ষষ্ঠ খণ্ড 


রচনাকাল 
১৯২৪ 


বিনীত” ওবিগল্গন 


এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট$মাকেট, কলি-১২ 





৮ 


প্রথম প্রকাশ 
১ল। ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ 


প্রকাশক 

মজহারুল ইসলাম 
নবজাতক প্রকাশন 

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রাট মার্কেট 
কলিকাতা-১২ 


মুত্রক 

স্থধীর পাল 

লরদ্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
১১৪/১এ, বাজ! রামমোহন সরণি 
কলিকাতা-৯ 


প্রচ্ছদশিল্পী 
খালেদ চৌধুরী 


ছুনিয়ার শ্রমিক, এক হও! 


সম্পাদকমগ্ডলী 
পীযূষ দাশগুপ্ত 
কল্পতরু সেনগুধু 
প্রভা সিংহ 
শঙ্কর দাশগুপ্ত 
্থদর্শন রায় চৌধূরী 


প্রকাশকের নিবেদন 


স্তালিন রচনাবলীর ৬ খণ্ডটি আমাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী সময়ে প্রকাশ করতে পারায় আমরা! আনন্দিত। 
আশা! কর৷ যায় যে, গ্রাহকবৃন্দের সঙ্গদয় সহযোগিতায় 
পরবর্তাঁ খণুডগুলিও আমর] ভ্রত তাদের উৎস্থক হাতে 
ভুলে দিতে পারব । বস্ত্রতঃ, ৭ম খণ্টি প্রকাশ করতে 
পারলে আমর! আমাদের দায়িত্ব থেকে অর্ধমুক্ত হতে 
পারি। 

এই খণ্ডটি প্রকাশনার ব্যাপারে আমার সহকমী 
তপন মজুমদারের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি । 
অভিনন্দন্তুসহ ! 


১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ মজহারুল ইসলাম 


বাঙল। অংস্করণের ভূমিকা 


স্তালিন রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডটিতে ১৯২৪ সালে 
কমরেড স্ভালিনের লেখা ও বিবৃত নিবদ্ধপমূহ স্থান 
পেয়েছে । এই নিবন্ধগুলির মধ্যে বিশ্ব লমাজত্ত্রী বিপ্লবের 
অন্ততম পথিকৃৎ কমরেড লেনিনের জীবনাবসানে যে ব্যাপক 
প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়েছিল কমরেড স্তালিন ত৷ তার 
স্বতাবণিদ্ধ খজু অথচ আবেগ-আপ্ুত ভঙ্গিতে বিবৃত 
করেছেন। কমরেড স্তালিনের এই লেখায় কমরেড 
লেনিনের যথার্থ বিপ্লবী রূপ যথেষ্ট উজ্জবলভাবে প্রতিফলিত 
হয়েছে। 

এই খণ্ডে কমরেড স্তালিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ 
স্থান পেয়েছে, তা হল £ 'লেনিনবাদের ভিত্তি, | স্বের্দলভ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রদত্ত এই ব্কৃতামালায় লেনিনবাদের 
তত্ব ও গ্রয়োগ, সর্বহারাঞ্রেণীর একনায়কত্তের এঁতিহাসিক 
তাৎপর্য, বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলেবর পারস্পরিক 
সম্পর্ক, বিপ্লবী কর্মীদের কর্মরীতিতে কুশলতা ও বিপ্লবী 
গতিবেগের গ্রন্থনা সম্পর্কে বিভৃত তীক্ষধার আলোচনা 
হয়েছে। সর্বোপরি, কৃষক-সমন্া ও জাতি-সমন্যা গ্রসঙে 
এখানে বক্তব্য রাখা হয়েছে। 

এই খণ্ডের বিভিন্ন নিবন্ধে কমরেড স্তালিন ধারালো- 
ভাবে জেনিনবাদের ওপর টরম্িবাদী এবং অন্তান্ত লেনিন- 
বিরোধী গোষ্ঠীর আক্রমণকে মোকাবিলা করেছেন। ক্রুশ 
কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক )-র অআয়োদশ কংগ্রেস এবং 
উট্ক্কিবাদ, ন৷ জেনিনবাদ ?' শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে উটস্ি- 
বাদের বিপদ সম্পর্কে কমরেড ব্তালিন খোলাখুলি বক্তব্য 
রেখেছেন। কমরেড লেনিনের প্রয়াণের পর লেনিনবাদকে 
নংরক্গণ করা ও তাকে অব্যাহত রাখার ধংগ্রামে কমরেড 


স্তালিন এইভাবেই তাঁর এঁতিহাপিক নেতৃত্বের ভূমিক! 
পালন করেন। 

এই খণ্ডে আরও আছে 'অক্টোবর বিপ্লব এবং রাশিয়ার 
কমিউনিস্টদের রণকৌশল' শীর্ষক আলোচনাটি। এখানে 
কমরেড স্তালিন মহান রুশ সমা্জতান্িক বিপ্রবের 
অভিজ্ঞতাকে বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে মেই বিপ্লব যে বিশ্ব 
জোড়া নমাজতাস্ত্রিক বিপ্লবের স্থচনা-মোগানন্বরূপ ত 
ব্যাধ্যা ঝরেন। 

এই খণ্ডে আন্তর্জাতিঝ পরিস্থিতি সম্পর্কে? স্তালিনের 
রচনাটি রয়েছে। ইউরোপীয় শ্রমিক-আন্দোজনে বিপ্লবী 
শক্তির ত্রমবৃদ্ধি সম্পর্কে স্তালিনের স্থিতগ্রজ্ঞ আলোচন! 
নিঃপদেছে নংগ্রামী মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। 

গ্রামাঞ্চলে পার্টির আশু করণীয় কাজ”, 'পোন্যাণ্ডের 
কমিউনিস্ট পার্টি, 'ক্রেন্তায়ানস্কায়া গাজেতার প্রতি 
প্রভৃতি বিভিয় নিবদ্ধ চাড়। আরও দু-একটি চোট 
( আকারে, কিন্তু বক্তব্যে নয়) লেখা এই খণ্ডে স্থান 
পেয়েছে। 

আশা করি পূর্বব্ত খ্তগুমির গ্থায় বর্তমান খণডটিও 
স্তালিন অন্রাগীমণ্লীকে আকৃষ্ট করতে লক্ষম হবে! 


৩*শে জানুয়ারি, ১৯৭৫ সম্পাদকমগ্ডলী 


স্থচীপত্র 
বিষয় 


আলোচন। (রোসটাষ জনৈক সংবাদদ।তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ৯ই 


জানুয়ারি, ১৯২৪) 
রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক )-র ত্রয়োদশ সম্মেলন 
( :৬-১৮ই জানুয়ারি, ১৯২৪ ) 
১। পার্টি বিষয়ক আঙ্জ কর্তব্যের উপর রিপোর্ট 
(১৭ই জানুয়ারি ) 
২। আলোচনার জবাব (১৮ই জাঙ্গুয়ারি ) 
লেনিনের মৃত্যুতে ( সোভিয়েতসমূহের সারা ইউনিয়ন দ্বিতীয় 
কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ, ২৬শে জানুয়ারি, ১৯২৪) 
লেনিন (ক্রেমলিন সামরিক বিচ্যালয়ে এক স্বতি-সভায় 
প্রদত্ত একটি ভাষণ, ২৮শে জান্ুয়ারি, ১৯২৪ ) 
পার্বত্য ঈগল 
বিনয় 
যুক্তির শক্তি 
নাকীকান্না নয় 
কোন দম্ভ নয় 
মূল নীতির প্রতি বিশ্বস্ততা 
জনণণের প্রতি বিশ্বাস 
বিপ্রবী প্রতিভা 
বুব কমিউনিস্ট লীগের অভ্যন্তরে ছন্বগুলি প্রসঙ্গে (রু. ক. 
পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির যুবদের ভেতর কাজ প্রসঙ্গে 
লম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ৩রা এপ্রিল, ১৯২৪) 
লেনিনবাদের ভিত্তি ( স্বের্দলভ-বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
প্রদত্ত বক্তৃতামালা ) 
১। লেনিনবাদের এতিহানিক উৎস 
২। পদ্ধতি 


পষ্ঠা 
১৭ 
১৪ 


২১ 


৫০১ 


৬৫ 
৬৫ 
৬৬ 
৬৭ 
৬৮ 
৬৪ 
শ৬ 
নু 


৭৬৩ 
৭৬ 
৮৩ 


৮ 
৮৯ 


বিষয় 


৩। তত্ব 
৪ | শ্রমিকশ্রেণীর একনায় কত 
৫। কৃষক-সমস্থা 


৬। জাতি-সমশ্যা 
৭। রণনীতি ও রণকৌশল 
৮। পার্টি 
৯। কাজের রীতি 
রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ( বলশেভিক)-র ভ্রয়োদশ কংগ্রেস 
€(১৩-৩১শে মেঃ ১৯২৭ ) 
কেন্জ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্ট (২৪শে মে) 
১। পার্টিকে শ্রেণীর সঙ্গে সংঘোগকারী গণ-সংগঠনসমূহ 
২। রাষ্ট্র 
৩। পার্টির গঠন। লেনিনের স্মৃতিতে সভ্য-তালিকাতৃক্ষি ... 
৪। পার্টির প্রধান অঙগগুলির গঠন । ক্যাডার ও তরুণ পি 
উপকরণ 
৫ | আন্দোলন ও প্রচারক্ষেত্রে পার্টির ক্রিয়াকলাপ 
৬। বিভিন্ন বাহিনীর বেল্জস্ট্রিকরণ, কর্মবণ্টন এবং উন্নতি 
বিধানে পার্টির কাজ 
৭। "আভ্যন্তরীণ পার্টি-জীবন 
৮। উপসংহার 
আলোচনার বাব (২৭শে মে) 
রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ( বলশেভিক )-র ত্রয়োদশ কংগ্রেসের ফলাফল 
(রু. ক. পা (ব)-র কেন্্রীয় কমিটিতে প্রদত্ত রিপোর্ট, উয়েজ,দ্‌ 
পার্টি কষিটিসমূহের সম্পাদকদের জন্ত আচরণবিধি, ১৭ই জুন, 
১৯২৪ ) রি 
বৈদেশিক বিষয় 
শহুর ও গ্রামের মধ্যে বন্ধনের প্রশ্নাবলী 
শ্রমজীবী জনগণের শিক্ষা ও নতুন করে শিক্ষাদানের প্রশ্নসমূহ 
পার্টি 
উয়েজ দৃগুলিতে পার্টি-কর্মীদের করণীয় বাজ 


৯৭ 
১১৫ 
১২২৮ 
১৪২ 
১৫২ 
১৬৯ 


১৮৪ 


"৮৭ 
১৮৪ 
১৯৩ 
১৯৫ 


১৯৮ 


০৬ 
০ 


১৫৫ 
৩৩ 


৩৪ 


বিষয় 


শ্রমিক নংবাদদাতাগণ ('রাবোচি করেমপঞ্ডে্ট ম্যাগাজিনের এক 
প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ) 


পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি ( কমিন্টানের পোল কমিশনের একটি 
সভায় প্রদত্ত ভাষণ, ৩র] জুলাই, ১৯২৪) 

কমরেড দ্রেমিয়ান বেদনির কাছে লেখা একখানি চিঠি 

ওয়াই. এম. স্বের্দলভ 

আস্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 
১। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শান্তিবাদের' যুগ 


২। ইউরোপীয় ব্যাপারে আমেরিকার হস্তক্ষেপ এবং ক্ষতিপূরণ 


সম্বন্ধে আতাতের লগ্ুন চুক্তি 


৩। ইউরোপীয় শ্রমিক-আন্দোলনে বৈপ্লবিক উপাদ।নগুলির 
শক্তিবুদ্ধিকরণ। মোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক 
জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি 

গ্রামাঞ্চলে পার্টির আশু করণীয় কাজ (রু. ক.পা(ব)-রকেন্ত্ীয় 
কমিটি কর্তৃক আহত গ্রামাঞ্চলীয় পার্টি ইউনিটগুলির 
সম্পাদকদের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ২২শে অক্টোবরঃ ১৯২৪ ) 
পাটির প্রধান ক্রটি-_গ্রাম!ঞলে পার্টির কাজে দুর্বলতা 

শহরে আমাদের পার্টির শক্ষি কিসে? 

গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের দুর্বলতা কোথায় নিহিত? 

পার্টির চতুদিকে একট! রুষক সক্রিয় বাহিনী স্থষ্টি করাই প্রধান 
করণীয় কাজ 
সোভিয়েতসমৃহকে পুনরজ্জীবিত করতেই হবে 

কুষকসমাজের প্রতি দৃহ্টিভঙ্গিটা পাণ্টাতেই হবে 

জজিয়ায় বিক্ষোভের শিক্ষা 

দক্ষতার সঙ্গে কষকসমাজের সমীপবত হওয়া দরকার 

পার্টির প্রধান করণীয় কাজ 

কাজের শর্ত 


প্রধান কথা হল লক্ষ লক্ষ দল-নিরপেক্ষ লোকের সঙ্গে সংযোগ 
রক্ষা করা 


পৃষ্ঠা 
২৫৩ 


২৫৫ 
২৬৩ 
৬৭ 
২৬৪ 


২৬৯ 


২৭৪ 


৭৮ 


২৮৮ 
২৮৯ 
২৯০ 


২২৪৯১ 


২৪১ 
১০৮৬ 
৯৩ 
৯৩ 
২৮৫ 
২৯৫ 


২৯৬ 


বিষয় 
গ্রামাঞ্চলে পার্টির কর্মন্ছচী ( রু. ক. প (ব)-র কেন্ত্রীয় কমিটির 


পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, ২৬শে অক্টোবর, ১৯২৪) ".. 


ডাইনামে৷ কারখানার লাল পুস্তকে লিপিবদ্ধ 

গ্রথম অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতি 

ক্রেস্তায়ানস্কায়! গ্যাজেতার প্রতি শ্রমিক ও রুষক দংহতির মহান 
আদর্শের বিশ্বস্ত তত্বাবধায়ক ক্রেন্তায়ানস্কায়। গ্যাজেতার প্রতি 
অভিনন্দন !) 


উরটস্কিবাদ, না লেনিনবাদ ? (১৯শে নভেম্বর, ১৯২৪ এ. ইউ. দি. সি. 
টি. ইউ-এর কমিউনিস্ট গ্র,পের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ )... 


১। অক্টোবর অভ্যরথানের গ্রকৃত তথ্য 
২। পার্টি এবং অক্টোবরের জন্ত প্রস্ততি 
ও। ট্রটস্বিবাদ, ন৷ লেনিনবাদ? 
অক্টোবর বিপ্লব এবং রাশিয়ার কমিউনিস্টদের রণকৌশল 
( “অক্টোবরের পথে গ্রন্থের ভূমিক। ) 
১। বিপ্লবের বাহিক ও আত্যন্তরীণ সংস্থান 


২। অক্টোবর বিপ্লবের ছুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্_অথবা অক্টোবর 


এবং ট্রট-স্কির “নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লববাদ 
অক্টোবরের জন্য প্রস্ততি বলশেভিকদের রণকৌশলের 
কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ 


বিশ্ব-বিপ্নবের স্চন! এবং পূর্বশর্তরূপে অক্টোবর বিপ্লব 


৩ 


৪ 


টীকা 


৩৩৮ 


৩৩৮ 


৩৪১ 


১৯২$ 


আলোচনা 
(রোনটার জনৈক সংবাদদাতার দঙ্গে 


সাক্ষাৎকার, »ই জানুয়ারি, ১৯২৪ ) 


আলোচনাটি, যা ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে রু. ক. পা. বে) ও তার 
ংবাদ্পত্রে তার চুড়ান্ত সারসংকলন করা হবে কেবলমাত্র সারা ইউনিয়ন 

পার্টি সম্মেলনে, যা এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হতে চলেছে। কিন্তু স্থানীয় পার্টি 
সংগঠনগুলির কাছ থেকে যেসব সিদ্ধান্ত এর মধ্যেই পাওয়! গেছে সেগুলি সম্বন্ধে 
লন্দেহের কোন অবকাশই রাখেনি যে কেন্ত্রীয় কমিটির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি রু. ক. 
পা. বে)-র শতকরা ৯* ভাগ সদস্যের অনুমোদন আছে। 

পার্টি বেশ ভালভাবে অবগত আছে যে মামাদের শক্ররা রু. ক. পা. (ব)-র 
তথাকথিত ভাঙন সম্পর্কে, সোভিয়েত শক্তির দুর্বলতা ইত্যাদির বিষয়ে সকল 
প্রকারের বানানে কুৎসা প্রচার করার উদ্দেশ্তেই এই আলোচনাটিকে ব্যবহার 
করতে চাইছে । আমাদের আলোচনার এই ধরনের একটি মূল্যায়ন, কম করে 
বললেও, হাস্য করই বলতে হয়। বাস্তব ঘটনায়, আমাদের পার্টিতে বারবার 
যে আলোচনা উঠেছে তার ফলে মতপার্থকাগুলি নিশ্চিতভাবে দূরীভূত 
হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে পার্টি সকল সময় আরও শক্তিশালী ও 
আরও এঁক্যবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এসেছে । বর্তমান আলোচনাটি সেই ব্যাপক 
শ্রমিক-সাধারর্ণের অতি চচ্চগানের রাজনৈতিক পরিপকতাকে প্রতিফলিত 
করেছে যাদের নিজেদের হাতে রয়েছে ইউ.এস.এস.আর-এর রাষ্ট্রক্ষমতা । আমি 
নিশ্চয় বলব_-এবং এই আলোচনার সাথে যিনিই পরিচিত তিনিই নিজেকে 
এট! বোঝাতে পারবেন যে পার্টির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক নকল মৌল প্ররশ্নগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ মতৈক্য বিরাজ করছে। 
আমাদের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির মূল হ্ুত্রেসমূহ অলংঘনীয় রয়ে গেছে। 

ঘে বিষয়গুলি নিয়ে ব্যতিক্রম নিবিশেষে পার্টি সংগঠনগুলির সকল সভায় 
এত আবেগ সহকারে আলোচন। চলছে, সেগুলি মূলতঃ নিয়রূপ £ 

(১) আম।দের পার্ট কি একটি এঁক্যবদ্ধ, স্বাধীনভাবে কর্মরত সজীব 
লংগঠন হবে? বা, বিপরাতত্রমে, পার্টির অভ্যন্তরে চুক্তিকারী দল হিসেবে 
বিভিন্ন উপদল ও গোঠীগুলি গঠনের অস্থমতি কি আমাদের দেওয়! উচিত? 


১৭ 
স্তালিন ডেষ্ঠ)--২ 


(২) তথাকথিত নয়া অর্থনৈতিক নীতি (7--নেপ.) কি মোটের 
উপর সঠিক ছিল অথব! এর পুনধিবেচনার প্রয়োজন? 

পার্টির বিপুল নংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে একত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত হল 
এই যে, পার্টিকে অবশ্তই এ্ীক্যবন্ধ হতে হবে এবং নেপ-এর পুনবিবেচনার 
প্রয়োজন নেই, একটি ছোট্ট বিরোধী গোষ্ঠী, যার মধ্যে রয়েছে একজোড়া 
স্বপরিচিত নাম, তার৷ লমগ্র পার্টির থেকে তিন দৃষ্টিভজি পোষণ করে। 

একটি বিস্তৃত এবং সর্বোপরি সম্পূর্ণ খোলাখুলি আলোচনার মাধামে 
পার্টি এই প্রশ্নটির সব কিছু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। পার্টি 
সম্মেলন এর উপর তার কতৃ-ত্বব্যঞ্তক সিদ্ধান্ত নেবে এবং সেই সিদ্ধান্ত সকল 
পার্টি-সদন্ডের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূক হবে। 

আমার এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, উপসংহারে কমরেড স্তালিন ৰলেন 
যে, এই আলোচনার ফলশ্রুতিতে পার্টি আগের যে-কোন সময়ের চেয়ে আরও 
শক্তিশালী এবং আরও এক্যবদ্ধ হবে এবং লগ্ভ আরব্ধ ভ্রুত অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পরিবেশের মধ্যে আমাদের বিশাল দেশের জীবনধারাকে 
পরিচালন! করার কর্তব্যযটি আরও সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হবে। 


জরায়। ভন্তোকা” সংবাদপত্র, সংখ্যা ৪৭৩ 
৯ তই জানুয়ারি, ১৯২৪ 


রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক )-র 
ত্রয়োদশ সম্মেলন 
১৬-১৮ই জানুয়ারি, ১৯২৪ 


রুশ কমিউনিস্ট পার্ট (বলশেভিক )র 
অয়োদশ লম্মেলন। বুলেটিন। মস্কো, ১৯২৪ 


১। পার্টি বিষয়ক আশু কর্তব্যের উপর রিপোর্ট 
১৭ই জানুয়ারি 


কমরেডস্, আলোচনা-সভায় আমাদের বক্তাদের প্রথ! হচ্ছে এই প্রঙ্থটির 
ইতিহাদ দিয়ে শুরু করা: আস্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রশ্থট কিভাবে উদ্ভূত হুল, 
কে প্রথম বললেন “ক', কে তার পরেই বললেন ধ' ইত্যাদি ইত্যাদি । আমি 
-নে করি এই পদ্ধতি আমাদের পক্ষে উপযোগী নয়, কারণ তা৷ ঝগড়াবঝাটি বা 
পারস্পারিক অভিযোগের উপাদান প্রবত্তিত করে এবং কোন ফলপ্র্থ 
পরিণতিতে পৌছায় না। আমি মনে করি এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেই আরও 
অনেক ভাল হুবে যে গণতন্ত্র প্রসঙ্গে পলিটব্যরোর সেই সিদ্ধান্তেই২, কেন্ত্রীয় 
কমিটির প্রেনামে যা পরবর্তাকালে অন্থমোদিত হয়, তাতে পার্টিতে কি 
প্রতিক্রিয়া! ঘটেছিল । 

আমি অবশ্তই বলব যে এইটিই হল আমার মতে আমাদের পার্টির গোটা 
ইতিহানে একমাস্্র প্রস্তাব যা গণতন্ত্র প্রসঙ্গে প্রশ্নটির ওপর ব্যাপক আলোচনা 
শেষে গোট! পার্টির যাকে আমি পূর্ণ সর্বসম্মত বলি তাই লাভ করেছে। 
এমনকি সেইসব বিরোধী সংগঠন ও ইউনিট, যাদের সাধারণ মনোভাবই ছিল 
পার্টির সংখ্যাগরিষ্টের ও কেন্দ্ৰীয় কমিটির প্রতি শক্রতামুলক, তারাও তাদের 
'ক্রটি খুঁজে বের করার শত ইচ্ছা থাকা সত্বেও তা করার কোন উপলক্ষ বা 
ভিত্তি খুঁজে পায়নি। সাধারণত:, তাদের প্রস্তাবগুলিতে এইসব দংগঠন 
ও ইউনিট আত্তঃপার্টি গণতন্ত্রের ওপর পলিটব্যুরোর প্রস্তাবের মৌলিক 
ধারাগুলির যাথাথ্য স্বীকার 'করার সঙ্গে সেই আবার তার সাথে কোন-না- 
কোন একটা পরিশিষ্ট যোগ করে অন্থান্ত পার্টি সংগঠনের থেকে নিজেদেরকে 
কোনওভাৰে পৃথক করার প্রয়াস পেয়েছে । উদাহরণস্বরূপ £ হা, প্রস্তাবটি 
আপনাদের খুবই ভাল, কিন্তু ট্রট্‌স্কির বিরোধিতা করবেন না, অব! £ 
আপনাদের প্রস্তাব যথার্থই সঠিক, কিন্ত আপনাদের কিছুটা দেরী হয়ে গেছে, 
এগুলি আগে কর! হলে আরও ভাল হতো । কেষেকার বিরোধিতা করছে, 
লে প্রশ্রের ভেতর আমি এখানে যাব না । আমি মনে করি ব্যাপারটার দিকে 
আমরা যদি ঠিকমতে৷ তাকাই তাহলে আমরা ভালভাবেই দেখতে পাৰ ষে 
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টিট টিটিস্‌ সম্পর্কে বিখ্যাত মন্তব্যটি ট্রটৃস্বি সম্পর্কে বেশ ভালমতোই খাটে £ 
তোমার কে বিরোধিতা করবে, টিট্‌ টিটিস্? তুমি নিজেই তো সকলের 
বিরোধিত1 করবে !' (হাত্যধবনি | ) কিন্ত আমি আগেই বলেছি যে আমি এ 
প্রশ্নের ভেতর যাব না, আমি এট! মেনে নিতেও রাজী আছি যে কোনও 
একজন ট্রটস্কিকে সত্য সত্যই অসন্তষ্ট করছে। কিন্তু বিষয়টা কি এই ? অসম্তোষ 
বিধানের এই প্রশ্নের সাথে কোন্‌ কোন্‌ মূল নীতিগুলি জড়িত? দর্বোপরি, 
প্রশ্নটি হচ্ছে সিদ্ধান্তের নীতিগুলি প্রসঙ্গে, কে কার বিরোধিতা করল তা নয়। 
এর ছারা আমি বলতে চাই যে এমনকি যে ইউনিট ও নংগঠনগুলি বিরোধিতার 
ক্ষেত্রে খোলাখুলি ও টাচাছোলাই থাকে তারাও কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর 
ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর প্রস্তাবের প্রতি নীতিগতভাবে 
কোনও বিরোধিতা তোলার আয়াস করেনি। আমি এ ঘটন! বলছি আরেকবার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্ত যে আমাদের পার্টির সমগ্র ইতিহাসে কোন প্রস্তাবের 
ক্ষেত্রে এ ধরনের আরেকটি উদাহরণ পাওয়া কঠিন যেখানে তীত্র আলোচনার 
কঠিন ঝড়বঝাপটার পর, প্রস্তাবটি এমন সর্বসম্মত অনুমোদন পেয়েছে আর তা 
পেয়েছে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্টের কাছ থেকে নয়, কার্ধতঃ পার্টির লমগ্র 
সদস্তমগ্ডলীর কাছ থেকেই। 

এর থেকে আমি দুটি সিদ্ধান্ত টানছি। প্রথমটি ছল এই যে, পলিট- 
ব্যুরোর ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রস্তাবটি বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টির 
চাহি্া ও প্রয়োজনের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ । দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, পার্টি 
আত্মঃপার্টি গণতন্ত্রের ওপর এই বিতর্কের ফলে আরও শক্তিশালী ও আরও 
এঁক্যবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আনবে | এই দিদ্ধাস্তটি, বলা যেতে পারে যে, বিদেশে 
আমাদের সেইসব অহিতাকাজ্ীদের প্রতি এক অব্যর্থ আঘাত, যার! 
আমাদের আলোচনার বিষয়ে বহুদিন ধরে এই বিশ্বাসে খুশিতে হাত ঘবছিল 
যে এর ফলে আমাদের পার্ট হুর্বল হয়ে পড়বে এবং সোভিয়েত শক্তি তছনছ 
হয়ে যাবে। 

আমি আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের মুল উপাদানের উপর বিস্তারিত কোন 
আলোচনায় যাব না। এর মূল স্ুঞ্্রগুলি নিদিষ্উভাবে প্রস্তাবে দেওয়া 
হয়েছে এবং সমগ্র পার্টি গ্রস্তাবটির “ক' থেকে “৮ পর্যস্ত আলোচনা করেছে। 
তাহলে আর এখানে দেই একই রাস্তা আমি মাড়াব কেন? আমি কেবল, 
একটি জিনিস বলব : স্পষ্টতই কোন সর্বব্যাপী, পুরো গণতন্ত্র হবে না।, 
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আমরা স্প&তঃই পাবে। দশম, একাদশ 'ও দ্বাদশ কংগ্রেষে রচিত লীমাবদ্ধ 
গণভন্ত্র। আপনার! ভাল করেই জানেন মেই লীমারেখাগুলি কি এবং 
এখানে সে সবের পুনরুল্পেখ আমি করছি না। আমি এ বিষয়েরও বিস্তৃত 
আলোচনা করব না যে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র আমাদের পার্টর জীবনের রক্ত- 
মাংসের অংশে পরিণত হওয়ার প্রধান গ্যারান্টি হচ্ছে ব্যাপক পার্টি- 
জনগণের কর্মতৎপরতা! ও উপলন্ধি শক্তিশালী করা! । এটাও বেশ বিস্তারিত- 
ভাবে আমাদের প্রস্তাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । 

আমি এই বিষয়টির 'মালোচনায় আপছি যে কিভাবে আমাদের মধ্যে 
কিছু কিছু কমরেড ও সংগঠন সময় ও স্থানের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে গণতন্ত্রকে 
কিছুট! নিবূর্ণঢ গণ্য করে তার প্রতি অন্ধ ভক্কি দেখাচ্ছেন। আমি যেটা 
বলতে চাই তা হল এই যে সকল সময় ও পরিবেশ-নিরপেক্ষে গণতন্ত্র একটা 
ঞরব বিষয় নয়; কারণ এমন সময় আদে যখন এর প্রয়োগ সম্ভবও নয়, যুক্তি 
যুক্তও নয়। মান্তঃপার্টি গণতন্ত্রকে সম্ভব করতে হলে আতান্তরীণ ও 
বাহ্িক ছুটি শর্তের বা ছুই প্রকারের শর্তের প্রয়োজন। এগুলি ছাড়া 
গণতন্ত্রের কথা বল নিক্ষল। 

প্রথমতঃ, এটা প্রয়োজন যে, শিল্পের বিকাশ হওয়া উচিত, শ্রমিক- 
শ্রেণীর বস্তগত অবস্থার (কোন অবনতি ঘটবে না, শ্রমিকশ্রেণী সংখাগত" 
ভাবে বাড়বে, তার সাংস্কৃতিক মান অগ্রসর হুবে এবং সে গুণগত ভাবেও 
এগোবে | এটা প্রয়োজন যে, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী ছিলেবে পার্টি 
তেমনি পর্ষোপরি গুণগতভাবে, এবং সর্বোপরি দেশের সর্বহারাশ্রেণীর 
অংশের মধ্য থেকে কমী নিয়োগের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে । যদি আমাদের, 
কেবলমাত্র কাগজে কলমে নয়, ম্মান্তঃপার্টি গণতন্ত্রের সঠিক প্রয়োগের ' প্রশ্নটি 
দাবি করতে হয় 'তাহলে আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির এই শর্তগুলি একান্তভাবে 
প্রয়োজন । 

কিন্ত কেবলমাত্র এই শর্তগুলিই যথেঈ নয়। আমি আগেই বলেছি হবে 
বাহিক ধরনের আরও কিছু শর্ড আছে এবং এগুলির অভাবে পার্টিতে 
গণতন্ত্র অপস্ভব। আমি বোঝাতে চাইছি কিছু আস্তর্জাতিক শর্তাবলীর কথা 
বা শাস্তি এবং শাস্তিপূর্ণ বিকাশকে কমবেশি স্থৃনিশ্চিত করবে, এবং যেগুলি 
ছাড়া পার্টিতে গণতন্ত্রের রুধা ভাবা যায় না। অন্ত কথায়, আমরা যি 
আক্রান্ত হই এবং অস্ত্র হাতে নিয়ে দেশকে যদি বক্ষা করতে হয়, তাহলে 


২৬৩ 


গণতন্ত্রের কোন প্রশ্রই থাকতে পারে না, কারণ তা স্থগিত রাখতে হুবে। 
পার্টি সমাবেশ সংঘটিত করছে, আমাদের একে হয়তো সামরিকীকরণ করতে 
হতে পারে এবং আস্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রশ্নটি আপন! থেকে অন্তহিত হুবে। 

সেই কারণে আমি বিশ্বাস করি যে গণতন্ত্রকে কয়েকটি শর্ভের উপর 
নির্ভরশীল বলেই মনে করতে হবে এবং আস্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রপ্রে কোন 
অযৌক্তিক ভক্তিবাদ থাকা চলবে না, কারণ আপনারা দেখেছেন যে এর বাস্তব 
প্রয়োগ, প্রতিটি নিদিষ্ট মুহূর্তেই সময় ও স্থানের নিদিষ্ট শর্তগুলির ওপর 
নির্ভরশীল। 

গণতন্ত্র গ্রবর্তনের ক্ষেত্রে পার্টির সম্মুখীন সেই প্রতিবন্ধগুলি উপরিনিখিভ 
ছটি বুনিয়াদী অন্কুকুল আভ্যন্তরীণ ও বাহিক শর্ত পুরণ হওয়া সত্বেও গণতস্ত্রে 
গ্রবর্তনকে ব্যাহত করে থাকে আমি সেগুলি সম্পর্কেও আপনাদেরকে 
অবশ্তই অবহিত করব যাতে ভবিষ্যতে অনভিপ্রেত মোহাচ্ছন্পতা ও ভিতি- 
হীন অভিযোগ দূর করা যায়। কমরেডস্, এই বাধাগুলি আছে, তার! 
গভীরভাবে পার্টির কার্ধকলাপকে প্রভাবিত করে এবং সেগুলিকে নীরবে 
এড়িয়ে যাওয়ার কোনও অধিকারই আমার নেই । এই বাধাগুলি কিকি? 

কমরেডস্, এই বাধাগুলি, প্রথমতঃ, এ ঘটনার মধ্যে বিজ্ঞমান 
যে আমাদের পার্টির কর্মীদের একটা অংশের মনে এখনে যুদ্ধের সময়- 
কালে পার্টিকে যখন মামরিকীকৃত করা হয়েছিল তখনকার আমলের 
পুরানো ধ্যানধারণার অবশেষগুলি বিষ্কমান। এবং এই অবশেষগুলি এই 
ধরনের কিছু কিছু অমার্কসীয় মতামতের জন্ম দেয় যে আমাদের পার্টি 
ভার মতাদর্শ ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে শ্বাধীন নয়, তা একটি স্বাধীনভাবে 
ক্রিয়াশীল, সংস্থ! নয়, পক্ষান্তরে তা হল নিম়্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ের 
গ্রতিষ্ঠানসমুহের কোনও একটি ব)বস্থার অনুরূপ প্রক্কতিবিশিষ্ট। এটা সত্য 
যে এই সম্পূর্ণ অমার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিটিকে কোথাও “চুড়ান্ত রূপ ছেওয়। 
হয়নি এবং কোথাও স্থনিপিষ্টভাবে ব্যস্কও কর! হয়নি, তথাপি এর উপাদান 
আমাদের পার্টির কমীঁদের এক মংশের মধ্যে বিদ্কমান এবং তা তাদেরকে 
আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের সঠিক প্রয়োগে বাধা দিচ্ছে । এই কারণেই কেন্দ্র এবং 
অঞ্লসমূহ উভয়ক্ষেেই এই ধরনের দৃষ্টিভজির বিরুদ্ধে লংগ্রাম করা, যুদ্ধের লময়- 
কালের অবশেষগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালানে৷ পার্টির একটি আশ্ড কর্তব্য। 

গণতগ্তরের বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে ছিতীয় ধারাটি হচ্ছে পার্টিষস্তরের 


২৪ 


ওপর, আমাদের পার্টি-কর্মীদের ওপর আমলাতান্ত্রিক রাষ্রযস্ত্রের চাপ। 
'আমাদের পার্টি-কর্মীদ্দের ওপর এই ছূর্বহ বঙ্টর চাপ সব লময় পরিলক্ষিত 
হয় না, সকল লময় এট] নজরেও পড়ে না, কিন্তু তবু তা এক মুহুর্তের 
জন্যও শিথিল হয় না। দুর্বহ আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রস্ত্রের এই চাপের চুড়ান্ত 
পরিণতি হচ্ছে এই যে আমাদের কিছু সংখ্যক কর্মী, কেন্দ্র ও এলাকা গুলির 
উভয় ক্ষেত্রেই, কখনো! কখনে। অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই 
স্তঃপার্টি গণতন্ত্র থেকে, এবং যে কর্মনীতিকে তারা সঠিক বলেই বিশ্বাস 
করে তবু যা সম্পূর্ণক্ূপে তারা সম্পাদন করতে প্রায়ই' অক্ষম হয় ত1 থেকে 
বিচ্যুত হয়ে থাকে । আপনারা এটা ভালভাবে কল্পনা করতে পারেন : 
আমলাতান্ত্রিক রাষ্্রযস্ত্রের আছে অন্যুন ১* লাখ কর্মচারী যাদের বেশির ভাগ 
পার্টির নিজস্ব লোক নয় এবং আমাদের পার্টিযস্ত্রে আছে অনধিক ২*,**০- 
৩০,০০০ ব্যক্তি, যাদের ওপর রাষ্ট্যন্ত্রকে পার্টিযস্ত্রের নিয়ন্ত্রণে আনার এবং ভাকে 
লমাজতান্ত্রিক যন্ত্রে পরিণত করার দায়িত্ব পড়েছে। পার্টির সমর্থন ছাড়া 
রাষ্্রবস্ত্রের আর কি মূল্য আছে? পার্টিযস্ত্রের সাহায্য ও সমর্থন ছাডা 
ছর্তাগ্যবশতঃ তার মূল্য বেশি হবেনা । এবং প্রতিবারই ষখন আমাদের 
পার্টিযস্ত্র রাষ্ট্রপ্রশানের বিভিন্ন শাখায় তাদের মতামত জানাবার জন্ত 
(কৌশল বিস্তৃত করেছে, তখন প্রায়শঃউ পার্ট তার সেখানকার কার্ধকলাপ 
সেই রাষ্ট্রযস্ত্ের কার্যকলাপের লাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে । বন্ধতঃ, 
অমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক শিক্ষার জন্ব, তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে 
উন্নীত করার জন্ট পার্টির কাজ করতে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মাধ্যমে 
কর সংগ্রহও করতে হয়, কোন-না-কোন গ্রচারকাধ চালাতে হয়, কারণ 
এই প্রচারকার্য ছাড়া, পার্টির সাহায্য ছাড়া রাষ্ট্যস্্ তার কর্তব্য পালন করতে 
পেরে ওঠে না। এবং এখানেই আমাদের পার্টির কর্মীরা পড়ে উভয় মংকটে__ 
রাষ্ট্রস্ত্রের সেই কর্মপস্থাকে তাদের নিশ্চিতরূপে শোধরাতে হবে যা এখনো 
পুরানো ধাচেই চলছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবশ্তই যোগাযোগ বজায় 
রাখতে হবে শ্রমিকদের লাথে। আরবেশ প্রাক্ই তারা নিজেরাই আমলাত্মস্ত্ের 
বারা জারিত হুয়। 

এইটাই হচ্ছে দ্বিতীয় বাধা, যা অতিক্রম করা দুরূহ, কিন্তু আন্তঃপার্টি 
গণতন্ত্রের রূপায়ণ সহজতর করতে হলে তা যেশকোন মূল্যে অতিক্রম করতেই 
ক্বে। 


পরিশেষে, গণতন্ত্র অর্জনের পথে আরেকটি তৃতীয় বাধাও আছে। সেটা 
হচ্ছে আমাদের কয়েকটি লংগঠনের, আমাদের ইউনিটগুলির, বিশেষ করে 
পাঁমাস্ত এলাকার (তাদের কোন দোষ দেওয়! হচ্ছে ন1) নিয় সাংস্কৃতিক মান ; 
এটা আমাদের পার্ট সংগঠনগুলিকে আত্তঃপার্টি গণতন্ত্র পুরোপুরি কার্ধকর 
করতে বাধা দিচ্ছে । আপনার! জানেন যে, গণতন্ত্রের জন্ত প্রয়োজন হল 
ইউনিট সদস্যদের এবং সমগ্রভাবে সংগঠনের একটি নির্দিষ্ট ন্যুনতম সাংস্কৃতিক 
বিকাশ ; প্রয়োজন নির্দিষ্ট ন্যনতম সংখ্যক কিছু লক্রিয় সদশ্য যাদের কার্ধনি্বাহী 
পদগুলিতে নির্বাচিত এবং অধিষ্িত করা যায়। আর যদি সংগঠনে এরকম 
ন্যনতম সংখাক সক্রিয় সদস্য না থাকে, যদি লংগঠনের নিজেরই লাংস্কৃতিক মান 
থাকে খুব নীচু, তাহলে অতঃ কিম্‌? শ্বভাবত:ই, সেক্ষেত্রে আমরা গণতন্ত্র থেকে 
বিচ্যুত হতে বাধ্য হই, আমলাদেরকে নিয়োগ করার আশ্রয় নিই, ইত্যাদি। 

এই হচ্ছে সেই বাধাগুলি আমরা যার সম্মুখীন হয়েছি, ভবিষ্যতেও ম্ামর! 
যার সম্মুখীন হব এবং আস্তঃপার্ট গণতন্ত্রকে যদ্দি আন্তরিক ও পূর্ণতঃ রূপায়িত. 
করতে হয় তাহলে এইগুলি আমাদের অবশ্তই অতিক্রম করতে হুবে। 

আমাদেরকে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে এবং 
যেসব আভান্তর ও বাহ্‌ শর্ত ছাড়। গণতন্ত্র হয়ে পড়ে ফাকা বন্তৃতাবাজ* সেই 
সম্পকে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, কারণ কিছু কিছু কমরেড 
গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে একটি নিবৃণঢ, অযৌদ্কিক ভক্কিবাদের পরম বসতে 
পরিণত করেছেন৷ তারা বিশ্বাস করেন যে গণতন্ত্র সকল সময়, সকল 
পরিস্কথিতিতেই সম্ভব এবং তার প্রয়োগটি বাধা পাচ্ছে কেবল “যস্তরমানবদের' 
£ৃষ্ট' ইচ্ছার দ্বারা। 'এই ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নয়, 
মার্কপবাদী নয়, লেনিনবাদীও নয়_-তাকে বিরোধিতার জন্য, কমরেডস্‌, আষি 
আপনাদের গণতন্ত্র বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনীয় শর্তগুলি এবং বর্তমান সময়ে 
আমাদের সম্মুধীন বাধাগুলির কথা ম্মরণ করিয়ে দিয়েছি । 

কমরেডস্ঃ এই বক্তবা বলে আমি আমার রিপোর্ট শেষ করতে 
পারতাম, কিন্তু এটা আমাদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি যে আলোচনার 
প্রধান প্রধান অংশের সারসংকলন করা এবং এই সারসংকলন থেকে এমন 
কিছু সিদ্ধান্ত টান। যা মামাদের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে গ্রমাণিত হতে 
পারে। গণতন্ত্রের প্রশ্ন প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে, আমাদের সংগ্রামকে- 
'আমি তিনটি পর্বে ভাগ করতে পারি। 
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প্রথম পর্বটি হুল যখন বিরোধীরা এই অভিযোগে কেন্দ্রীয় কমিটিকে 
আক্রমণ করেছিল যে, এই গত ছুবছর ধরে, বস্ততঃ সমগ্র নেপ-এর সময়টাতেই 
কেন্জীয় কমিটির সমগ্র কর্মপন্থা ছিল ভূল, এট! ছিল পলিটবুযরো ও কেন্দ্রীক 
নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমগ্ডলীর -প্রস্তাবটি প্রকাশের আগেকার সময়- 
পর্ব । কে সঠিক আর কে ভ্রান্ত ছিল লে প্রশ্নের আলোচন! এখানে আমি করছি 
না। আক্রমণট! ছিল ভয়াবহ এবং আপনারা জানেন যে তা সব সময় ন্যাষ্য 
ছিল না। কিন্তু একট] জিনিস পরিষ্কার: এই পর্বকে বলা যেতে পারে 
এমন একটা সময় যখন বিরোধীরা তাদের তিক্ততম আক্রমণ চালিয়েছিল 
কেজীয় কমিটির ওপর । 

দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল পলিটব্যুরো ও কেন্্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রস্তাৰ 
প্রকাশনার পর, বিরোধীর। ষখন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে উপলদ্ধ 
ও বাস্তব কিছু একটা উপস্থিত করার প্রয়োজনের সম্মুখীন হল এবং যখন 
দেখ! গেল যে বিরোধীদের কাছে উপলব্ধ বা বাস্তব কোন কিছুই দেবার মতো 
নেই। এটা ছিল সেই সময় যখন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিরোধীপক্ষ পর- 
স্পরের খুব কাছে এসেছিল। বাহৃতঃ প্রতীয়মান হুচ্ছিল যে কেন্দ্রীয় কমিটির 
কর্ধনীতির সাথে বিরোধীপক্ষের কিছু একটা সমঝওতার মাধ্যমে সমগ্র জিনিসটা! 
একটা পরিণতির দিকে আসছিল বা আমতে পারত। আলোচনা-সংগ্রামের 
কেন্দ্র মস্কোয় একটি সভার কথা আমি বেশ মনে করতে পারছি--সভাটি সম্ভবতঃ 
অনুগত হয়েছিল ১২ই ডিসেম্বর কলাম্স হলে-__সেখানে প্রিয়োব্রাবেনস্ষি 
একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, তা কোন কারণে বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু 
কেন্জ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের সঙ্গে সেই প্রস্তাবটির বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল 
না। বুনিয়াদী এমনকি ছোটখাট প্রশ্নেও তা কেন্জ্ীয় কমিটির প্রস্তাব 
থেকে কোনক্রমেই পৃথক ছিল 'ন:। আর তখন আমার মনে হয়েছিল যে, 
যথাযথভাবে বলতে গেলে, লড়াই চালিয়ে যাবার মতো আর কিছুই রইল 
না। আমাদের কেন্দ্রীয় কিটির প্রস্তাবটি আছে, তা প্রত্যেককেই, অন্ততঃ 
নয়-দশমাংশকেই, খুশি করেছে; বিরোধীপক্ষ স্বয়ং তা ম্পষ্ট উপলদ্ধি করে' 
আর তাই আমাদের সঙ্গে আপোষে গ্রস্তত হয় এবং এর ছ্বারা আমরা হয়তে! 
মতানৈক্যের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারতাম । ' এটা ছিল দ্বিতীয়, সমবওতার 
লময়পর্ব। 

কিন্ত তারপর এল তৃতীয় পর্। সেটা শুরু হয় ট্রটস্কির ঘোষণা দিয়ে, 
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জেলাগুলির প্রতি তার সেই আবেদনে, যা এক আঘাতেই মীমাংসার লকল 
প্রবণতাকে মুছে দিল আর সব কিছু লণ্ভগ্ করে দিল। ট্রট্‌স্কির ঘোষণ। 
এক অত্যন্ত ভয়াবহ আস্তঃপার্টি সংগ্রামের পর্ব স্থচিত করল--যে সংগ্রাম 
' ঘটতেই পারত না যদি উ্ট্‌ন্কি পলিটব্যুরোর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবার 
ঠিক পরদিনই তার চিঠিখানি প্রকাশ না! করতেন। আপনারা জানেন 
যে উঁট্‌স্কির প্রথম ঘোষণার পরই আসে দ্বিতীয় ঘোস্বপা এবং দ্বিতীয্বের পর 


আলে তাঁর তৃতীয় ঘোষণা; এর ফলে সংগ্রাম ক্রমশঃ হয়ে ওঠে আরও 
তীত্র। 


আমি মনে করি,'কমরেডস্‌, যে এদব ঘোষণায় ইটস্কি ছটি' মারাত্মক 
ভুল করেছেন। এই ভুলগুলি আন্তঃপার্ট সংগ্রামকে আরও তীব্র করে 
তোলে । আমি এগুলির বিশ্লেষণ শুরু করছি। 

টস্কির প্রথম ভূল নিহিত রয়েছে ঠিক এই ঘটনায় যে তিনি কেন্দ্ৰীয় 
কমিটির, পলিটব্যুরোর এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রস্তাব প্রকাশিত 
হবার পরদিনই একটি প্রবন্ধ নিয়ে আবিভূত হন : এই প্রবন্ধটিকে কেন্জ্রীয় 
কমিটির প্রস্তাবের বিরোধিতার কর্মপন্থা হিনেবেই কেবল মনে করা বেছে 
পারে। আমি আবার বলছি এবং জোর দিয়েই বলছি যে এই প্রবন্ধটিকে 
কেবল এমন একটি নতুন কর্মপন্থা হিসেবেই মনে করা যেতে পারে ঘা কেন্দ্রীয় 
কমিটির সর্বসম্মাতক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই পেশ করা হয়েছে । একবার 
চিন্তা করুন, কমরেডস্,ঠ কোন একটি নিদিষ্ট দিনে পলিটবুারো ও 
কেন্জীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলী মিলিত হলেন এবং আন্তঃপার্টি 
গণতন্ত্র প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব আলোচনা করলেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় 
জর্বসম্মতিক্রমে, মার মাত্র একদিন পরেই কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শ্বতন্ত্রভ!বে, 
তার ইচ্ছার অমধাদা করে এবং তাকে ডিঙ্গিয়ে উরট্স্থির প্রবন্ধটি জেলাওলিতে 
প্রচারিত হল। এটি একটি নতুন কর্মপন্থা এবং তা হাতিয়ার এবং পার্টি, 
ক্যাডার ও যুবক, উপদল ও পার্টি এঁক্য, ইত্যাদি বিষয়গুলি নতুন করে 
ভুলে ধরছে__ গোটা বিরোধীপক্ষই এই কর্মপদ্থাটি অচিরাৎ গ্রহণ করল এবং 
কেন্ত্রীয় কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাকে উদ্ধত ঘোষণ। হিসেবে উপস্থিত 
করল। কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে কারুর বিরোধিতা ছিসেবেই কেবল এটিকে 
গণ্য করা যেতে পারে। এর অর্থ হুল ট্রটুস্কি সমগ্র কেন্দ্রীয় কমিটিরই বিরুদ্ধে 
নিজেকে খোলাখুলি ও সরানরিভাবৰে দাড় করাচ্ছেন। পার্টির সামনে প্রশ্ন 
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ছিল; আমাদের কি পরিচালক সংস্থা হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি আছে: 
না তার আর আদৌ অস্তিত্বই নেই; এমন একটি কেন্ত্রীয় কমিটি কি 
আছে যার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে তার সদন্তরা মেনে চলে, না কি, কেন্ত্রীয় 
কমিটির উধের্ব কেবল একজন অতিমানব আছেন, এমন এক অতিমানব, 
ধার ক্ষেত্রে কোন আইনই টৈধ নয়, এবং যিনি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্তাবের 
পক্ষে আজ ভোট দিতে, আর কালই সেই প্রত্তাবের বিরুদ্ধে একটি নতুন 
কর্মনীতি উপস্থাপন করতে ও ও প্রকাশ করতে স্বয়ং সক্ষম? যদি কেন্দ্রীয় 
কমিটির একজন সদশ্ত খোলাখুলিভাবে, সকলের চোখের ওপরে কেন্দ্রীয় 
কমিটিকে ও তার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অগ্রাহহ করেন তাহলে 
কমরেড, আমরা এরকম দাবি করতে পারিনা যে কর্মীর পার্টি-শৃংখলার, 
বশবর্তা হবেন। আমরা ছু ধরনের শৃংখলা প্রয়োগ করতে পারি না : একটি 
কর্মীদের জন্ু, অপরটি নামডাকওয়ালাদের জন্য । নিশ্চিতরূপে একটি শৃংখলাই 
থাকবে। | 

উটক্কির ভূল এই ঘটনায় বিদ্যমান যে তিনি নিজেকে কেন্দ্রীয় কমিটির 
বিরুদ্ধে স্থাপন করেছেন এবং নিজেকে কল্পনা করেছেন এক অতিমানবরপে 
ধিনি কেন্ত্রীয় কমিটির উধ্রে, তার সকল আইনগুলির উধ্বে” তার সিদ্ধান্ত- 
গুলির উধ্রৰে, এর দ্বারা তার আচরণ পার্টির কিছু অংশকে কেন্দ্রীয়, 
কমিটির প্রতি আস্থাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করার জন্ক কাজ করার অজুহাত 
সরবরাহ করছে। 

কিছু কিছু, কমরেড অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ষে উরচ্স্কির পার্টি বিরোধী 
কার্যকলাপ নিয়ে প্রাভদার কিছু কিছু প্রবন্ধে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির 
কয়েকজন সদন্যের প্রবন্ধে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচন। কর! হয়েছে। এইসব 
কমরেডকে আমি নিশ্চয় এই জবাবই দেব যে কোন পার্টিই এমন একটি 
কেন্দ্রীয় কমিটিকে শ্রদ্ধা করতে পারে না যা লেই দুরহ মূহুর্তে পাটির মর্যাদ! 
তুলে ধরতে ব্যর্থ হয় যখন তারই একজন দদশ্ত নিজেকে সমগ্র কেন্্রীয় 
কমিটির উধের্বে রাখার চেষ্টা করছেন। ট্রটস্কির এই প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা 
করলে কেন্দ্রীয় কমিটি নৈতিক আত্মহত্যা করত। 

উটস্কির দ্বিতীয় ভূল হচ্ছে এই যে আলোচনার গোটা সময় জুড়ে তার 
হেঁয়ালিভরা হাবভাব। তিনি সেই পার্টির ইচ্ছাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে- 
ছেনযা তার লত্যিকারের ভূমিকাটি জানতে চায় এবং তিনি অনেক 
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আংগঠনের লোজাহ্জি উত্থাপিত এই প্রশ্নটির উত্তরও কূটকৌশলে এডিয়ে 
গেছেন যে চুড়ান্ত বিশ্লেষণে উট্স্কির অবস্থান কোথায়-_কেন্ত্রীয় কমিটির পক্ষে, 
না বিরোধীদের পক্ষে? এড়িয়ে যাওয়ার জন্ত আলোচনা পরিচালিত হচ্ছে না, 
তা পরিচালিত হচ্ছে যাতে পার্টির সামনে সমগ্র সত্য খোলাখুলি ও 
সংভাবে রাখ! হয়, যেমন রাখেন.ইলিচ এবং যেমন রাখতে বাধ্য হন প্রতিটি 
বলশেভিক। আমাদের বল! হুচ্ছে থে ট্রটস্থি গুরুতরভাবে অন্ুস্থ। ধরে 
নেওয়া যাকষে তান তা-ই; কিন্ত এই অন্গস্থতার মধ্যেই তিনি তিনটি 
প্রবন্ধ ও যে পুস্তিকাটি আজ প্রকাশিত হয়েছে তার চারটি নতুন অধ্যায় লিখে 
ফেলেছেন। এট! কি পরিষ্কার নয় যে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ভার 
কাছে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল তার জবাবে ট্রটসস্কি বেশ ভালভাবেই কটি 
লাইন লিখতে পারতেন ও বলতে পারতেন যে তিনি বিরোধীদের পক্ষে 
ন। তাদের বিপক্ষে ? এট। বল! নিশ্রয়োজন যে কয়েকটি সংগঠনের ইচ্ছাকে এই 
ধরুনের উপেক্ষা করা অবধারিতভাবেই আগুঃপার্টি সংগ্রামকে তীব্রতর কৰেছে। 
উটস্কির তৃতীয় ভূল হল এই যেতার ঘোষণায় তিনি পার্টিষস্ত্রকে খাড়া 
করেছেন পার্টির বিরুদ্ধে এবং গ্লোগান তুলেছেন 'বন্ত্রমানবদের' প্রতিরোধ 
করার। পার্টিকে পার্টিযস্ত্রের বিরুদ্ধে এইভাবে স্থাপন করাকে বলশেভিকবাদ 
মানতে পারে না। আমাদের পার্টিযস্্রট আদলে কি দিয়ে গঠিত? 
গঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি, আঞ্চলিক কমিটিগুলি, গুবেগিয়া কমিটিগুলি, 
উয়েজদ কমিটিগুলি ছারা । এগুলি কি পার্টির অধীন? অবশ্ঠই তারা 
অধীন, কেননা! শতকরা ৯* ভাগ ক্ষে্ে তার! পার্টির ঘারাই নির্বাচিত। 
বারা বলেন যে গুবেণিয়া কমিটিগুলিকে নিযুক্ত কর! হয়েছে, তার! 
ভ্রা্ম। তীর! ভ্রান্ত, কারণ, আপনারা জানেন, কমরেডস্‌, যে উয়েজদ্‌ 
কমিটিগুলি ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে যেমন নির্বাচিত করা হয়ঠিক তেমনি 
আমাদের গুবেনিয়া কমিটিগুলিও নির্বাচিত হয়ে থাকে। তারা হুল 
পার্টির অধীন। কিন্তু ব্যাপার হুল এই যে' একবার নির্বাচিত হুলে, 
তারা নিশ্চয় কাজ পরিচালনা করবে। কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচনের পর 
কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে থেকে এবং গুবেনিয়। সম্মেলন কতৃক নির্বাচনের পর 
গুবেনিয়। কমিটির কাছ থেকে নির্দেশ ছাড়। পার্টির কাজ কি চিন্তা করা 
যায়? নিশ্চিতভাবেই তা ব্যতিরেকে পার্টির কাজ ভাবাই যায় না। 
নিশ্চিতভাবেই এটি হল এক দায়িত্বহীন নৈরাজ্যবাধী-মেনশেভিক দৃরিতঙ্গ 
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যা পার্টির কার্ধধারাকে নির্দেশিত করার ঠিক মূল নীতিটিকেই বিসর্জন দিচ্ছে । 
"আমার আশংক৷ হচ্ছে যে পার্টিষস্ত্রকে পার্টির বিরুদ্ধে খাড়া করে উটক্ষি 
যাকে, অবশ্ত, আমার কোন উদ্দেশ্ত নেই মেনশেভিকদের লাথে এক পালায় 
রাখার_-তিনি আমাদের পার্টির কিছু অনভিজ্ঞ অংশকে নৈরাজ্যবাদী- 
মেনশেতিক বিশৃংখলা এবং সাংগঠনিক শিখিলতার দৃষ্টিতজির দিকে নিয়ে 
যাচ্ছেন। আমার আশংক। হচ্ছে যে ট্রটসস্কির এই ভ্রান্তি আমাদের সমগ্র 
পার্টিষস্ত্রকে--যে যন্ত্রট ছাড় পার্টিকে ভাবা অচিন্তনীয়__পার্টির অনভিজ্ঞ 
লদশ্যদের আক্রমণের মুখে তুলে দিতে পারে। 

ট্‌স্কির চতুর্থ ভূল বি্যমান এই ঘটনায় যে, তিনি পার্টির তরুণ সদস্যদের 
ক্যাডারদের বিরুদ্ধে দাড় করিয়েছেন এবং তিনি অন্তায়ভাবে আমাদের 
ক্যাডারদের অধঃপতনের দায়ে অভিযুক্ত করছেন। ই্রট্‌স্কি আমাদের পার্টিকে 
জার্মানির সোশ্তাল ভিমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে একই পাল্লায় রেখেছেন। তিনি 
এরকম উদ্দাছরণ উল্লেখ করেছেন ষে কেমন করে মার্মের কিছু কিছু শিস্তঃ 
প্রবীণ সোশ্টাল ভিমোক্র্যাটরা অধঃপতিত হয়েছিলেন এবং এই থেকে তিনি 
সিদ্ধান্ত টানলেন যে আমাদের পার্টির ক্যাডারদের সামনেও অধঃপতনের মে 
একই বিপদ রয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, এমন একজন কেন্দ্রীয় কমিটর 
অদন্তকে দেখে যে কেউ হেসে উঠবেন, যিনি কেবলমাত্র গতকালই 
স্থবিধাবাদী ও মেনশেভিকবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে বলশেভিকবাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, সেই তিনিই এখন সোভিয়েত ক্ষমতার এই সপ্তম 
বর্ষে, একটি অনুমানের ভিত্তিতে হলেও এইটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন 
'ষে আমাদের পার্টি-ক্যাভাররা, যারা মেনশেভিকবাদ ও স্থবিধাৰাদের 
বিরুদ্ধে নংগ্রামের মধ্যে জন্মেছে, প্রশিক্ষিত এবং ইন্পাতদৃঢ় হয়েছে__সেই 
ক্যাডাররা অধঃপতনের সম্ভাবনার সম্মুবীন হয়েছে। আমি আবার বলছি 
ষে এই প্রচেষ্টাকে যে কেউ বিদ্ধপ করবেন। অবশ্ত যেহেতু এইরকম প্রমাণের 
প্রয়াস কোনও লাধারণ সময়ে নয় পরস্ত এক আলোচনার সময়েই পাওয়া গেছে 
এবং যেহেতু সেইসব পার্টি-ক্যাডার যাদেরকে অধঃপতনের সম্ভাব্য শিকার বলে 
মনে কর! হয় তাদের 'ও যেসব তরুণ পার্টি-সদন্তদের অমনধারা বিপদ্দ থেকে 
মুক্ত বা প্রায়মুক্ত বলে গণ্য করা হয় তাদের_-এই উভয়ের মধ্যে কিছুটা 
€বসাদৃষ্থ প্রদর্শনের জন্য আমরা এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাই এই অন্থমানটি 
'আদঠ হান্তকর এবং মুঢ়তাপুর্ণ হলেও একট নির্দিষ্ট ব্যবহারিক গুরুত্ব অর্জন 
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করতে পারে ও ইতিমধ্যে অর্জন করেছেও বটে। সেই কারণে এ সম্পর্কে 
আমাঙছের অনুসন্ধান বন্ধ করতে হবে। 

কখনো! কখনো বল! হয় যে, প্রবীণদের শ্রদ্ধা করা উচিত, কারণ তারা 
তরুণদের তুলনায় বেশিদিন বেঁচে আছেন, জানেন বেশি এবং উন্নততর 
উপদেশও দিতে পারেন। কমরেডম্, আমি নিশ্চয় বলব যে এটি একটি পুরোপুরি 
ভ্রান্ত ধারণা । এরকম নয় ষে প্রতিটি প্রবীণ ব্যক্তিকেই আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা 
করতে হবে এবং এরকমও নয় যে প্রতিটি অভিজ্ঞাই আমাদের কাছে, 
মূস্যবান। ব্যাপারট। হচ্ছে অভিজ্ঞতাটি কি ধরনের। জার্মান সোস্তাল 
ভিমোক্র্যাসির নিজেদের ক্যাডার আছে, তারা অত্যন্ত অভিজ্ঞও বটে 
সিদেম্যান, নোস্‌কে, ওয়েলস্‌ ও অবশিষ্টরা ; এই ব্যক্তিরা সর্বাধিক অভিজ্ঞতা- 
সম্পন্ন, এরা এমন ব্যক্কি ধার! লংগ্রামের অনেক অলিগলি জানেন ।...কিন্ত 
গ্রাম কিসের বিরুদ্ধে এবং কার বিরুদ্ধে? যেটা ভাবতে হবে তা হল 
অভিজ্ঞতাটি কি ধরনের ৷ জান্নানিতে এই সব ক্যাডারকে বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার 
বিরুদ্ধে লংগ্রামে, পর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের জন্য নয়, তার বিরুদ্ধে 
পরিচালিত সংগ্রামেই প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল। এদের অভিজ্ঞতা! ব্যাপক, 
কিন্তু তা ভূল ধরনের অভিজ্ঞতা । কমরেডস্, যুবকদের দায়িত্ব হল এই 
অভিজ্ঞতাকে নম্যাৎ করা, একে ধ্বংস কর! এবং এই বুদ্ধদের উচ্ছেদ করা। 
ওধানে, জার্মান দোস্টাল ডিমোক্র্যাসিতে, যুবকেরা বৈপ্লবিক ধ্যানধারপার 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা! থেকে মুক্ত থাকায়, প্রবীণ কর্মীদের তুলনা, এই 
বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার বা! মার্কসবাদের নিকটতর। শেষোক্তরা সর্বহারাশ্রেণীর 
বৈপ্রবিক আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় । ভারাক্রান্ত, ভারাক্রান্ত 
স্থবিধাবাদের পক্ষে বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় । এইসব ক্মাঁদের 
উচ্ছেদ করতেই হবে এবং আমাদের সকল সহানুভূতি থাকবে সেই বুবকদের 
প্রতি, যারা, আমি আবার বলছি, বৈপ্লবিক আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই 
অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত এবং এই কারণে স্থবিধাবাদের 'বিরুদ্ধে, শ্রমিকশ্রেণীর এক- 
নায়কত্বের জন্ত সংগ্রামের নতুন পথ ও পদ্ধতি আরও সহজেই রপ্ত করতে পারে। 
সেখানে, জার্মানিতে, গ্রশ্নটিকে এভাবে রাখাটা আমি বুঝতে পারি। উটুস্কি 
যদি জার্মান সোশাল ডিমোক্র্যাসির এবং তার ক্যাডারদের কথ! বলে থা কতেন, 
আমি তাহলে সর্বাস্তঃকরণে তার বক্তব্য অনুমোদন করতে রাজী ছিলাম। 
কিন্ত আমর! আলোচনা করছি এমন একটি ভিন্ন পার্টির কথা, কমিউনিস্ট 
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পার্টি, বলশেতিক পার্টির কথ যার ক্যাডাররা উডভৃত হয়েছে হবিধাবাদের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে, যা শক্তি সঞ্চয় করেছে এ লড়াইয়ের পথেই 
এবং যা লাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ/ দিয়ে, সাআাজ্যবাদের সকল 
নাছোড়বান্দা হুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে 
ও ক্ষমতা দখল করেছে। এট কি পরিষ্কার নয় যে এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য 
রয়েছে? আমাদের ক্যাডারর। পরিপক্ক হয়েছে টবপ্রবিক আদর্শ কাষেম করার 
গ্রামের মাধ্যমে ; তার] সেই সংগ্রাম শেষ সীম। পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গেছে, 
তার। ক্ষমতায় এসেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইগুলির মধ্য দিয়ে, এবং 
তার৷ এখন সাম্রাজ্যবাদের বনিযাদকে টলিয়ে দিচ্ছে । সতভাবে, ছলনা না করে 
যদি কেউ বিষয়টি অনুধাবন করেন তাহলে কেমন করে এই ক্যাডারদেরকে, 
কিভাবে এইসব ক্যা ডারকে সেই জার্মান সোশ্বাল ডিমোক্র্যাদির ক্যাভারদের 
সঙ্গে একই পাল্লার রাখা যায় য। স্তীতে উইল্হেল্মের সাখে হাত মিলিয়ে 
শ্রমিকশ্রেণীর বিকুদ্ধে কাজ করেছিল এবং এখন কাজ করছে সেকৃটের সাথে 
ঘনিষ্ভাবে হাত মিলিয়ে; যা হল এমন একটি পার্টি যেটি দবহারাশ্রেণীর 
বৈপ্লবিক আদর্শের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে গড়ে উঠেছিল এবং বিকশিত 
হয়েছিল? কেমন করে এইসব ক্যাডার যারা মূলতঃ পৃথক প্রকৃতির--তাদেরকে 
সমান পাল্লা রাখ যায়, কেমন করে তাদের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেল৷ 
হয়? এট1] বোঝ! কি এই কঠিন যে এ-ছ্বদ্র মধ্যে ফারাকট] অসেতুসাধ্য ? 
এটা দেখা কি এতই কঠিন যে ট্রট্স্কির সম্পৃণ তুল বক্তব্যটি, তার সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি 
আমাদের বিপ্রবী ক্যাডারদের, আমারের পার্টির মূল অংশের সম্মানকে নন্তাৎ 
করার জন/ই পরিকলিত? এট৷ কি প রক্ষার নয় যে এই সম্পূর্ণ ভূল বক্তব্যটি 
কেন আবেগে আহ্‌তি দিতে পারে এবং আন্তঃপার্টি সংগ্রামকে আরও তীব্র 
করে 'ভুলতে পারে ? 
টরটৃক্কির পঞ্চম ভূল হল তাঁর চিঠিগুলিতে এই ধরনের যুক্তি ও প্লোগান 
তোল। যে পার্টিকে নিশ্চয় পা মিলিয়ে চলতে হবে, “আমাদের পার্টির 
বিশ্বস্ততম ব্যারোমিটার” ছাত্র-যুবদের সাথে । পার্টির বিশ্বস্ততম বযারোম্টার 
বুবকের। পার্টির আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে অন্ত সকলের চাইতে সবচেয়ে 
বেশি তীব্র গ্রতাক্রয়। দেখায় -.এ কথ! তিনি তার প্রথম প্রবন্ধে বলেছেন। 
এবং কোন্‌ ধরনের যুবকের কথা তাঁর মনে ছিল, এবিষয়ে যাতে কোন সন্দেহ 
না থাকে সেইজন্ত উট্স্কি ভার দ্বিতীয় চিঠিতে আরও বলেছেন £ “আমর! 
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এইরকমই দেখেছি যে আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ছাত্র-ধুবদেরই বিশেষভাবে 
তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই বক্তব্য দিয়ে যদি আমাদের শুরু করতে হয়, যা 
কিন! সম্পূর্ণ ভূল বক্তব্য, তত্বগতভাবে গ্রতারণামূলক এবং কার্যত্তঃ' ক্ষতিকারক, 
তাহজে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে এবং স্লোগান তুলতে হুবে : 
“আরও ছাত্র-যুব আন্থক আমাদের পার্টিতে ; পার্টির দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত বরা 
হোক ছাত-যুবদের জন্ত 1 
এ যাবৎ অনুস্থত নীতি ছিল আমাদের নিজেদেরকে পার্টির সর্বহারা- 
শ্রেণীর অংশমৃখীন করা, এবং আমরা বলেছি £ "পার্টির দরজা প্রশত্তভাবে খুলে 
দেওয়া হোক সর্বহারা অংশসমূছের জন্ত ; সর্বহারাদেরই অন্তভূক্ত করে আমাদের 
পার্টি নিশ্চয় বেড়ে উঠবে।” ট্রটুস্কি এখন এই হ্থক্রটি আগাগোড়াই উল্টে দিচ্ছেন । 
বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকদের প্রশ্নটি আমাদের পার্টিতে কিছু নতুন নয়। 
আমাদের পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সেই স্থদূর লময়কালে এটা তোল 
হয়েছিল্‌ যখন গশ্লটি ছিল পার্টি-সদশ্/ পদ সম্পকে নিয়মাবলীর ১নং অঙ্চ্ছেদটি 
কৃত্রবদ্ধ করার বিষয়ে। আপনার! জানেন সে-সময় মার্ভভ কমরেড লেনিনের 
বিরোধিতা করে দাবি করেছিলেন যে অ-সর্হারা অংশসমূহ গ্রহণের জন্ত 
পার্টির কাঠামো বিস্তৃত করা হোক; লেনিন জোর দিয়েছিলেন যে পার্টিতে 
এ ধরনের অংশের প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হোক। পরবর্তীকালে, 
আমাদের পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে, বিষয়টি আবার নতুন শক্তি নিয়ে 
উত্থাপিত হল। আমার মনে পড়ছে ষে কি রকম তীক্ষভাবে সেই কংগ্রেসে 
কমরেড লেনিন আমাদের পার্টিতে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্নটি উপস্থিত 
করেছিলেন। সে সময় কমরেড লেনিন যা বলেছিলেন, তা! হল এই £ 
“এটা দেখানো হয়েছে যে সাধারণতঃ বিভেদের নেতৃত্ব দেয় বুদ্ধিজীবীর! । 
এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এট! চূড়াস্ত নয়।-*.আমি মনে 
করি যে বিষয়টির সম্পর্কে আমাদের ব্যাপকতর দৃ্িতজি নেওয়া উচিত। 
কমিটিগুলিতে শ্রমিকদের লামিল করাটা নিছক পুথিগত কাজই নয়, 
একটা রাজনৈতিক কর্তব)ও বটে। শ্রমিকদের সহজাত শ্রেণী-প্রবৃতি 
আছে, এবং কিছুটা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দিলেই তাব! খুব ভ্রত 
বিকশিত হবে একনিষ্ঠ সোসশ্তাল ডিমোক্র্যাট হিঙেবে। এই ধারণার 
ওপর আমার যথেইট সহাহ্মতৃতি আছে যে আমাদের কমিটিগুলিতে ছু'জন 
বুদ্ধিজীবীর অন্থপাতে আটজন শ্রমিক থাকা উচিত।* 
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সেই সুদূর ১৯*৫ সালেই প্রশ্নটা দাড়িয়েছিল এইরকম। তখন থেকে 
পার্টি গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের- পথনির্দেশক নীতি হিদেবে রয়ে গেছে 
কমরেড লেনিনের এই নির্দেশ । কিন্তু ট্স্কি এখন কার্যতঃ এই প্রস্তাবই করছেন 
যে, আমর! যেন বলশেভিকবাদের সংগঠন সংক্রান্ত লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন হই। 
এবং পরিশেষে, ট্রট্ক্কির ষষ্ঠ. তৃল নিহিত আছে .গোঠীগুলির শ্বাধীনতা 
সংক্রান্ত তার ঘোষণায়। হা, গোঠীগুলির স্বাধীনতা! আমার মনে 
পড়ছে যে গণতন্ত্রেরে ওপর যে উপ-কমিশনটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করেন 
সেখানেই ট্রটস্কির সঙ্গে গোষ্ঠী ও উপদলগুলির বিষয়ে আমাদের একট বিতর্ক 
হয়। উপদল নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে ট্রট-স্কি কোন আপত্তি তোলেননি, কিদ্ত তিনি 
পার্টির অগ্যন্তরে গোষ্ঠীর অস্তিত্ব মঞ্জুর করার মতটিকে তীব্রভাবে সমর্থন 
জানান । বিরোধীপক্ষ এই দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হয়। স্পষ্টত:ই, এই লোকেরা 
এট। উপলব্ধি করেন না যে গোঠীগুলির স্বাধীনতার অনুমতি দিয়ে তারা 
মিয়াস্নিকভ গোত্রের ব্যক্তিদের জন্তে ছিত্রপথ খুলে দিয়েছেন, এবং তাদের 
পক্ষে পার্টিকে বিপথে পরিচালিত কর ও উপদ্লগুলিকে গোষ্ঠী হিসেবে চালানো 
সহজতর করে দিয়েছেন। বস্ততঃ একটি গোষ্ঠী ও একটি উপদলের মধ্যে কি 
কোন পাথ্ক্য আছে? আছে, কেবলমাত্র ওপর ওপর। কমরেড লেনিন 
উপদলীর প্রবণতার সংজ্ঞ। দিয়েছেন এইভাবে, গোষ্ঠীগুলির নাথে তাদের এক 
করে দেখিয়ে £ 
“ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে পার্টির সাধারণ আলোচনারও আগে উপদলীয় 
প্রবণতার কিছু কিছু লক্ষণ পার্টিতে দেখ! দিয়েছিল, যখা-__পৃথক মঞ্চ সহ 
সেই গোঠীগুলির গঠন, যারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে এবং তাদের 
নিজেদের গোঠী-শৃংখল! প্রতিষ্ঠা করতে কিছুটা চেষ্টা চালাচ্ছে (রু. ক. 
পা (ব)-র স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট দেখুন )। 
আপনারা দেখেছেন ষে উপদল ও গোঠীগুলির মধ্যে মূলতঃ কোনও 
পার্থক্য নেই। এবং বিরোধীরা! যখন সেরেব্রিয়াকভকে নেতা করে এখানে 
মস্কোয় তাদের নিজেদের লংস্থা (বুযুরো! ) গড়ে তোলেন, এবং যখন তা 
অমুক অমুক লভায় অমুক অমুক আপত্তি তোলার জন্ত নির্দেশ দিয়ে বন্ধ! 
পাঠাতে শুরু করেন, এবং যখন সংগ্রামের গতিপথে এইপব স্থবিধাবাদীরা 
পিষ্ু হঠতে এবং হুকুম জারীর দ্বার! তাদের প্রস্তাব বদলাতে বাধ্য হন, তখন 
তা, অবশ্তই, গোষ্ঠী ও গোঠী-শৃংখলার অস্তিত্বেরই প্রমাণ দেয়। কিন্ত 
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আমাদের বলা.হুচ্ছে যে সেটা উপদল ছিল না; বেশ, গ্রিয়োব্রাবেনস্কি 
এখন ব্যাখ্যা করুন ঘে উপদল কি। উত্তরস্থরী ও উপদলের সম্বন্ধে উরটুস্কির 
ঘোষণাগুলি, তাঁর চিঠি ও নিবদ্ধগুলি পার্টির অভ্যন্তরে গোষঠীগুলিকে মেনে 
নেওয়ার জন্ত পার্টিকে প্ররোচিত করার উদ্দেস্টে পরিচালিত । এটি হল 
উপদলগুলিকে, সর্বোপরি ট্রটংস্কির উপদলকে বৈধ করারই গ্রচেষ্ট। ৷ 

উটস্কি দভাবে বলছেন যে কেন্ত্রীয় কমিটি আমলাতান্ত্রিক জমানা কায়েম 
করার ফলে গোঠীগুলির উদ্ভব হয়ে থাকে এবং আমলাতান্ত্রিক জমান যদি 
না থাকত, তাহলে কোন গোঠীও থাকত না। কমরেডস্, এটি একটি 
অ-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি । গোঠীগুলি উড্ভন হয়, এবং উদ্ভুত হতে থাকবে এই 
কারণে যে আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক ভ্রণাবস্থা থেকে মধ্যযুগীয় রূপ পর্যস্ত 
চরম বিপরীতধর্মী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে । প্রথমতঃ এই । তারপত্র 
আমাদের আছে নয়া অর্থনৈতিক নীতি, যার অর্থ হল এই যে আমর 
পুঁজিবাদকে, ব্যক্তিগত পুঁজির পুনরুথানকে এবং তার অন্ষঙ্গ ধ্যান-ধারণার 
পুনঃগ্রতিষ্ঠাকে জধোগ দিয়েছি এবং এই ধ্যান-ধারণাগুলি পার্টির মধো খ্মন্থ- 
প্রবেশ করছে । এই হুল দ্বিতীপন । এবং তৃতীয়ত, আমাদের পার্টি হল তিন 
ধরনের উপাদান অংশ দিয়ে গসিত £ তাঁর কর্মীশ্ুরে রয়েছে শ্রমিক, কৃষক এবং 
বুদ্ধিজীবীরা । আমরা যদি প্রশ্নটি মার্কসবাদী পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে 
দেখা যাবে যে এইগুলিই হচ্ছে সেই কারণ যে, কেন পার্টির কিছু কিছু ব্যক্তি 
এইলব গোষ্ঠী গড়ে তুলতে এগিয়ে আসে যেগুলিকে আমাদের অপসারণ 
করতে হবে কখনো অক্ত্োপচার করে, এবং বাদবাকী ক্ষেত্রে আলোচনার 
মাধ্যমে আদর্শগত পদ্ধতিতে ভেঙে দিয়ে । 

এখানে এটা কোন জমানার প্রশ্ন নয়। সর্বোচ্চ শ্বাধীনতার জমানাতেও 
অনেক বেশি সংখ্যক গোষ্ঠী থাকতে পারে । স্থতরাং জমানাকে নয়, যে 
অবস্থার মধ্যে আমরা বাপ করছি, যেসব পরিস্থিতি আমাদের দেশে বিরাজ 
করছে, যেসব পরিস্থিতি খোদ পার্টির বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করছে, অভিযুক্ত 
করতে হবে সেই সব কিছুকে । 

এই পরিস্থিতিতে, এই জটিল পরিবেশের অবস্থায় যদি আমাদের গোঠী- 
গুলিকে অনুমোদন করতে হয় তাহলে আমরা পার্টিকে ধ্বংড করে ফেলব, তার 
বর্তমান একশিল! এঁক্যবদ্ধ সংগঠন থেকে এমন সব গোষ্ঠী ও উপদ্দলের একটি 
জোটে তাকে পরিণত কর! হবে যারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় ও সাময়িক 
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মৈত্রী ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সেটা কোন পার্টিই হবে না, তা! হবে পার্টির 
অবলুপ্ি। কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও বঙ্গশেভিকরা পার্টিকে একটিমাত্র 
খণ্ড থেকে কুঁদে বের করা একটি একশিল! সংগঠন ছাড়া অন্ত কিছু কল্পনা 
করেনি যা একটিমাত্র ইচ্ছা পোষণ করে থাকে এবং "ভার কার্ধক্ষেত্রে 
যা সকল ধরনের চিস্তাধারাকে ব্যবহারিক কারধক্রমের একটি একক প্রবাহে 
এঁক্যবদ্ধ করে থাকে । 

কিন্ত উ্টস্কি যে প্রস্তাব করেছেন তা চূড়ান্তভাবেই ভ্রান্ত; তা 
বলশেভিক সাংগঠনিক নীতিদমৃহের পরিপন্থী এবং . অবশ্স্তাবীরূপেই 
তা পার্টিকে শিথিল ও হাল্কা করে, একটি এঁক্যবদ্ধ পার্টি থেকে গোরঠীগুলির 
এক যুক্ত মোর্চায় রূপান্তরিত করে তাকে ভাঙনের, পথে এগিয়ে নিয়ে 
ষাবে। যেহেতু আমরা এক পুঞ্জিবাদী পরিবেষ্টিনীর মধো বাস ধরছি তাই 
শুধু একটি এক্যবদ্ধ পার্টি নয়, শ্বধু একটি দৃঢ় পার্টি নয়, পরপ্ত এমন এক স্তরে 
একটি খাটি পার্ট আমাদের চাই ষ! পর্নহারার শত্রুদের আক্রমণ সহা করতে 
এবং শ্রমিকদের চুড়ান্ত যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। 

নিদ্ধান্তগুলি তাহলে কি কি? 

প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, আমর! বর্তমান আলোচনার সারসংকলন করে 
একটি নিদিষ্ট, পরিষ্কার প্রস্তাব রচনা করেছি । আমরা ঘোষণা করেছি যে £ 
গোঠী ও উপদলগুলিকে বরদাস্ত করা যাবে না, পার্টিকে নিশ্যয়ই এক্যবদ্ধ, 
একশিলাভিত্তিক হতে হবে, পার্টিকে রাষ্ট্রস্ত্রের বিরুদ্ধে স্থাপন করা চলবে না, 
আমাদের ক্যাডাররা অধঃপতনে বিপদাপন্ন বলে কোন বাজে গল্প চলবে ন৷ 
কা*ণ তারা হুল বিপ্রবী ক্যাডার, এইপব বিপ্লবী ক্যাডার ৪ সেই যুবকদের 
মধ্যে কোনওর কম বিভেদ খোজা চলবে না, তারা এই ক্যাডারদের পায়ে পা 
মিলিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং ভবিত্ততেও তাই অব্যাহতভাবে চলবে। 

কিছু কিছু সদর্থক সিগ্ধান্তও মাছে। প্রথম ও মৌলিক যেটি, সেটি হল 
এই ষে এখন থেকে পার্টি নিশ্চয় নিজেকে দৃঢ়ভাবে আমাদের পার্টির সবহারা 
অংশের প্রতি নিবিষ্ট করবে ও তাকে নিজের মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করবে, 
অ-পর্বহারা উপাদানের প্রবেশের সম্ভাবনাকে তা সংকুচিত ও হাস অথব৷ 
একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং লর্বহারা উপাদানের জন্য দরজ। আরও 
গ্রশন্ত করে খুলে ধরবে। 

আর গোষ্ঠী ও উপদলগুলি প্রসঙ্গে আমি বিশ্বাম করি যে এইরকম সময় 
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উপস্থিত হয়েছে যাতে এক্য প্রস্তাবের অন্ততূক্ত সেই. ধারাটি-আমাদের অবস্থাই 
প্রকাশ করতে হুবে যেটি কমরেড লেনিনের প্রস্তাবানুযায়ী আমাদের পার্টির 
দশম কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল এবং যেটি প্রকাশের জন্ত উদ্দি ছিল না । 
পার্টির নদন্তরা সেই ধারাটির কথ! তুলে গেছেন। আমার আশংকা যে সকলে 
তা মনেও রাখেননি । এই ধারাটি, এখনো পর্যন্ত (যা গোপনেই রাখা আছে, 
তা এখনি প্রকাশ কর! এবং আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আমর! ঘষে প্রস্তাব 
গ্রহণ করব তার অস্তভূক্ত করা উচিত। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি 
এটি পড়ব। এতে যা বলা হয়েছে তা৷ হল এই £ 
পার্টির অভ্যন্তরে এবং সকল সোভিয়েত কাজের ক্ষেত্রে কঠোর শৃংখলা 
হনিশ্চিত করার জন্ত এবং সর্বাধিক মতৈক্য অর্জন করার জন্ত সকল 
উপদলীয় প্রবণতাকে দুর করার উদ্দেস্তে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে শৃংখলা 
ভঙ্গের বা উপদলীয় প্রবণতার পুনরুথান বা তাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে 
(ক্ষেত্রসমূহে), পার্টি থেকে বহিষ্কার সহ ও বহিষ্কার পর্যন্ত সকল রকম পার্টিগত 
শান্তি প্রয়োগ করার এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদশ্যদের ক্ষেত্রে, তাদেরকে 
প্রার্থা-সদশ্যের স্তরে নামিয়ে দেবার এবং এমনকি, চরম ব্যবস্থা হিসেবে, 
তাদেরকে বহিফার করারও অধিকার প্রদান করছে। এইরকম চরম শাস্তি 
প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির সদন্য ও প্রার্থী-সদশ্যদের এবং কেন্দ্রীয় 
নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নাশ্যদের ক্ষেত্রে) একটি শর্ত হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির 
একটি প্রেনাম নিশ্চয়ই আহ্বান করতে হবে, যেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির 
সকল প্রার্থী-সদস্তদের এবং নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সকল সাশ্যদের আমন্ত্রণ 
করতে হুবে। যদি পার্টির সর্বাধিক দায়িত্বশীল নেতাদের এই ধরনের 
সাধারণ সভার ছুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কেন্দ্রীয় কমিটির কোর্ন 
সদস্যকে প্রাথা-সদন্যের স্তরে নামিয়ে দেওয়! বা তাকে পার্টি থেকে বহিফার 
করে দেওয়৷ প্রয়োজন বলে বোধ করেন তাহলে তৎক্ষণাৎ এই ব্যবস্থ। 
কার্যকরী করতে হবে ।” 
আমি মনে করি যে এই ধারাটিকে আমাদের অবশ্তই আলোচনার ফলাফল 
দম্পফিত প্রন্তাবটির অন্ততূক্তি করতে হবে এবং তাকে জনসমক্ষে গ্রকাশ করতে 
হবে। 
পরিশেষে, একটি প্রশ্ন সম্পর্কে, বিরোধীরা যেটা বর্বদাই উত্থাপন করে; 
থাকেন এবং আপাতদৃষ্টিতে ভারা সব সময় ধার একটি সন্তোষজনক জবাবও 


পান না। বিরোধীরা প্রায়ই জিজ্ঞান। করেন £ আমরা বিরোধীরা! কাদের 
মনোভাবকে বাক্ত করছি? আমি বিশ্বাস করি যে বিরোধীরা আমাদের পার্টির 
অ-সর্যহারা অংশের মনোভাবকেই ব্যক্ত 'করছেন। আমি বিশ্বাস করি যে 
বিরোধীরা, সম্ভবতঃ, অচেতন ও অনিচ্ছাকৃতভাবে আমাদের পার্টির অ-সর্বহারা 
অংশগুলির অচেতন বাহন হিসেবে কাজ করছেন । আমি বিশ্বান করি যে 
বিরোধীরা প্রায়শ:ঃই যাকে এক নিব্ণঢ় ও অযৌক্তিকরকম পৃজনীয় করে 
তোলে সেই গণতঙ্ত্রের জন্ত তাঁদের অসংযত বিক্ষোভের মাধ্যমে পেটি-বুর্জোয়া- 
স্থলত শক্তিরই বল্গা খুলে দিচ্ছেন। ূ 

আপনারা কি মাতিনভ, কাজারিয়ান এবং বাদবাকি ছাত্রদের মতো! সব 
কমরেডের মানমিকতার সঙ্গে পরিচিত? আপনার! কি প্রাভদ্াক্স খোদো- 
রোভস্ষির প্রবন্ধটি পড়েছেন, যেখানে এইমব কমরেডের ভাষণের বিভিন্ন অংশের 
উদ্ধাতি আছে? উদাহরণন্বরূপ, এখানে মাতিনভের একটি ভাষণে বল৷ হয়েছে 
যে (মনে হচ্ছে ইনি একজন পার্টিদদন্ ): “সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হল 
আমাদের কাজ, আর কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সেগুলিকে পালন করা এবং 
যুক্কিতর্কে কিছুটা কম প্রবৃত্ত হওয়া । পরিবহন সংস্থার গণ-কমিশারমণ্ডলীর 
একটি কলেজের একটি পার্টি ইউনিটের কথা এটি উল্লেখ করছে। কিন্তু 
কমরেডস্‌, পার্টির কম করে ৫০১০০ ইউনিট আছে এবং প্রতিটি ইউনিট 
যদ্দি এভাবে কেন্দ্রীয় কমিটিকে গণায করে ষে, ইউনিটগুলির ম্শাজ হল সিদ্ধান্ত 
নেওয়া! এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ যুক্ধিতর্ক না তোলা, 'ভাহলে আমার 
আশংকা যে- আমরা কখনোই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারখ না। 
মাতিনভদের এই মানলিকতা আমে কোথা থেকে? এর মধো সর্বহারান্থুলভ 
আছেট। কি? এবং মনে রাখবেন যে মাতিনভর। বিরোধীদের সমন করেন। 
মাতিনভ ও ট্রট-স্কির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? পার্থক্য শুধু এই বিষয়ে 
ষে টস্কি পার্টিযস্ত্রের ওপর আক্রমণটি শুরু করেছিলেন আর মাতিন্ভ সেই 
আক্রমণ গভীরে প্রবেশ করিয়েছেন । 

এবং এখানে আরেকজন কলেজের ছাত্র আছেন, কাঙ্জারিয়ান, তিনিও মনে 
হয় একজন পার্টিসদশ্য। “আমরা কি পেয়েছি” তিনি প্রশ্ন করেন, “সর্বহারা” 
শ্রেণীর একনায়কত্ব, না সর্যহারাশ্রেণীর ওপর কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্ব ? 
কমরেডস্, এটি মেনশেভিক মার্তভের কাছ থেকে আসছে না, আসছে 
«কমিউনিস্ট' কাজারিয়ানের কাছ থেকে। উ্রটস্কি এবং কাজারিয়ানের মধ্যে 
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পার্থক্য হচ্ছে এই যে ট্রটুস্কির মতে আমাদের ক্যাডাররা অধ:পতিত হচ্ছে, কিন্ত 
ফাজারিয়ানের মতে তাদের তাড়িয়েই দেওয়া উচিত, কারণ তার মতে তারা 
দর্বহারাদের ঘাড়ে নিজেরাই চেপে বসেছে। 

আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ কাদের মানসিকতাকে মাতিনভ ও কাজারিয়ানরা 
অভিব্যক্ত করছেন? সর্বহারাস্থলভ মানমিকতা ? নিশ্চয়ই না। তাহলে 
কাদের? পার্টির এবং দেশের অ-সর্বহারা অংশগুলিরই মানসিকত। ৷ এবং এটা 
কি দৈবাৎ যে অ-সর্বহারা মানসিকতার এইসব প্রবক্তা বিরোবীদের পক্ষে ভোট 
দেন? না, এটা কোন আকন্মিক ঘটন। নয়। (করতালি ।) 


২। আলোচনার জবাৰ 
১৮ই জানুয়ার 
মামি আমার বিপোর্টে বলেছিলাম যে বিষয়টির ইতিহাস প্রসঙ্গে আমি 
কিছু বলতে ইচ্ছুক নই, কারণ আগেই যেমন বলেছিলাম যে তা একটা 
ঝগড়াঝাটির এবং পারস্পরিক দোষারোপের অবতারণ। করবে। কিন্ত 
যেহেতু প্রিয়োত্রাঝেন্স্কি সেটাই পছন্দ করেন, যেহেতু তিনি জিদ ধরেছেন, 
তাই আমি তার ইচ্ছা! পৃরণ করতে এবং সেই সঙ্গে আত্তঃপার্টি গণতন্ত্র 
লম্পকিত প্রশ্নের ইতিহাস প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে প্রস্তুত । 
আস্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় কমিটিতে কেমনভাবে উঠল? 
কারখানাগুলিতে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল এবং আমাদের সামনে যে তথ্যটি 
পেশ কর! হয়েছিল যে ক্ছি পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন শনগণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সেই প্রসঙ্গক্রমেই এটি সর্বপ্রথম উত্াপিত হয়েছিল 
সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেনামে | কেন্দ্রীয় কমিটি এই মত পোষণ 
করে যে এটি একটি গুরুতর ব্যাপার, পার্টিতে ক্রুটবিচ্যুতি জমেছে এবং 
বিষয়টি তদন্ত করার জন্ত, তথ্যগুলি অন্ধাবন করার জন্ত এবং পার্টির ভেতরের 
অবস্থা কেমনভাবে উন্নত করা যায় সে প্রসঙ্গে বাস্তব গ্রস্তাব দাখিল করার জন্ত 
একটি বিশেষ কতৃত্বপূর্ণ কমিশন গঠিত হওয়া উচিত। বাজারের দংকট ও 
বূল্যের 'কাচি' প্রসঙ্গে একই কথা প্রযুক্ত হয়। বিরোধীরা ওইসব প্র্ন তোলার 
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'জন্য বা আন্তঃপার্টি পরিস্থিতির বিষয়ে এবং 'কাচি” সমস্যার বিষয়ে কমিশন 
নির্বাচন করার জন্ত একেবারেই অংশগ্রহণ করেননি । সে সময়ে বিরোধীরা 
কোথায় ভিলেন? আমার যদি ভূল না! হয়, তখন প্রিয়োব্রাঝেনস্কি ছিলেন 
ক্রিমিয়াক্স, স্যাপ্রোনভ ছিলেন কিসলোভোদৃস্কে ৷ উ্ট-স্কি তখন কিসলোভোদৃস্কে 
শিল্পকল। প্রসঙ্গে তার প্রবন্ধগুলি শেষ করছিলেন এবং মস্কোয় প্রত্যাবর্ভন 
করতে যাচ্ছিলেন। কেন্ত্রীয় কমিটি যখন তাঁর সভায় এই প্রশ্ব তুলল তখন 
তার! ফেরেননি। তারা ফিরতেই হাতে পেলেন একটি গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং 
একটি কথা বলেও তারা হস্তক্ষেপ করেননি বা কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা 
দম্পর্কে একটিও আপত্তি তোলেননি। মেপ্েম্বরে গুবেনিয়া কমিটির 
সম্পাদকদের সম্মেলনে কমরেড জারঝিনৃস্কি পঠিত একটি রিপোর্টের বিষয়বস্ত 
ছিল পার্টর পরিস্থিতি । আমি জোর দিয়েই বলছি যে, কি সেপেম্বরের 
প্রেনাষে, কি সম্পাদকদের সম্মেলনে কোনখানেই বিরোধী গোঠীর বর্তমান 
সদন্যরা একটি “ভীষণ অর্থনৈত্তিক দংকট” বা “পার্টিতে সংকট” বা “গণতন্ত্র 
বিষয়টির সম্পর্কে একটাও কথা বলে আভাস দেবার মতো কাজটুকু করেননি। 

অতথব, আপনারা দেখলেন ষে গণতন্ত্রের এবং “কাচি'র প্রশ্রগুলি 
তুলেছিল কেন্দ্রীয় কমিটি নিজেই ; উদ্যোগটি ছিল সম্পূর্ণতঃ কেন্দ্রী কমিটির 
হাতেই, আর বিরোধী সদন্তরা তখন ছিলেন নীরব__তীারা ছিলেন 
'অন্ুপস্থিত। ূ 

বলতে গেলে, ওইটিই ছিল বিষয়টির ইতিহাসের স্থচনার পর্যায়-_ প্রথম 
অঙ্ক । 

অক্টোবরে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রেনাম থেকে 
দ্বিতীয় অস্কটি শুরু হল। পার্টিতে ক্রটিবিচ্যুতিগুলির প্রশ্নটি নিয়ে ব্যাপক 
আলোচন। উঠেছে দেখে, কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যেই বিষয়টি শ্বহন্তে গ্রহণ করেছে 
এবং কমিশনগুলি গঠন করেছে দেখে এবং_ঈশ্বপ না করুন_-পাছে উদ্যোগটি 
কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে থেকে যায়, তাই ট্রট-স্কির নেতৃত্বে বিরোধীরা কেন্ত্ৰীয় 
কমিটির কা থেকে এ উদ্যোগ ছনিক্বে নিতে এবং গণতন্ত্রের খেলনা ঘোড়ায় 
দুই পাফাক করে উঠতে প্রয়াম পেলেন এবং সেটাই তার লক্ষ্য হিসেবে 
গ্রহণ করলেৰ। আপনারা জানেন যে এটি একটি তেজী ধরনের ঘোড়া এবং 
কেন্দ্রীয় কমিটিকে ডিডিয়ে যাওয়ার একটি গ্রচেষ্টায় একে ব্যবহার করা যেতে 
পারে। আর সেইজন্ত ৪৬-এর সেই দলিলগুলি৩ ও ট্রটস্কির চিঠির আবির্ভাব 
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ঘটল যার ওপর প্রিয়োব্রাবেন্ক্কি এখানে এত দীর্ঘ ব্ৃত। দিলেন। সেই একই 
উটংস্বি, ধিনি সেপ্টেম্বরে, তার উপদলীয় ঘোষণার কয়েকদিন আগে প্রেনামে 
নীরব ছিলেন, অন্ততঃ কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসযূহের প্রতি কোনও আপত্তি 
জানাননি, ছু'সপ্তাহ পরে তিনিই হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে দেশ ও পার্টি 
জাহায়ামে যেতে বসেছে এবং তিনি-উট-স্কি, আমলাদের এই সর্দারটি, গণতন্ত্র 
ছাড়া বাচতেই পারেন ন1। 

এটা আমাদের কাছে বরং শুনতে মজাদারই লাগে যে ই্রটস্কি গণতন্ত্রের 
বিষয় সম্পর্কে বন্তৃতা করছেন-_লেই একই ট্রটস্কি ধিনি দশম পার্টি কংগ্রেগে, 
দাবি করেছিলেন যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ওপরতল। থেকে নাড়াচাড়া দেওয়া 
হোক। কিন্তু আমরা তে জানি যে দশম পার্টি কংগ্রেসের সময়ের উ্রট স্থির 
সঙ্গে আজকের ট্রটস্কির বিশেষ কোন বড় তফাৎ নেই, কারণ সেদিনকার 
মতো আজও তিনি লেনিনবাদী কমীঁদের নাড়াচাড়া দেওয়া সমর্থন করছেন । 
একমাত্র তফাৎ এই যে দশম পার্টি কংগ্রেসে তিনি চেয়েছিলেন ষে ট্রেড 
ইউনিয়নের ক্ষেত্রে লেনিনবাদী কর্মাদের ওপরতল! থেকে নাড়াচাড়া দিতে 
আর এখন তিনি চাইছেন সেই একই লেনিনবাদী কমাঁদেরকে পার্টির 
ক্ষেত্রে নীচের তলা থেকে নাড়াচাড়া দিতে। তাঁর গণতঙ্কের প্রয়োজন 
খেলন। ঘোড়া হিসেবে, কৌশলে কাজ চালানোর মাধাম হিমেবে । এইজন্যই' 
এতসব হে-চৈ। 

কারণ, বিরোধীরা যদি সত্যই ঘটনাগুলিকে লাহায্য করতে চাইতেন, 
হুশৃংখল ভ্রুতভাবে ও কমরেডন্থলভ পথে বিষয়টির আলোচন৷ চাইতেন, 
তাহলে তাদের উচিত ছিল সেপ্টেম্বর প্রেনামে পঠিত কমিশনের কাছে সর্ধ- 
প্রথম তাদের বক্তব্য পেশ করা এবং উচিত ছিল এই ধরনের কিছু বলা 
যে 'আমরা আপনাদের কাজ অসস্তোষজনক মনে করি, আমর! পলিট- 
ব্যুরোর কাছে এর ফলাফলের ওপর রিপোর্ট দাবি করছি । আমরা দাবি 
করছি কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনাম যেখানে আমাদের নতুন শ্রব্তাবসমূহ 
দাখিল করার রয়েছে, ইত্যাদি । এবং যদ্দি কমিশনগুলি তাদের কথা শুনতে 
অন্ধীকার করত, অর্থাৎ যদি পলিটব্যুরে৷ তাদের বক্তব্য না শুনতে চাইত, 
যদি তা বিরোধীদের অভিমত অমান্ত করত, বা ই্রটংস্কির প্রস্তাবসমুহ এবং 
সাধারণভাবে বিরোধাঁদের প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনার জন্য প্রেনাম আহ্বান 
করতে অস্বীকার করত, তখনই--এবং একমাত্র তখনই--কেন্জরীয় কাঁমাটর, 
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মাথা ডিডিয়ে পার্টি-সদন্দের প্রতি একটি আবেদন নিয়ে বিরোধীদের 
খোলাখুলি বেরিয়ে আসা এবং পার্টিকে এইরকম বল সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত 
গুতে পারত যেঃ “দেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন; অর্থনৈতিক সংকট বাড়ছে 
পার্টি ধ্বংসের পথে। আমর! কেন্দ্রীয় কমিটির কমিশনগুলিকে এইসব প্রশ্ন 
মোকাবিলা করতে বলেছিলাম, কিন্ত তার৷ আমাদের কথা শুনতে অস্বীকার 
করেছেন, আমরা পলিটব্যুরোর সামানেও বিষয়টি রাখতে চেষ্টা করেছি কিন্ত 
তাতেও কিছু ফল হয়নি। আমর! এখন পার্টির কাছে আবেদন রাখতে 
বাধ্য হচ্ছি, যাতে পার্টি নিজেই বিষয়গুলি হাতে নিতে পারে ।' আমি সন্দেহ 
করি না যে পার্টি সেক্ষেঞ্জে সাড়া দিত এইভাবে যে £ হা, এরাই বাস্তবিক 
বিপ্রবী, কারণ এর! বিষয়টির মুল বস্তকে নিয়ম-রীতির উধের্ব রেখেছেন ।, 

কিন্তু বিরোধীরা কি এইরকম কাজ করেছিলেন? এরা কি তাদের 
প্রস্তাবসমূছ নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির কমিশনগুলির কাছে একবারও যাওয়ার 
চেষ্ট। করেছিলেন ? কেন্ত্রীয় কমিটির ভেতরে বা কেন্দ্রীয় কমিটির সংস্থাগুলির 
ভেতরে বিষয়টি তোলার এবং মীমাংসা করার জন্য এরা কি কখনো চিন্তা 
করেছিলেন, এরা কি কোন প্রচেষ্টা করেছিলেন? না, বিরোধীর। এরকম 
কোন প্রচেষ্টাই করেননি । বস্তুতঃ আস্তঃপার্টির পরিস্থিতির উন্নতি করাঃ 
বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতিসাধনে পার্টিকে সাহায্য কর! এদের 
উদ্দো্া ছিল না, এদের উদ্দেশ্ত ছিল কমিশনগুলির এবং কেন্দ্রীয় কমিটির 
প্রেনামের কাজকে আগে থেকে অনুমান করে নেওয়া, কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ 
থেকে উদ্যোগ ছিনিয়ে নেওয়া, গণতন্ত্রের খেলনা ঘোড়ায় দুই পা ফাক করে 
ওঠা এবং সময় থাকতে থাকতে কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর আস্থাকে ধ্বংস করার 
চেষ্টায় হৈ-ঠচ তোলা । স্পষ্টতঃই বিরোধীদের তাড়া ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির 
বিরুদ্ধে ট্রটস্কির চিঠি এবং ৪৬-এর বক্তব্যের আকারে “লিলগুলি' উদ্ভাবন 
কর! “যাতে স্ের্দলভ বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এবং জেলাগুলিতে তারা 
এগুলে। প্রচার করতে পারেন এবং জোরালোভাবে বলতে পারেন যে, তারা 
অর্থাৎ বিরোধীরা গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নত করার পক্ষে, 
কিন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি সেখানে বাধা দিচ্ছে, বেন্ত্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে 
লহাযোর প্রায়াজন, ইত্যাদি । | 

এই হুল ঘটনা! । 

আমি দাবি করছি যে প্রিয়োব্রাঝেন্ক্কি আমার বক্তব্যগুলি খণ্ডন করুন। 


৪৩ 


"আমি দাবি করছি যে নিদেনপক্ষে সংবাদপত্রে তিনি সেগুলি খণ্ডন করুন। 
প্রিয়োব্রাবেন্স্কি এই তথ্যকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করুন যে বিরোধীদের 
ছাড়াই এবং বিরোধীরা বিষয়টি তোলার আগেই, সেপ্টেম্বরের কেন্দ্রীয় কমিটির 
প্লেনাম দ্বারা কমিশনগুলি গঠিত হয়েছিল। প্রিয়োব্রাবেন্স্কি এই তথ্যও 
খণ্ডন করতে চে করুন যে কি ট্রট-স্কিকি অন্যান্ত বিরোধীর্দের কেউই কমিশন- 
গুলির কাছে তীদের প্রস্তাবসমূহ পেশ করেননি। . প্রিয়োব্রাঝেনস্কি এই 
ঘটনাটি খগুন করতে চেষ্টা করুন যে, বিরোধীরা এই কমিশনগুলির অস্তিত্বের 
কথা জানতেন, সেগুলির কাজকে উপেক্ষা করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির 
অভ্যন্তরেই বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করেননি । 
এই কারণেই, যখন প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি এবং ট্রটস্কি অক্টোবর প্লেনাষে 
ঘোষণা! করে'ছলেন যে তারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে পর্্টিকে বাচাতে চান, কিন্ত 
কেন্দ্রীয় কমিটি অন্ধ এবং সে কিছুই দেখছে না তখন কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের 
প্রতি বিদ্প করে উত্তর দেয় ষেঃ না, কমরেডস্, আমরা কেন্দ্রীয় কমিটি 
'র্বান্তঃকরণেই গণতস্ত্রের পক্ষে, কিন্তু আমরা আপনাদের গণতন্ত্রকে বিশ্বাস 
করি না, কারণ আমবা মনে করি যে আপনাদের গণতন্ত্র হচ্ছে কেন্দ্রীয় 
কমিটির বিরুদ্ধে কেবল একটি কৌশলগত অপচেষ্টা যা আপনাদের উপদলীয় 
মনোভাব দ্বার] প্রণোদিত । 
সে সময় আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র গ্রসজে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমি- 
সনের প্লেনামগুলি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা হুল এই £ 
প্রেনাম পলিটব্যরোর আস্তঃপার্ট গণতন্ত্র উন্নত করার, সময়োচিত 
কর্মপন্থা! এবং পার্টিতে কিছু ব্যক্তির অসংযম ও তার্দের ওপর নয়া অর্থ- 
নৈতিক নীতির ছু্নীতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার 
জন্ত তার প্রস্তাটিকেও সম্পৃণ অন্থমোদন করছে । 
'প্রেনাম (1 “কাচি” প্রসঙ্গে (২) বেতন প্রসঙ্গে এবং (১) আস্তঃ- 
পার্টি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে পলিটবারো ও পসপেট্বর প্রেনাম কর্তৃক নিযুক্ত 
কমিশনগুলির কাজ ত্বরান্বিত করাব জন্ত পলিটব্যুরোকে প্রয়োজনীয় সৰ 
কিছু করতে নির্দেশ দিচ্ছে । 
“যখন এই নকল প্রশ্ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপায়সমূহ নির্ধারিত হয়ে যাবে 
তখন পলিটব্যুরে! অবশ্ঠই তৎক্ষণাৎ সেগুলি কার্যকরী করতে শুরু করবে 
এবং কেন্দ্রীয় কমিটির পরবর্তী প্লেনামে রিপোর্ট করবে । 
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টরট-স্কি কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখ! তার চিঠিগুলির একটিতে লিখেছিলেন যে 
অক্টোবর প্লেনাম হল '্যান্ত্রিক-আমলাতন্ত্রী কর্ণনীতির চরম অভিব্যক্তি ॥ 
এটা কি স্পষ্ট নয় যে ট্রট-স্কির এই বক্তব্য কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে একটি কুলা? 
আমি গ্ক্টোবর দলিল যেটা এইমাত্র পড়লাম তা গ্রহণের পরেও একমাত্র 
এমন একটি লোক, যে তার বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে এবং উপদলীয় 
মনোভাব দ্বারা অন্ধ হয়েছে, সে-ই এমন ধারণা করতে পারে যে অক্টোবর 
প্লেনাম ছিল আমলাতন্ত্রের চরম অভিবাক্কি। 
এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রেনামগ্ুলি উ্রটক্ষির 
গণতান্ত্রিক কৌশলী অভিযান ও ৪৬-এর প্রসঙ্গে সেই সময় কি সিদ্ধাস্ত 
নিয়েছিল ? তাবা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা হল এই £ 
“দশটি পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুঠিত কেন্দ্রীয় 
কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রেনামগ্জলি, ছুনিয়াব্যাপী বিপ্লব ও 
পার্টির ক্ষেত্রে অতি গুরুতপূর্ণ বর্তমান মুহূর্তে উট স্কির ঘোষণাকে একটি 
মারাত্মক রাজনৈতিক ভূল বলে মনে করে, বিশেষ কবে এই কারণে যে 
পলিটব্যুরোর ওপর তার আক্রমণ, বাস্তবক্ষেত্ডে এমন উপদলীয় পদক্ষেপের 
চরিত্র গ্রহণ করেছে য1 পার্টির একোর প্রতি আঘাত হানার বিপজ্ঞনক 
লক্ষণ দেখাচ্ছে এবং পার্টিতে সংকটের স্ট্টি করছে। প্রেনাম ক্ষোভের 
লাথে লক্ষ্য করছে যে এক্মাজ্র অনুমোদনযোগ্য পদ্ধতি, যেটি হল এই যে 
ভিনি যে সংস্থার সদল্য সর্বপ্রথম সেখানেই প্রশ্নগুলিকে আলোচনার জন্য 
পেশ করা, এটির পরিবর্তে ট্রট-স্কি তার জিজ্ঞাসিত গুশ্নগুলি তোলার জন্তু 
পার্টি-সদশ্যদের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন করার পদ্ধত্বিই বেছে নিয়েছেন । 
রটস্কির মনোনীত এই পদ্ধতি এক উপদ্লীয় গোষ্ঠীর আবির্ভাবের 
আভাস দিচ্ছে (৪৬-এর বক্তব্য )। 
কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রেনামগুলি, এবং দশটি 
পার্টি সগঠনের প্রতিনিধিরা ৪৬-এর বক্তব্যকে উপদলীয় এবং বিচ্ছিন্নতা- 
কামী পদক্ষেপ মনে করে দৃঢ়ভাবে তার 'নন্দা করছে, কারণ ধার! এতে 
মই করেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন এটাই হচ্ছে তার 
চরিত্র। আগামী মাসগুলিতে এ বক্তব্য সমগ্র পার্টিকে একটি আন্তঃপার্টি 
সংঘাতে জড়িয়ে ফেলার হুমকি দিচ্ছে এবং এর দ্বার ছুনিয়াবা৷পী বিপ্রবের 
ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি চরম মুহূর্তে পার্টিকে ছুর্বল করছে।' 
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আপনারা দেখলেন, কমরেডস্ যে এইসব ঘটন। সম্পূর্ণভাবেই প্রিয়োব্রাঝে- 
নৃষ্কির এখানে পেশ করা পরিস্থিতির চিত্রটিকে খগুন করছে। 

অক্টোবর প্রেনামের পরবর্তা সময়টি হল বিষয়টির ইতিহাসের তৃতীয় অঙ্ক 
বা তৃতীয় পর্ব। অক্টোবর প্রেনাম পলিটব্যুরোকে এই নির্দেশ দানের সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে যে, সে তার কাজের মধ্যে সমহ্বয় সুনিশ্চিত করার জন্ত সমস্ত পদক্ষেপ 
গুহণ করবে । আমি এখানে অবশ্তই বলব, কমরেডস্, যে, অক্টোবর প্রেনামের 
পরবর্তী সময়ে আমরা ট্রটস্ষির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য সকল ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেছিলাম যদিও আমি নিশ্চিতই বলব যে এটা একট! সহজ কাজ নয় 
বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। ট্রট.স্কির সঙ্জে আমাদের ছুটি একান্ত সভা হয়, 
অর্থনৈতিক ও পার্টি সংক্রান্ত বিষয়গুলির লকল প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং 
আমরা কিছু অভিমতে উপনীত হই যেগুলি সম্পর্কে কোন অনৈক্য ছিল না। 
আমি গতকাল যেমন রিপোর্ট করেছিলাম যে, এই একান্ত সভাগুলির এবং 
পলিটবারোর কাজের মধ্যে সমস্থয় স্থনিশ্চিত করার জন্ত এই সকল প্রচেষ্টার 
ধারাবাছিকতা হিসেবে তিনজনের একটি উপ-কমিশন গঠিত হয়। এই উপ- 
কমিশন একটি খপড়া প্রস্তাব রচনা করেছিল যা পরবর্তীকালে গণতন্ত্র প্রসঙ্গে 
কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রন্তাবে পরিণত হয়। 

ব্যাপারগুলি এইভাবে ঘটেছিল । 

আমাদের কাছে এটাই মনে হয়েছিল যে সর্বসন্মতভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত 
হওয়ার পর বিতর্কের আর কোন অবকাশ রইল না, আস্তঃপার্টি সংগ্রামের 
কোন ক্ষেত্র রইল না। এবং সত্যই ট্রটস্কির নতুন ঘোষণা, জেলাগুলির 
প্রতি তার আবেদনের পূর্ব পর্যন্ত এটি সেইরকমই ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
কমিটির প্রস্তাব প্রকাশের একদিন পরই, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ম্বতন্ত্রভাবে 
এবং তার মাথা! ছিঙিয়ে ট্রটস্কির ঘোষণাটি সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল, 
পরিস্থিতির চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটাল এবং পার্টিকে এমন এক নতুন বিতর্কে 
এবং এক নতুন সংঘাতে জড়িয়ে ফেলল যা আগের থেকে আরও তীব্র। 
বল! হয়ে থাকে যে কেন্জীয় কমিটি ট্রট-ন্কির প্রবন্ধের প্রকাশ নিষিদ্ধ করতে 
'পারত। এটা ভূল, কমরেডস্‌। সেটা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে এক চরম 
বিপজ্জনক পদক্ষেপ গ্রহণ কর! হতো । মস্কোর জেলাগুলিতে আগেই গ্রকাশিভ 
হয়ে গেছে ট্রটস্কির এরকম একটি প্রবন্ধ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করুন! 
একেন্ত্রীয় কমিটি এত হঠকারী একটি পদক্ষেপ নিতে পারে না । 


এই হচ্ছে বিষয়টির ইতিহাস । 

যা বল! হল তা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, বিরোধীরা গণতঙ্কের 
জন্য ততটা চিস্তিত নয় য্টা চিস্তিত তীর! কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষতিসাধন 
করার উদ্দেস্টে গণতন্ত্রের ধারণাকে ব্যবহার করায়; সে, বিরোধীদের ব্যাপারে 
আমরা মোকাবিলা করছি এমন লোকদের নয় যারা পার্টিকে সাহাধ্য করতে 
চায়। করছি একটি উপদলের সঙ্গে, য৷ কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর গোপনে লক্ষ্য 
রাখছে এই আশায় ঘে “ত। কিছু ভূল করতে পারে বা এড়িয়ে যেতে পারে 
আর তাহলেই আমরা তার উপর ঝাপিয়ে পড়ব । কারণ পার্ট-সদশ্তদ্ের একটি 
গোষ্ঠী যখন শশ্তোৎ্পাদ্রনের কোনও বার্থতাকে চারঠোনেতের* 'অবমৃল্যায়নকে 
বা পার্টির সম্মুখীন অন্ত কোনও প্রতিবন্ধককে কাজে লাগানোর জন্ত পার্টির 
কেন্জীয় সংস্থাগুলিকে ফার্দে ফেলতে এবং পরে আড়াল থেকে অগ্রত্যাশিত- 
ভাবে পার্টির ওপর আক্রমণ হানতে ও ঠিক তার মাথার ওপর আঘাত হানতে 
প্রয়াস পায় ভখন তা উপদল হয়ে দড়ায়। হা, কেন্দ্রীয় কমিটি সঠিকই 
ছিল যখন অক্টোবরে তা, বিরোধা কমরেডগণ, আপনাদের বলেছিল যে, 
গণতন্ত্র হল এক জিনিস আর পার্টির বিরুদ্ধে চক্রান্ত কর! সম্পূর্ণ অন্ত জি্নিস; 
যে গণতন্ত্র এক জিনিন এবং পার্টিব সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র সম্পর্কে 
বাগাড়ম্বরকে কাজে লাগানো হল সম্পূর্ণ অন্ত জিনিস। 

গ্রিয়োব্রাবেনৃক্ষি, এটিই হচ্ছে বিষয়টির ইতিহাস, যার বিষয়ে আমি 
এখানে বলতে চাইনি, কিন্তু যা, তৎস:ত্বও পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করতে বাধ্য 
হলাম আপনার নাছোড়বান্দা ইচ্ছায় নতি ম্বীকার করে। 

কমরেড লেনিনকে গ্রতিভাধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে উচ্চ প্রশংসা করাকে 
বিরোধীরা একটি নিয়ম করে ফেলেছেন। আমি শংকিত যে এই প্রশংসা 
কপট এবং এর পেছনেও একটি চতুর কৌশল রয়েছে £ কমরেড লেনিনের 
প্রতিভা সম্পর্কে উচ্ছৃসিত হওয়ার অর্থ লেনিন থেকে তাদ্দের বিচ্যুতিকে 
আড়াল করা৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে তার শিষ্যদের দুর্বলতার উপর জোর দেওয়া । 
নিশ্চিতভাবে, আমরা যারা কমরেড লেনিনের শিশ্তবৃুন্দ তাদের পক্ষে এট! 
বুঝতে অন্থবিধা নেই যে কমরেড লেনিন হচ্ছেন প্রতিভাধরদের মধ্যে সর্বশেষ 
এবং তাঁর মতো শক্তিধর ব্যক্তি বহু শতাব্দীতে একবারই জন্মগ্রহণ করেন। 
কিন্ত, প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি, আপনাকে কি প্রশ্ন করতে পারি যে আপনি কেন 
_. *চারভোনেৎ হল পুরানো। আমলের রুপ হ্ণনু্। ১া.-১* রুবল ।__অনুবাদক বাং সং । 


৪৭ 


প্রতিভাধরদের এই সর্বশ্রেষ্টের সঙ্গে ব্রেস্ট শান্তি গ্রসঙ্গে ভিযনমত পোষণ বরে 
ছিলেন, এক ছুবূহ মুহূর্ঠে আপনি কেন প্রতিভাধরদের এই সর্বশেষ্ঠ ব্যক্তিকে 
পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁর কথায় কর্ণপাত করতে অস্বীকার করেছিলেন? 
কোথায়, কোন্‌ শিবিরে, আপনি তখন ছিলেন ? 

আর স্যাপ্রোনভঃ ঘযিনি এখন কপটভানবে ও ভগ্তামি করে কমরেড 
লেনিনের প্রশংসা করছেন, সেই একই স্যাপ্রোনভ একটি কংগ্রেসে উদ্ধতভাবে 
কমরেভ লেনিনকে “নির্বোধ বাক্তি” এবং “"টম্বর শাসক বলে অভিহিত 
করেছিলেন ! কেন তিনি, ধরা যাক সেই দশম কংগ্রেসে, প্রতিভাধর লেনিনকে 
সমর্থন করেননি, এবং কেন, তিনি যদি সত্যিই মনে করেন যে কমরেড 
লেনিন হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রতিভাধর তাহলে সব ছুবূহ মৃহূর্ভেই অবধা পিওভাবে 
তিনি বিরোধী পক্ষে উদিত হলেন? স্যংঞধ্চোনভ জানেন ফি যে দশম পার্ট 

ংগ্রেসে সেই একাপ্রস্তাক্টি যাতে উপদন্দীয় যনোভাবাপয় বাক্কিদের পার্টি 

থেকে বহিষ্ধার করার জন্য আহবান দেওয়া হয়েছিল সেটি প্রস্তাবের সময় কমরেড 
লেনিন অন্ঠান্থদের সঙ্গে স্যাপ্রোনভের কথাও মনে করেছিলেন? 

অথব! আবার £ প্রিয়োত্রাঝেন্ষ্কিকে কেন কেবল ব্রেস্ট শাঞজির সময়েই 
নয়, পরবর্তী সময়েও, ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে আলোচনার সমঘ্শালেও শ্রেষ্ঠ 
প্রতিভাধর লেনিনের বিরোধীদের শিবিরে দ্রেখা গেল? এই সবই কি 
আকম্মিক? এর ভেতরে কি নিদিষ্ট কোনও যুক্তি নেই? (প্রিয়োব্রাঝেন্ক্ষি : 
“আম আমার নিজের বুদ্ধি খাটাতে চেষ্টা করেছিলাম ।” ) 

এট] অত্যন্ত প্রশংসনীয়, প্রিয়োব্রাঝেন্ত্বি, যে আপনি আপনার নিজের 
বুদ্ধি খাটাতে চাইবেন। কিন্ত তার ফলাফলের উপর কেবল নজর দিন : 
ব্রেস্ট প্রসঙ্গে আপনি নিজের বুদ্ধি ব্যহার করেছিলেন, মাপনি অসফল হলেন । 
তারপর ট্রেড ইউনিয়ন প্রনঙ্গে আলোচনায় আপনি আবার নিজের বুদ্ধি 
ব্যবহার করতে চেষ্টা করলেন এবং আবার আপনি অনফল হলেন ; আর এখন 
আমি জানি না আপনি আপনার নিজের বুদ্ধিই খার্টাচ্ছেন, না অন্ত একজনের 
বুদ্ধি ধার করেছেন, কিন্তু এটা মনে হাচ্ছে যে এবারেও আপনি অকুতকার্ধ 
হয়েছেন। (হাম্যধবনি। ) তা সত্বেও, আমি মনে করি যে এখন যদ্দি ট্রটুস্কির 
বুদ্ধি যার ফল হয়েছিল ৮ই অক্টোবরের চিঠি_তার চেয়ে বরং প্রিয়োব্রাবেনৃস্ি 
নিজের বুদ্ধিই বেশি খাটাতে পারেন, তাহলে আমাদের কাছে তিনি উট্স্কির 
চেয়ে নিকটতর হতে পারবেন। 


৪৮ 


প্রিয়োব্রাবেন্ক্কি কেন্দ্রীয় কমিটির নিন্দা করছেন জোর গলায় জাহির করে 
যে, যতদিন ইলিচ আমাদের ন্তো৷ ছিলেন প্রশ্নগুলির লমাধান ঠিক জময় 
মতে হতো, দেরীতে নয়, কারণ নতুন ঘটনাকে ইলিচ ভ্রণাবস্থায় উপলব্ধি 
করতে সক্ষম ছিলেন এবং ঘটনান্মৃহকে আগে থেকেই উপলব্ধি করে ঙ্লোগান 
দিতেন; আর এখন, ইজিচের অবর্তমানে কেন্দ্রীয় কমিটি ঘটনার পেছনে 
পড়ে থাকতে শুরু করেছে বলে তিনি দাবি করেন। প্রিয়োব্রাঝেন্ক্কি কি 
বোঝাতে চান? বোঝাতে চান কি যে ইলিচ তার শিষ্যদের থেকে উচ্চতর ? 
কেউ কি তাতে সঙ্গেছ করেন? কেউ কি সন্দেহ করেন যে, তার শিষ্যদের 
তুলনায়, ইলিচ দাঁড়িয়ে আছেন যথার্থ ই গোলিয়াথের মতো। ? আমাদের যদি 
পার্টির নেতার কথা বলতে হয়, সংবাদপত্রে প্রচারিত গাধা-গাদ্দা! অভিনন্দন- 
পত্র পাওয়া নেতা৷ নয়, তার যথার্থ নেতাই-_তাহুলে সেরকম নেতা কেবল এক- 
জনই আছেন--তিনি কমরেড লেনিন। ঠিক ঠিক এই জন্তই বারবার এটার 
ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে, কমরেড লেনিনের 
সাময়িক অন্পস্থিতিতে আমরা যৌথ নেতৃত্বের লাইন ধরে অবশ্যই চলব। 
কমরেড লেনিনের শি্যদ্দের সম্পর্কে, উদ্াহরণত্বরূপ, আমরা উল্লেখ করতে পারি 
কার্জনের চরমপব্জ৪ সংক্রান্ত ঘটনাবলীকে, যা ছিল তাদের পক্ষে রীতিমত 
একটি পরীক্ষা, তাদের সম্পর্কে একটি তদন্ত । আমাদেন স্বার্থ ক্ষু্ন না করে তখন 
আমরা যে আমাদের অস্থবিধাগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, এ ঘটনাটি 
নিঃসন্দেহে দেখায় যে কমরেড লেনিনের শিশ্তর1 তাদের শিক্ষকের কাছ থেকে 
ইতিমধ্যেই ছুয়েকটি জিনিস শিখে ফেলেছেন । 

প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি যখন দাবি করছেন যে পূর্ববর্তী বৎপরগুলিতে আমাদের 
পার্টি ঘটনার পেছনে পড়ে থাকেনি তখন তিনি দঠিক নন। তিনি ভ্রান্ত, 
কারণ এই দাবি তথ্যগতভাবে অসত্য এবং তত্বগতভাবে তুল। কয়েকটি 
উদাহরণেরই উল্লেখ কঝ। যেতে পারে । উদাহরণস্বরূপ, ব্রেস্ট শাস্তিচুক্তির কথ 
ধরা যাক। আমরা কি সেটা সম্পাদন করতে দেবী করে ফেলিনি? এটার 
জন্য সেই জার্মান আক্রমণ এবং আমাদের সৈন্যদের সর্বাআক পলায়নের মতো 
ঘটনাবলীর কি প্রয়োজন হয়নি, যা আমাদের শেষপর্যন্ত উপলব্ধি করাল যে, 
আমাদের শান্তিচুক্তি করতেই হবে? বণাঞ্জনে ছত্রভঙ্গ অবস্থা, হুফ-ম্যানের 
আক্রমণ৫, পেজ্রোগ্রাদের দিকে তার অভিষান, কষকসমাজ কর্তৃক আমাদের 
ওপর সুষ্ট চাপ-_-এই ঘটনাবলী ছাড়া কি আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম যে, 
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বিশ্ব-বিপ্নবের ঢেউ অতটা দ্রুত নয় যতটা আমরা চাইতাম, যে আমাদের 
সেনাবাহিনী অতট| শক্ষিশালী নয় যতটা আমর! মনে করেছিলাম এবং 
আমাদের কেউ কেউ যেমন ভেবেছিলেন কৃষকসমাজ সেরকম ধৈর্যশীল নয়, 
তার! শাস্তি চায় এবং বলপ্রয়োগ দ্বারাই সেটা লাভ করবে ? 

অথবা উদ্ধত উৎপাদন বাজেয়াপ্ডি ব্যবস্থা নাকচ করার বিষ্টি ধর! যাক। 
উদ্ধত উৎপাদন বাজেয়াপ্ডি ব্যবস্থা বাতিল করতে গিয়ে আমর1 কি দেরী করে 
ফেলিনি? যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের পরিবেশকে আর বজায় রাখ সন্তব নয় 
এটা আমর! যাতে বুঝতে পারি তার জন্ত কি ক্রোন্স্তাদ ও তাম্বভেরৎ মতো 
ঘটনাবলীর প্রয়োজন হয়নি? ইলিচ নিজেই কি ম্বীকার করেননি যে 
ডেনিকিন বা কলচাক ফ্রণ্টে ধে পরাজয় আমাদের বরণ করতে হয়েছে 
তার. যে-কোনটির চেয়ে আরও গুরুতর পরাজয় আমাদের বরণ করতে হয়েছে 
এই ফ্ণ্টে? 

এটা কি আকম্মিক ছিল ষে এইসব উদ্দাছরণের ক্ষেত্রেই পার্টি ঘটনাবলীর 
পেছনে পড়ে গিয়েছিল এবং কিছুটা বিলম্বেই সক্রিয় হয়েছিল? না, এটা 
আকম্মিক ছিল না। এখানে একট স্বাভাবিক নিয়ম সক্রিয় ছিল। স্পষ্টতঃই, 
যতদূর পর্বস্ত এটা নিছক সাধারণ তত্বগত ভবিস্তদ্বাণী নয়, বরং, এক প্রত্যক্ষ 
ব্যধহারিক নেতৃত্বের বিষয়, শাসক পার্টি ততদর পর্যন্ত ক্ষমতাশীর্ষে গরাড়িয়ে এবং 
প্রাত্যহিক ঘট্নাপ্রবাহে সম্পৃক্ত থেকে জীবনের উপরিতলের নীচে সংঘটিত 
প্রক্রিয়াগুলি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারে না । পার্টি যাতে 
মেগুলি অন্থধাবন করতে ও তদনুসারে তার কাজকে পরিচালিত করতে পারে 
তার জন্ত প্রয়োজন বাইরের থেকে কিছুটা প্রেরণা এবং নতুন প্রক্রিয্াগুলির 
একটি নির্দিষ্ট মানের বিকাশ । বস্ততঃ এই কারণের জন্তই অভীতে আমাদের 
পার্টি ঘটনাবলীর কিছুটা পেছনে পড়ে গিয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও পেছনে পড়ে 
থাকবে। কিন্ত এখানে বিষয়টি কোনক্রমেই.পেছনে পড়ে যাওয়া সংক্রান্ত নয়, 
পরদ্ধ তা হল ঘটনাবলীর তাৎপর্য, নতুন প্রক্রিয়াগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি কর!। 
এবং তারপর দক্ষতার সাথে সেগুলি লাধারণ বিকাশের ধারার সাথে লংগতি 
রেখে পরিচালিত করা। ব্যাপারটি দাড়ায় এইরকমই যদি আমরা লব কিছুকে 
মার্কসবাদী হিসেবেই মোকাবিলা করি, সেই উপদলীয় মনোভাবাপর্নদের মতো 
সয় যার! দোষীদের খু'জে বেড়ায়। 

প্রিয়োত্রাঝেনৃক্কি কুদ্ধ, কারণ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধির! উট-্কির 
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লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতির কথা বলছেন। তিনি কুদ্ধ, কিন্তু ভিন্ন কোন যুক্তি 
পেশ করেননি এবং তার ক্রোধকে তথ্যভিত্তিক করার কোন প্রচেষ্টাও করেননি, 
ভূলে গেছেন যে ক্রোধ কোন যুক্তি নয়। হা, এটা সত্য যে সংগঠনের 
প্রশ্ননমূছে ট্রট-স্কি লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এটা হচ্ছে আমাদের 
যুক্তি এবং এখনো তাই আছে। প্রাভদ্দায় লিখিত বৃখারিনের “উপদলীয় 
মনোভাব নিপাত যাক' নামে প্রবদ্বগুলি লেনিনবাদ থেকে উ্রট-স্কির বিচ্যুতির 
প্রদঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত। প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি কেন এই প্রবন্ধগুলির মৌল 
ধারণাগুলি চ্যালেঞ্ করেননি? কেন তিনি যুক্তি বা যুক্তির অন্ুরূপ কিছু 
দিয়ে তাঁর ক্রোধকে সমর্থন করতে চেষ্টা করেননি? আমি গতকাল 
বলেছি এবং আজ আবার নিশ্চয় করে বলব যে, ট্রটস্কির এই ধরনের: 
কাজগুলি-_ যেমন নিজেকে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে খাড়া করা; বন্ধ 
সংগঠনের ইচ্ছাকে অবজ্ঞা করা যারা তার কাছ থেকে স্পষ্ট উত্বর দাবি 
করছে, পার্টিকে পার্টিষস্ত্রের এবং তরুণ পার্টি-সদশ্যদেরকে পার্টির ক্যাডারদের 
'বিপরীতে স্থাপন করা, পার্টিকে ছাত্র-যুব অভিমুখী করার তার প্রচেষ্টা এবং 
গোরঠীগুলির ম্বাধীন্তার জন্য তার ঘোষণা-আমি বলছি যে এই কাজগুলি 
লেনিনবাদের লাংগঠনিক নীতিগুলির সাথে বেমানান। তাহলে কেন, 
প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি, আমার এই বক্তব্য খগুন করার চেষ্টা করছেন না? 

বলা হয়ে থাকে যে, উটক্কিকে নির্যাতন কর! হুচ্ছে। প্রিয়োব্রাঝেন্ক্কি 
এবং রাদেক এ বিষয়ে বলেছেন। কমরেডস্ঠ আমি অবশ্তই বলব যে 
নির্ধাতন করা অন্বত্ধে এইসব কমরেডদের বক্তব্যগুলি ঘটনাবলী থেকে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। ছুটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক যাতে আপনারা নিজেরাই বিচার করতে 
সক্ষম হতে পারেন। প্রথম ঘটন। ঘটেছিল কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্েম্বর প্রেনামে, 
ষখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদম্ত কোমারভ মন্তব্য করেন ষে কেন্দ্রীয় কমিটির 
নদশ্যর|। কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত পালনে অস্বীকার করতে পারেন না, এর 
জবাবে উটস্কি লাফ দিয়ে ওঠেন এবং সভা ত্যাগ করেন। আপনাদের মনে 
পড়তে পারে যে, কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম উ্রটস্কির কাছে একটি “প্রতিনিধি 
দল” পাঠিয়েছিল এই অনুরোধ জানিয়ে ষে তিনি সভায় ফিরে আহ্কন। 
আপনাদের ন্মরণ থাকতে পারে যে উট স্বি প্লেনামের অন্থরোধ রাখতে অঙ্থীকার 
করেন। এর দ্বারা তিনি দেখিয়ে দেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি ন্যনতদ 
শরচ্থাও তাঁর নেই। 
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অন্ঠ ঘটনাও আছে ; কেন্দ্রীয় দোভিয়েত লংস্থাগুলিতে, শ্রম ও 
প্রতিরক্ষা পরিষদে এবং গণ-কমিশার পরিষদ্ধে কান্ত করতে উরট্দ্বি দৃঢ়ভাবে 
অস্বীকার করেন, যদ্দিও কেন্দ্রীয় কমিটি ছুবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ষে 
টট্স্কি অবশেষে সোভিয়েত সংস্থাগুলিতে তার কর্তব্যকাজ হাতে নিন। 
আপনারা জানেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির পিদ্ধান্ত পালন করার জন্য উ্রহুস্কি 
আঙুল নাড়ার মতো! কাজটুকুও করেননি । কিন্ত, বস্তুতঃ ট্রটস্কি শ্রম ও 
প্রতিরক্ষা পরিষদে বা গণ-কমিশার পরিষদ্দে কেন কাজ করবেন না? ট্রট-্কি 
--যিনি পরিকল্পনার বিষয়ে কথা বলতে এত ভালবামেন--তিনি আমাদের 
বাষট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনে কেন একবারও নজর দেবেন না? কেন্ত্রীয় কমিটির 
কোনও একটি সিদ্ধান্ত অগ্রাহ করা কি একজন কেন্জ্রীয় কমিটির সদন্যের 
পক্ষে সঠিক ও শোভন? এসব ঘটনা কি এইটাই দেখাচ্ছে না যে নির্যাতন 
করার কথাবার্তা অলস খোপসগঞল্পের চেয়ে বেশি কিছু নয়? এবং যদি 
কাউকেই দোষীই করতে হয়, তা হুল উ্রটস্কির নিজেকেই, কারণ তার 
আচরণকে কেবল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি উপহাস কর! বলেই গণ্য করা যেতে 
পারে? 

গণতন্ত্রের বিষয়ে প্রিয়োব্রাঝেনৃস্থির যুক্তিগুলি সম্পূর্ণ ভূল । তিনি এইভাবে 
প্রশ্নটি রাখেন £ হয় আমাদের গোঠীগুলি থাকছে এবং সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র 
রয়েছে, বা আপনার। গোঠীগুলি নিষিদ্ধ করুন এবং পেক্ষেতে কোন গণতন্ত্রই 
নেই। তার ধারণায় গোষ্ঠীগুলির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অচ্ছেছ্যভাবে বীধা। 
এভাবে আমরা গণতন্ত্র বুঝি না। আমরা গণতন্ত্র অর্থে বুঝি ব্যাপক পার্টি- 
লদশ্তসাধারণের কর্মতৎ্পরতা ও রাজনৈতিক উপলব্ধির উন্মতিসাধন করা ; 
আমর! এর অথ বুঝি পার্টি-সদশ্তদের, কেবল প্রশ্নগুলির আলোচনাতেই নয়, 
কাজকর্মের নেতৃত্বেও, ধারাবাহিক তালিকাভূক্ত করা। গোষীগুলির স্বাধীনতা, 
অর্থাৎ উপদলগুলির স্বাধীনতা-_এগুলি একটাই এবং একই জিনিস_-এমনই 
একটি অস্তভের প্রতিনিধিত্ব করে যা পার্টিকে টুকুরো৷ টুকরো করার ভয় 
দেখাচ্ছে এবং তাকে একটি আলোচনা মজলিশে পরিণত করবে। 
প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি, উপদলগুলির ম্বাধীনতাকে সমর্থন করে আপনি নিজেকে 
উদঘাটিত করে ফেলেছেন। পার্টির ব্যাপক'সদন্তদাধারণ গণতন্ত্র অর্থে 
বোঝেন এমন একটি পরিবেশ স্যট্টি করা য! আমাদের দেশের নেতৃত্বে পার্টি- 
জদন্তদের লক্রিয় অংশগ্রছণকে স্থনিশ্চিত করবে, আর সেখানে এক জোড়। 
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'বিরোধী বুদ্ধিজীবী এর অর্থ বোঝেন এইভাবে যে বিরোধীদের অবশ্থই গোষী 
গঠর্ন করার স্বাধীনতা দিতে হুবে। আপনার গ্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে, 
প্রিয়োব্রাবেন্স্কি। 

পার্টি এঁক্য প্রসঙ্গে সাত নম্বর ধারার জন্ত আপনি এত ভীত কেন? এতে 
ভয় পাওয়ার মতো আছেটা কি? সাত নম্বর ধারা বলছেঃ পার্টির 
অভ্যন্তরে ও সকল সোভিয়েত কাজে দৃঢ় শৃংখলা স্থনিশ্চিত করা ও নর্বোচ্চ 
মতৈক্য অর্জন করার জগ্ত, সকল উপদলীয় মনোভাব ধ্বংস করার জন্ত'' 1, 
কিন্ত আপনি কি 'পার্টির অভ্যন্তরে ও সকল সোভিয়েত কাজে দৃঢ় শৃংখলার' 
বিরুদ্ধে? বিরোধীপক্ষের কমরেডস্‌, আপনারা কি এমবের বিরুদ্ধে? বেশ, 
আমি জানতাম না কমরেডস্, ষে আপনার! এর বিরুদ্ধে। শ্যাপ্রোনভ ও 
প্রিয়োব্রাবেন্স্বি, আপনারা কি সর্বোচ্চ মতৈক্য অর্জন করার বিরোধী এবং 
“উপদ্লীয় মনোভাব ধ্বংস করার বিরোধী” ? আমাদের খোলাখুলি বলুন, 
এবং হুয়তে। আমরা একটি বা ছুটি সংশোধনী আনব । (হাস্যধ্বনি।) 

পুনশ্চ, “কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে অধিকার দিচ্ছে, পার্টিশৃংখল! ভঙ্গের 
বা উপদলীয় মনোভাব পুনঃ: বর্তনের ক্ষেত্রে পার্টি শান্তিগুলি প্রয়োগ করার""। 
আপনারা কি এটার জন্তও ভীত? এটা কি হতে পারে যে প্রিয়োত্রাবেন্ক্কি, 
রাদেক, শ্যাপ্রোনভ, আপনারা পার্ট-শৃংখলা ভাঙার উপদ্লীয় মনোভাৰ 
পুনঃপ্রবর্তনের চিন্তা করছেন? বেশ, তা যর্দি আপনাদের উদ্দেশ্য না হয়, 
তাহলে কিসের জন্ত আপনারা ভয় পাচ্ছেন? আপনাদের আতংকই 
আপনাদের উলঙ্গ করেছে, কমরেডস্। স্পষ্টতঃ, আপনারা যদি এঁক্য প্রস্তাবের 
সাত নম্বর ধারার জন্ত ভীত হন, তাছলে আপনারা নিশ্চিতরূপে উপদলীয় 
মনোভাবের পক্ষে শৃংখল! ভাঙার পক্ষে এবং এঁক্যের বিরুদ্ধে। তা না হলে 
কেন এত আতংক ? আপনাদের যদ্দি বিবেক পরিষ্কার থাকে, আপনার! যদ্দি 
এঁক্যের পক্ষে হন এবং উপদলীয় মনোভাব ও পার্টি*শৃংখলা ভাঙার বিপক্ষে 
হন, তাহলে এটা কি পরিষ্কার নয় যে পার্টির শান্তি দানকারী হাত 
আপনাদের ম্পর্শও করবে না? তাহলে ভয়ট! কিসের জন্তে? (কণ্ঠস্বর £ 
যদি ভয়ের কিছু না! থাকে, তবে কেন আপনারা ধারাটি ফোগ করছেন?) 

আপনাদের স্মরণ করাতে । ( হান্তরোল, করভালি। প্ররিয়োব্রা- 
€বন্ক্ষি : “আপনি পার্টিকে ভয় দেখাচ্ছেন। ) 

আমরা উপদলীয় মনোভাবাপর্নদের ভয় দেখাচ্ছি পার্টিকে নয়। আপনি 
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কি লত্যই মনে করেন, প্রিয়োব্রাবেনৃদ্ি, যে পার্টি ও উপদলীয় মনোভাবাপদ্নরা 
অভিন্ন? আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি টুপি খাপ খাওয়ানোর ' ঘটগা। 
(হাস্যরোল।) 

পুনশ্চঃ, “এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্তদের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রার্থী-সদন্তের 
স্তরে নামানো এবং এমনকি চরম ব্যবস্থা হিসেবে, তাদেরকে পার্টি থেকে 
বহিফার করা। কেন্দ্রীয় কমিটির লাস্ত ও প্রার্থী-সদ্ত্দের এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ 
কমিশনের সদস্যদের কষে এরকম চরম ব্যবস্থ। গ্রয়োগ করার একটি শর্ত হচ্ছে 
কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্রেনাম নিশ্চিতরূপে আহ্বান করা ।, 

এতে ভয়ংকর কি আছে? আপনারা যদ্দি উপদলীয় মনোবৃত্তিদম্পয় না' 
হন, আপনার! যদি গোষ্ঠী ্বাধীনতার বিরোধী হন এবং আপনারা যদি এঁক্যের 
পক্ষে হন, তাহলে আপনারা, বিরোধীপক্ষের কমরেভগণ, দশম কংগ্রেসের 
প্রস্তাবের সাত নম্বর ধারার পক্ষে রায় দেবেন, কারণ এটি কেবলমাত্র উপদল 
মনোবৃত্তিসম্পল্পদের বিরুদ্ধে পরিচালিত, কেবলমাত্র- তাদ্দেরই বিরুদ্ধে যারা 
পার্টির এঁক্য, তার শক্তি এবং শৃংখলা ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ।, 
এটা কি পরিষ্কার নয়? 

আমি এখন রাদেকের প্রসঙ্গে আসছি । এমন মান্য আছেন ধার তাদের 
নিজের জিভকে বশে রাখতে এবং কৌশলে ব্যবহার করতে পারেন; এ রা 
লাধারণ মানুষ । আবার এমন মানুষও আছেন ধারা তাদের জিভের ক্রীতদাগ ; 
তাদের জিভই তাদের পরিচালনা করে। তারা অদ্ভুত মান্ষঘ। এবং রাদেক 
এই অদ্ভূত মানুষদের শ্রেণীতে পড়েন। একজন মাস, যে তার জিভকে 
পরিচালিত করতে পারে না এবং ভার নিজের জিভের ক্রীতদাস, সে তার 
জিভ হঠাৎ কখন এবং কি বলে ফেলতে পারে কখনে! ত। জানতেও পারে না। 
বিভিন্ন সভায় রাদেকের বস্কৃতাবলী যদি আপনার! শুনতে পারতেন, তাহলে 
আজকে যা বললেন তাতে আপনারা আশ্চর্য হতেন। একটি আলোচনা! 
সভায় রাদেক জোর দিদ্দে বলেছিলেন যে আত্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রশ্নটি একটি 
তুচ্ছ ব্যাপার, আসলে তিনি, নান্দেক, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং মূলতঃ প্রশ্নটা 
এখন গণতন্ত্রের নয়, তা হল উ্রটসস্কি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির অভিপ্রায় 'কি। 
আরেকটি আলোচন! লভায় এই একই রাদেক ঘোষণা করেছিলেন যে পার্টির 
অভ্যন্তরে গণতন্ত্র একটি গুরুতর বিষয় নয়, কিদ্ধ কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্যন্তরে গণ- 
তন্ত্র হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ তার মতে কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্যন্তরে, 


একটি পরিচালকবর্গ গঠিত হয়ে গেছে। এবং আজ এই একই রাঁদেক সকল 
নির্দোষিতা নিয়ে আমাদের বলছেন যে বাতাম ও জলের মতো আস্তঃপার্টি 
গণতন্ত্র অপরিহার্য ; কারণ এটা প্রতীয়মান যে, গণতন্ত্র ছাড়া পার্টির নেতৃত্ব 
অসম্ভব। এই তিনটি রাদেকের কোন্টিকে আমাদের বিশ্বাস করতে ছবে-_ 
প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়টিকে? এবং কি নিশ্চম্নতা আছে যে অদূর ভবিষ্যতে 
রাদেক অথবা! তার জিভটি এমন কোনও নতুন অপ্রত্যাশিত বক্তব্য হাজির 
করবে না৷ যা আস্ত ভবিষ্যতে তার পূর্ববর্তী সকল বক্তব্যকে খণ্ডন করবে না? 
কেউ কি রাদেকের মতো একটি ম|নুষের ওপর ভরসা করতে পারে? এত 
লবের পর, কেউ কি রাদেকের এই ধরনের বক্তব্যের কোন মূল্য দেবে, যথা 
“উপদলীয় বিবেচনায়” বগুশ্লাভস্কি ও আস্তোনভকে কয়েকটি পদ থেকে 
অপসারণের ব্যাপারে? 

কমরেডস্, আমি বগ্লাভস্কির বিষয়ে আগেই বলেছি।'-.এখন আস্তোনভ- 
ওভ.সেইয়েস্ছে। সম্বন্ধে নিয়োক্ত রিপোর্ট করতে আমায় অনুমতি দিন। আস্তোনভ 
কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ব্যুরোর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাল সেনাবাছিনীর 
রাজনৈতিক বিভাগ থেকে অপসারিত হন, সিদ্ধান্তটি কেন্জরীয় কমিটির একটি 
প্রেনাম কর্তৃক সমধিত ও অনুমোদিত হয়। তিনি অপলারিত হুন, প্রথমতঃ, 
কেন্জীয় কমিটির অবগতি ও সম্মতি ছাড়াই সামরিক কলেজ ও বিমান বাহিনীর 
পার্টি ইউনিটগুলির সম্মেলন সম্পর্কে এমন একটি সাকু্লার জারী করার জন্ত, 
যার আলোচ্য বিষয়ের দফাগুলি ছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, পার্টি সংক্রান্ত 
বিষয়গুলি ইত্যাদি, যদিও আস্তোনভ জানতেন যে লাল লেনাবাহিনীর রাজ- 
নৈতিক বিভাগের মর্ধাদ। কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিভাগের মর্যাদার সমতুল্য। 
এ ছাড়াও তিনি রাজনৈতিক বিভাগ থেকে অপসারিত হন, সেনাবাহিনীর পার্টি 
ইউনিটগুলিতে একটি সাকু'লার পাঠানোর জন্ত যা ছিল আতন্তঃপার্টি গণতন্ত্র কি 
পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হবে মেগুলি সংক্রান্ত, এটাও তিনি করেন কেন্দ্রীয় 
কমিটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাকে হ'সিয়ারী দেওয়া সত্বেও যে লাকু'লারটি 
কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনার সাথে স্থপমন্িত হতে হবে। পরিশেষে, তিনি 
অপসারিত হুন কেন্জ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্রথ কমিশনকে একটি চিঠি 
পাঠানোর ছন্ত, যার সুর ছিল সম্পূর্ণ অশোভন এবং বিষয়বন্ত ছিল সম্পূর্ণরূপে 
মেনে নেবার অযোগ্য । চিঠিটিভে লেখ! ছিল “আত্মস্তরী নেতাদের" জবাবদিহি 
করতে হবে। 


কমরেডস্, বিরোধীর! নিশ্চয় পদাধিকারী হতে পারেন এবং তাদের তা হতে 
অস্কমতি দেওয়! উচিত। কেন্দ্রীয় কমিটির বিভাগীয় গ্রধানের। কেন্দ্রীয় কমিটির 
কাজবর্ষের সমালোচন1 করতে পারেন এবং তা তাদের করতে অনুমতি দেওয়! 
উচিত। কিন্তু লাল সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান, ধার মর্যাদা 
কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিভাগের সমতুল, কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তার কার্যকরী 
যোগাযোগ স্থাপন করতে ধারাবাহিকভাবে অন্বীকার করার অনুমতি আমর! 
তাকে দিতে পারি না। আমরা একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে শোভনতার 
প্রাথমিক নীতিসমৃহকে পদদলিত করতে অঙ্কমতি দিতে পারি না। এ ধরনের 
একজন কমরেডকে বিশ্বাস করে লাল সেনাবাছিনীর শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়! 
যেতে পারে না। আস্তোনভের প্রসঙ্গে ব্যাপারট! হল এই । 

পরিশেষে, আমি বিষয়টির উপর এই কয়েকটি কথা অবশ্থই বলব যে, 
বিরোধী কমরেডদের ঘোষণায় কাদের অস্থভূতিগুলি ব্যক্ত হয়েছে। আমি 
নিশ্চিতরূপে কমরেড কাজারিয়ান ও মাতিনভের “ঘটনায় ফিরে যাব, এরা 
গণ-কমিশারমগ্ডলীর পরিবহন কলেজের ছাত্র । এই “ঘটনাটি' সাক্ষ্য দেয় ষে 
আমাদের ছাত্রদের কোনও একটি অংশের মধ্যে সব কিছু ঠিকমতো! চলছে না, 
তাদের মধ্যে যে পার্টি মনোভাব ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে, এখনই তারা মূলতঃ 
পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং বিশেষ করে এই কারণেই তার! 
বিরোধীদের পক্ষে শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ভোট দেয়। মাপ করবেন কমরেভস্‌, 
কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের পক্ষে ধার। ভোট দিয়েছেন তাদের মধ্য কিন্তু এই 
ধরনের লোক যার৷ পার্টির পরিপ্রেক্ষিতে আছগ্ন্ত নষ্ট হয়ে গেছে তাদেরকে 
দেখ। যাবে না এবং সম্ভবতঃ দেখতে পাওয়। যাক্নও না। কমরেডস্‌, আমাদের 
মধ্যে এধরনের লোক নেই। আমাদের সাধারণ করমাঁদের স্তরে একজনও 
নেই যে জিজ্ঞাসা করতে পারে £ «আমরা পেলামটা কি, সর্বহারার একটি 
একনায়কত্ব, ন৷ সর্বহারাদের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্ব? এটি হচ্ছে 
মার্ভভ ও দানের একটি বক্তব্য ; এট। হচ্ছে সৌশ্তালিঈ রিভলিউশনারি দ্নি'র৭ 
বক্তব্য; এবং বিরোধী কমরেডণণ, আপনাদের মধ্যে, যদ্দি, আপনাদের 
সাধারণ কর্মীদের স্তরে এমন লোক থাকে যারা এই লাইন গ্রহণ করেছে 
তাহলে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য কি? অথবা উদাহরণস্বরূপ, রয়েছেন 
আরেকজন কমরেড, কমরেড মাতিনভ ধিনি মনে করেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটি 
চুপচাপ থাকবে আর পার্টি ইউনিটগুলি দব কিছু সিদ্ধান্ত নেবে। আসলে 
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তিনি বলছেন্ট : আমরা, ইউনিটগুলি যে সিদ্ধান্ত নেব, আপনারা! কেন্্রীয় 
কমিটি তা কেবল পালনই করতে পারেন। কিন্তু আমাদের ৫০১** পার্টি 
ইউনিট রয়েছে এবং তারা যদি, ধর! যাক, কার্জনের চরমপত্রের প্রশ্নটি সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত নিতে বলে তাহলে ছু'বছরেও আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারব 
না। এটি বাস্তবিকই প্রথম শ্রেণীর নৈরাজ্যবানী-মেনশেভিকবাদ। এই 
লোকগুলির মাথ! খারাপ হয়ে ' গেছে, পার্টির পরিপ্রেক্ষিতে তার! সম্পূর্ণতঃই 
নষ্ট হয়ে গেছে এবং আপনারা যদি আপনাদের. উপদলে এদেরকে রাখেন, 
তাহলে আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের এ উপদলের মূল্য 
কি? (কণম্বর £ “তার! কি পার্টি-সদন্ত ?,) 

হা, ছুর্ভাগ্যবশতঃ তারা পার্টি-সদশ্ত, কিন্ত এ ধরনের লোক যাতে 
আমাদের পার্টি-সদশ্য না থাকতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্ত সকল 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমি প্রস্তত। (হ্র্ধধ্বনি।) আমি বলেছি যে 
বিরোধীর। পার্টির ভেতরের এবং তার বাইরের অ-প্রলেতারীয় অংশসমূহের 
অন্গভূতি ও আশা-আকাজ্ষাগুলি ব্যক্ত করছেন । এবিষয়ে সচেতন না হয়ে 
বিরোধীরা! পেটি-বুর্জোয়। মৌল শক্তিগুলির রাশ আল্গা করছেন। তাদের 
উপদ্দলীয় কার্ধকলাপ আমাদের পার্টি শত্রদের লাভের উৎস হচ্ছে, লাভের 
উৎম হচ্ছে তাদের যার! সর্বহারার একনায়কত্বকে ছুর্বল করতে, উৎখাত 
করতে চায়। গতকাল আমি এটা বলেছি, আজ আবার তা জোর দিয়ে 
বলছি। | 

কিন্ত আপনার! হয়তো অন্ত, নতুন লাক্ষ্য শুনতে চান? সে আনন্দ 
আমি আপনাদের দিতে পারি। উদাছ্রণম্বদপ, আমায় উল্লেখ করতে 
দিন, এস. আইভানোভিচের সাক্ষ্য।ঠ এই নামটি আপনারা সকলেই 
শুনেছেন। কে এই এস্‌. আইভানোঠিচ? দে একজন মেনশেভিক, সেই 
আমলের একজন প্রাক্তন পার্টি-সদন্ত যখন আমরা এবং মেনশেভিকরা ছিলাম 
একত্রে এক পার্টিতে । পরে মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তার মত- 
বিরোধ ঘটে এবং সে দক্ষিণপন্থী মেনশেভিক হয়ে পড়ে। দক্ষিণপন্থী 
মেনশেডিকরা মেনশেভিক হস্তক্ষেপবাদীদের একটি গোষ্ঠী, এবং তাদের আস্ত 
উদ্দেস্ট হল সোভিয়েত রাষ্ক্ষমতাকে উৎখাত কর, এমনকি বিদেশী অস্ত্রের 
দাহায্যে হলেও। জরায়া” হচ্ছে তাদের মুখপত্র। এবং এস্‌* আইভানোভিচ 
হচ্ছে তার মম্পাদক। কেমনভাবে সে, এই দক্ষিণপন্থী মেন্শেভিকটিঃ 
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বিরোধীদের শ্রদ্ধা করে? কি ধরনের লাক্ষ্যগ্রমাণ লে দাখিল করেছে? এটা 
মনোযোগ দিয়ে শুন্থন £ 
“আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে বিরোধীদের প্রতি, কারণ রু, ক. পা, 
(ব)-র নামে যা চলছে সেই বীভৎস এক নৈতিক আবর্জনাগারের 
এত ভয়ংকর ছবিকে তারা চিত্রিত করেছেন বলে। তাদের প্রতি 
আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এইজন্ত যে তারা রু. ক. পাকে নৈতিক 
ও জাংগঠনিকভাবে, একটি গুরুতর আঘাত হেনেছেন। তাদের কাজ- 
কর্মের জন্ত তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে; কেননা তার! 
তাদেরকেই লাহাষ্য করছেন যারা সোভিয়েত রাষ্্রশক্তির উচ্ছেদে 
সমাজতান্ত্রিক দলগুলির কর্তব্য বলে মনে করে।, 
বিরোধী কমরেডস্, এখানেই আপনাদের লাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে! 
উপসংহারে, তা সত্বেও। বিরোধী কমরেডগণ অম্পর্কে আমি কামন। 
করি যে এস্‌. আইভানো ভিচের এই চুম্বন অত্যন্ত গাঢ়ভাবে তাদের স্পর্শ করবে 
না। (দীর্ঘ হর্যধবনি। ) 
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লেনিনের মৃত্যুতে 
(সোভিয়েতমমুহের সাঁরা-ইউনিয়ন 
দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ,৯ 
২৬শে জানুয়ারি, ১৯২৪) 


কমরেডস্, আমরা কমিউনিস্টরা এক বিশেষ ছাচে গড়া মানুষ । আমরা 
এক বিশেষ ধাতুতে গড়া । আমর! হুলাম সেই মানুষ যারা গঠন বরেছে 
মহান লর্বহারাশ্রেণীর লংগ্রামবিজ্ঞানীদের বাহিনী, কমরেড লেনিনের বাছিনী। 
এই বাহিনীতে থাকার চেয়ে উচ্চতর লম্মান আর কিছু নেই। এই পার্টির 
লদস্যপদ লাভ করার থেকে উচ্চতর আর কিছু হতে পারে না, যার প্রতিষ্ঠাতা 
ও নেতা ছিলেন কমরেড লেনিন। এই ধরনের পার্টিতে নবলে সদন্ত হতে 
পারে না। এই ধরনের পার্টিতে সদশ্তপদের সঙ্জে যে ঝড়ঝাপটা থাকে তা 
সকলে লহ করতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীর সন্তানেরা, অন্টন ও সংগ্রামের 
সন্তানরা, অবিশ্বান্ত বঞ্চনার ও বীরত্বব্যঞ্ক প্রচেষ্টার সন্তানেরাই সকলের 
আগে এই ধরনের পার্টির লদ্ত হতে পারবে । সেই কারণেই, লেনিনবাদী- 
দের পার্টিকে, কমিউনিস্টদের পার্টিকে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিও বল! হয়। 

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কমরেড লেনিন 
আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে পার্টির সদস্যপদের মহান 
মর্যাদার শুচিতাকে হেন আমর] রক্ষা করি ও ভাকে উধের তুলে 
ধরি। 

কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমর! শপথ করছি যে ভোমার 
নির্দেশ আমর! সসম্মানে পান করব! 

পচিশ বছর ধরে কমরেড লেনিন আমাদের পার্টিকে লালন করেছেন 
এবং তাকে সার দুনিয়ার সবাপেক্ষ। শক্তিশালী দর্বাপেক্ষা উন্নত ইস্পাতদৃঢ 
শ্রমিকদের পার্টি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। জার ও তার তৃত্যদ্দের আঘাত, 
বুর্জোয়া ও জমিদারদের ক্রোধ, কলচাক ও ডেনিকিনের সশস্ত্র আক্রমণ, 
ব্রিটেন ও ফ্রান্সর সশস্ত্র হস্তক্ষেপ, শতজিহ্ব বুর্জোয়া সংবাদপন্জের মিথ্য। কুৎসা 
- এইসব বুশ্চিক গ্রতিনিয়তই আমাদের পার্টিকে দংশন করে এসেছে 
গত পচিশ বছর 'ধরে। কিন্তু আমাদের পার্টি, তার অসংখ্য শক্রদের 
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আক্রমণ প্রতিহত করে অটলভাবে পাহাড়ের মতো দীড়িয়ে থেকেছে এবং 
শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে বিজয়ের দিকে | আমাদের পার্টি 
প্রচণ্ড সব যুদ্ধে জা'র সাধারণ স্তরের কর্মীদের এঁক্য ও সংহতি দৃঢ়তর করেছে। 
এবং এঁক্য ও সংহতির দ্বারা তা শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ 
করেছে। 

আমাদের কাছ থেকে বিদ্বায় নেওয়ার সময় কমরেড লেনিন 
আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন আমাদের পার্টির এঁক্যকে 
নিজেদের চোখের মণির মতো! রক্ষা করতে । কমরেড লেনিন, 
(ভোমার কাছে আমরা শপথ করছি বে, ভোমার এঁ নিদেশিটিও 
আমর! সঙম্মানেই পালন করব। 

ছুর্বহ ও অসহা হয়ে এসেছে শ্রমিকশ্রেণীর ভাগ্য। বেদনাদায়ক ও 
শোচনীয় হয়ে এসেছে মেহনতী মানুষের ছুঃখকষ্ট। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাস 
মালিক, তৃমিদাস ও ভৃমিদাস মালিক, কষক ও জমিদার, শ্রমিক ও 
পুঁজিপতি, অত্যাচারিত ও অত্যাচারী-_ছুনিয়াটা এইভাবেই গড়ে উঠেছে 
স্বরণাতীত কাল থেকে, এবং তা বেশিরভাগ দেশগুলিতে এভাবেই থেকে 
গেছে আজও পর্যস্ত। কয়েক শতাব্দীতে কয়েক শতবার বেহনতী মান্থষ 
চেষ্ট। করেছে তাদের কাধ থেকে তাদের অত্যাচারীদের ছুড়ে ফেলে দিতে 
এবং নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়স্ত। হতে। কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত 
ও অপমানিত হয়ে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে, বুকে পোষণ করে এসেছে 
ক্ষোভ ও অপমান, ক্রোধ ও হতাশ! এবং সেই ছুজ্ঞেয় আকাশের দিকে চোখ 
তুলে তাকিয়ে থেকেছে, সেখানে তারা আশা করে এসেছে মুক্তির। 
দাপত্বের শূংখল অক্ষতই থেকে গেছে বা পুরানো শৃংখলের জায়গায় এনেছে 
নতুন শৃংখল যা সমভাবেই ছুর্বহ ও অবমাননাকর। আমাদেরই হুচ্ছে একমাত্র 
দেশ যেখানে শোধিত ও পদদলিত মেহনতী জনগণ জমিদার ও পুঁজি- 
বাদীদের শাসন ছু'ড়ে কেলে দিতে এবং তার জায়গায় শ্রমিক ও কৃষকদের 
শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে । আপনারা জানেন, কমরেডস্‌, এবং 
সার! ছুনিয়াও এখন এট। স্বীকার করে যে, এই বিশাল সংগ্রাম পরিচালিত 
হয়েছিল কমরেড লেনিন ও তার পার্টির বারা । লেনিনের বিরাটত্ব সর্বোপরি 
এখানে যে, দোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সট্টি করে একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে সারা 
দুনিয়ার শোধিত মানুষকে তিনি দেখালেন যে মুক্তির আশ! শেষ হয়ে যায়নি, 
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দেখালেন যে, জমিদার-পুঁজিপতিদের শালন হুল্লাযুঃ দেখালেন যে, 
মেহনতী মানুষদের নিজ প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের রাজন্ব গড়া যায় এবং সেই 
শ্রামকদের রাজত্ব গড়তে হবে স্বর্গে নয়, অর্তে। এভাবেই তিনি লারা 
ছুনিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের হৃদয়কে মুক্তির আশার আলোয় প্রজলিত 
করলেন। এটাই ব্যাখ্যা করে, কেন লেনিনের নাম মেহনতী ও শোঁধিত 
জনগণের কাছে দর্বাধিক প্রিয় একটি নাম হয়েছে। 

আমাদের কাছ থেকে বিদ্বায় নেওয়ার সময় কমরেড লেনিন 
আমাদের নিদেশ দিয়ে গেছেন সর্বহারার একনায়কত্বকে রক্ষা ও 
শক্তিশালী করতে । কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমরা শপথ 
করছি যে, তোমার এই নির্দেশটিও জসম্মানে পালন করতে আমরা! 
চেষ্টার কোন ভ্রুটি করব না। 

আমাদের দেশে পর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রমিক ও কৃষকদের 
মৈত্রীর ভিত্তিতে। এটাই হুচ্ছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের গ্রাথমিক ও বুনিয়াদী 
ভিত্তি। শ্রমিক ও কৃষকরা এরকম একটি মৈত্রী ছাড়া পু জিপতি ও জমিদারদের 
পরাভূত করতেই পারত না। শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের পরাস্ত করতে পারত 
না কৃষকদের সমর্থন ছাড়া । কুষকরা জমিদারদের পরাস্ত করতে পারত না 
শ্রমিকদের নেতৃত্ব ছাড়া। আমাদের দেশের গৃহযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাস এই 
দাক্ষ্যই বহন করছে। কিন্তু মোভিয়েত প্রজাতত্ত্রকে সংহত করার সংগ্রাম 
কোনমতে শেষ হয়ে যায়নি_-এট1 কেবলমাত্র নতুন একটি, রূপ ধারণ করেছে। 
শ্রমিক ও কৃষকর্দের মৈত্রী আগে ধারণ করেছিল সামরিক মৈত্রীর রূপ, কারণ 
তা পরিচালিত হয়েছিল কলচাক ও ডেনিকিনের বিরুদ্ধে। এখন, শ্রমিক ও 
কষকদের মৈজ্ী নিশ্চয় শহর ও গ্রামের মধ্যে, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অর্থ- 
নৈতিক সহযোগিতার রূপ পরিগ্রহ করবে, কারণ এট। পরিচালিত হচ্ছে ব্যবসামী 
ও কুলাকদের ( ধনী কৃষক-_অন্বাদক ) বিরুদ্ধে, এবং তার উদ্দেশ হচ্ছে শ্রমিক 
ও কৃষকদের দ্বারা ভাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই পারস্পরিক ভিত্তিতে সরবরাহ 
করা । আপনারা জানেন যে কেউই এর জন্ত কমরেড লেনিনের চেয়ে এত 
বেশি অধ্যবসায় সহকারে কাজ করেননি । 

আমাদের কাছ থেকে বিদ্বাপ়্ নেওয়ার সময় কমরেড লেনিন 
আমাদের নিদেশ দিয়ে গেছেন আমাদের সকল শক্তি দিয়ে শ্রমিক 
ও কৃষকদের মৈত্রীকে শক্তিশালী করতে । তোমার কাছে আমরা 
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শপথ করছি, কমরেড লেনিন, যে এই নিদেশটিও আমরা সগগ্মানেই' 
পালন করব। | 

সোভিয়েত প্রজ্াতম্ত্রের দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতি- 
সতানমূছের মেহনতী মানুষদের সংহতি। রুশীয় ও ইউক্রেনীয়, বাশ.কির ও 
বিয়েলোরুশীয়, জায় ও আজ্ারবাইজানীয়, আর্মেনীয় ও দাঘেস্তানীয়, তাতার 
ও কিরঘিজ, উজবেক ও তুর্কমেনীয় সকলেই সর্বহার'শ্রেণীর একনায়কত্বকে 
শক্তিশালী করতে সমান আগ্রহী । সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব এইসব জাতিকে 
কেবল বন্ধন ও নির্যাতন থেকেই মুক্ত করেনি পরস্ত জনগণ সোভিয়েতসমূছের 
প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাদের গভীর অঙ্গরাগ ও তার জন্ত আশ্মাত্যাগ ম্বীকারে 
তাদের প্রস্ততির দ্বারা শ্রমি কশ্রেণীর শত্রদের চক্রান্ত ও আক্রমণ থেকে আমাদের 
'সোভিয়েতপমৃছের প্রজ্ঞাতন্ত্রকে মুক্ত করেছে । এইজন্তই কমরেড লেনিন 
প্রজাতন্্রমূছের যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই আমাদের দেশের জনগণের 
শ্বেচ্ছামূলক সংযুক্তির প্রয়োজনীয়ত। লম্পর্কে, তাদের ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার 
প্রয়োজনীয়তা লম্পর্কে আমাদেরকে অক্লান্তভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। 

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কমরেড লেনিন 
গজ তন্্রসমূহের যুক্তরা ্ট্রকে শক্তিশালী ও প্রনারিভ করতে আমাদের 
নিদ্ধেশ দিয়ে গেছেন। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে আমর! 
শপথ করছি যে, তোমার নিদেশটি আমরা সসম্মানেই পালন করব! 

সর্বহারাশ্রেণীর একমায়কত্বের তৃতীয় ভিত্তি হচ্ছে আমাদের লাল সেনা- 
বাহিনী ও লাল নৌবাহিনী । লেনিন একাধিকবার আমাদের বোঝাতে চেষ্টা 
করেছেন যে পুঁজিবাদী রাষ্্রসমূহের কাছ থেকে যে বিরতিটুকু আমর! জয় করে 
এনেছি তা ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হুতে পারে। লেনিন একাধিকবার আমাদের 
দেখিয়েছেন যে লাল সেনাবাহিনীকে শক্কিশালী করা ও তার অবস্থার 
উন্নতিপাধন করা হুল আমাদের পার্টির অন্ততম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য । কার্জনের 
চরমপন্জ্ ও জার্ননির লংকট১০ সম্পফিত ঘটনাবলী পুনরায় প্রমাণ করল 
ধে, বরাবরের মতোই, লেনিন সঠিক ছিলেন। তালে, আহ্থন কমরেডন্‌, 
আমরা শপথ করি যে, আমরা আমাদের লাল পেনাবাহিনী ও লাস নৌ- 
বাহিনীকে শক্তিশালী করার চেষ্টায় কোন ক্রটি রাখব ন!। 

বুর্জোয়। রাষ্ট্রপমূহের এক বিশ।ল লাগরের মাঝে আমাদের দেশ এক 
বৃছৎ পাহাড়ের মতে! পড়িয়ে রয়েছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ তার ওপর 


তং 


আঘাত হেনে চলেছে, হুমকি দিচ্ছে তাকে ডুবিয়ে দেবার ও ধুয়ে সাফ করে 
দেবার। কিন্তু পাহাড়টি ধ্াড়িয়ে আছে অকম্পিত। কোথায় নিহিত এর 
শক্তি? শুধু এই ঘটনাতেই নিহিত নয় যে আমাদের দেশ দাড়িয়ে আছে শ্রমিক 
ও কৃষকূদর এক টমত্রীর ওপর, এই ঘটনাতেই নয় যে এতে মূর্ত হয়েছে স্বাধীন 
জাতিসতাসমূহের এক স্বেচ্ছাসম্মেলন, এই ঘটনাতেই নয় যে এটি লাল সেনা- 
বাছিনী ও লাল নৌবাহিনীক্প সবল বাহুর দ্বারা রক্ষিত। আমাদের দেশের 
শক্তি, দৃঢ়তা ও সংহতির কারণ হল সেই স্থগভীর সহান্থৃভূতি ও সুনিশ্চিত 
সমর্থন ঘা সে সার! ছুনিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের হ্ৃদয়েই পেয়ে থাকে । সার! 
ছনিয়ার শ্রমিক ও কৃষকরা সোভিয়েত গ্রজাতন্ত্রকে রক্ষা! করতে চায় কমরেড 
লেনিনের নিশ্চিত হাত থেকে শক্রর শিবিরে নিক্ষিপ্ত এক শায়কের মতে 
নিপীড়ন ও শোষণ থেকে তাদের মুক্তির আশার স্তত্ভতের মতো, তাদের মুক্তির 
পথনিদ্দেশিক এক নির্ভরষেগ্য আলোকনংকেতের মতো। তার! চায় একে 
রক্ষা করতে এবং পু'জিপতি ও জমিদারদের তারা! একে ধ্বংস করতে দেবে 
না। এখানেই আমাদের শক্তি! এবং এখানেই রয়েছে সকল দেশের 
মেহনতী মান্থষের শক্কি। আর এখানেই নিছিত রয়েছে লার! ছুনিয়ার 
বুঞ্রোয়াদের দুর্বলতা । 

লেনিন কখনোই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্বকে মনে করতেন না যে তাতেই তার 
লমাঞ্চি। তিনি সর্বদাই তাকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দেশগুলির বিপ্লবী 
অংগ্রাম শক্তিশালী করার একটি অত্যাবন্তকীয় যোগন্থত্র হিসেবে দেখতেন, 
পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সার! ছুনিয়ার মেহনতী মানুষের জয়লাভ স্থগম করার একটি 
অত্যাবশ্থক যোগন্থন্র হিলেবে দেখতেন । লেনিন জানতেন যে আস্তর্জাতিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এবং লোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নিজেকে রক্ষা করার দৃ্বিকোণ 
থেকে উডয়তঃই এই হল এক মঠিক ধারপা। লেনিন জানতেন যে শুধুমা্ 
এটাই মার! ছুনিয়ার মেহনতী মানুষের হৃদয়কে তাদের মৃক্তির জন্ত চূড়ান্ত 
যুদ্ধগুলি লড়বার দৃঢ় সংকল্পে প্রজ্বলিত করতে পারবে । এই কারণেই, সর্ব- 
হারার একনায়কত্ব প্রতিষ্তিত হওয়ার সাথে লাথেই সেই শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর, যিনি 
দবহারাদের পরিচালনা করে গেছেন তিনি শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকের 
ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এই কারণেই, তিনি লারা ছুনিয়ার মেহনতী 
মান্ধষের লশ্মেলন_কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিককে সম্প্রসারিত ও শক্কিশালী 
করতে কখনো৷ ক্লান্তি বোধ করেননি । 


৬৬৩ 


আপনারা গত কয়েকদিন ধরে লেনিনের শবাধারের দিকে শত-লহশ্র 
মেহনতী মানুষের তীর্ঘবাত্রা দেখেছেন । অতি লপ্রই আবার আপনারা দেখবেন 
কমরেড লেনিনের নমাধিক্ষেতঅে লক্ষ লক্ষ মেহনতী মান্ষের প্রতিনিধিদের 
তীর্থবাজ।। আপনারা নিঃসন্দেছ থাকুন যে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি- 
দের পরেই আসবেন দুনিয়ার সকল অংশ থেকে হাজার হাজার লাখ লাখ 
মানৃষের প্রতিনিধিরা, তারা আসবেন এই সাক্ষ্য বন করেযে, লেনিন 
কেবলমাত্র রাশিয়ার সর্বহারাশ্রেণীর, কেবল ইউরোপীয় শ্রমিকদের, কেবল 
সনিবেশিক প্রাচ্যেরই নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল মেহুনতী 
মানুষের নেতা । ং 

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জময় কমরেড লেনিন 
আমাদের নিদেশ দিয়ে গেছেন কমিউনিস্ট আন্তর্জ।তিকের নীতি- 
সমুহের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে । কমরেড লেনিন, তোমার কাছে 
আমর! শপথ করছি, আমরা সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের 
লংঘ-__ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে শৃরক্জিশালী ও সব্প্রসারিত করতে 
জীবন পণ করতেও কুঠিত হব না। 


প্রাভদা; সংখ্য। ২৩ 
৩৭শে জানুয়ারি, ১৯২৪ 


জেনিন 

(ক্রেমলিন মামরিক বিদ্যালয়ে এক 
স্মৃতি-সভায় প্রদত্ত একটি ভাষণ, 
২৮শে জানুয়ারি, ১৯২৪ ) 


কমরেডস্, আমায় বল। হয়েছে যে আপনারা এখানে আজ নদ্ধ্যায় একটি 
লেনিন স্বতিসভার আয়োজন করেছেন এবং আমি আমন্ত্রিত হয়েছি অন্যতম 
বক্ত। ছিসেবে। আমি মনে করি না যে, লেনিনের কর্মকাণ্ডের উপর আমার 
একটি তৈরী করা বন্তৃত। দেবার কোন প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি, 
এট] আরও ভাল হয়, যদি একজন মানুষ হিসেবে, একজন নেতা হিসেবে 
লেনিনের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার জন্ত আমি নিজেকে কতকগুলি তথ্য 
দেওয়ার মধ্যেই লীমাবদ্ধ রাখি। এইসব তথ্যের মধ্যে, হয়তো, অন্তনিছিত 
কোন সম্পর্ক থাকবে না কিন্ত লেনিন সম্বন্ধে সাধারণ একটা জ্ঞান অর্জন করার 
পক্ষে সেটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। যাই হোক, এই অনুষ্ঠানে 
এইমাত্র আমি য। বললাম এর চেয়ে বেশি কিছু করতে আমি অক্ষম। 


ৃ পার্বত্য ঈগল 

আমি লেনিনের সাথে প্রথম পরিচিত হই ১৯*৩ সালে। এটা সত্যই 
একট! ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, ছিল চিঠিপত্র আদান-প্রদানেরই মাধ্যমে : 
কিন্তু এ] আমার ওপর এক অনপনেয় ছাপ ফেলেছিল, এমন একট। ছাপ য 
পার্টিতে আমার সমগ্র কাজের মধ্যেও মুছে যায়নি । তখন আমি সাইবেরিয়ায় 
নিবাসনে ছিলাম । লেনিনের কর্মকাণ্ড সম্ঘদ্ধে আমার জ্ঞান সেই নব্বইয়ের 
দশকের শেষ থেকে এবং বিশেষ করে ১৯০১ লালের পর, ইস্‌ক্রার১১ 
আবির্ভাবের পর আমাকে দৃঢ় নিশ্চিত করেছিল যে লেনিনের মধ্যে আমরা 
এক অসাধারণ ক্ষমতাধারী মাুষ পেয়েছি। সে সময় তাকে আমি পার্টির 
কেবল একজন নেতা হিসেবে মনে করতাম নাঃ মনে করতাম তার একজন 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, কারণ তিনিই একমাঞ আমাদের পার্টির অন্তনিছিত 
মুল বৈশিষ্ট্য ও জরুরী প্রয়োজনগুলি উপলান্ধ করতে পেরেছিলেন। আমি 

৬৫ 


স্তালিন ড্ষ)--৫ 


যখন পার্টির অন্তান্ত নেতাদের সাথে তাকে তুলনা! করেছি, লব লময় আমার 
এটাই মনে হয়েছে যে ক্ষমতায় ও বিরাটন্বে তিনি তাঁর পহকর্মীদের দকলের-- 
প্লেখনভ, মার্ভভ, আযক্মেলরভ এবং অন্তান্থদের _তুলনায় অনেক বড় ছিলেন; 
যে, তাদের লগে তুলনামূলকভাবে, লেনিন নিছক নেতাদের একজনই ছিলেন 
না, ছিলেন সর্বোচ্চ পর্ধায়ের নেতা-_-এক পার্বত্য ঈগল, যিনি দংগ্রামে ভয় কি 
তা জানেন না এবং যিনি নিভী'কভাবে পার্টিকে পরিচালনা করে এগিয়ে নিয়ে 
গেছেন রুশ বিপ্রবী আন্দোলনের অনাবিষ্কৃত পথে। এই ছাপ আমার 
মনে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছিল যে এ সম্পর্কে আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুর কাছে চিঠি না লিখে পারিনি; এই বন্ধু বিদেশে রাজনৈতিক নির্বাসনে 
জীবনযাপন করছিলেন এবং আমি তাকে অঙ্রোধ করেছিলাম তাঁর অভিমত 
দেবার জন্যে । কিছুকাল পরে, আমি যখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে ছিলাম-- 
মেটা ছিল ১৯৯৩ লালের শেষাশেধি__আমি একটি দোৎসাহ জবাব পেলাম 
বন্ধুর কাছ থেকে এবং একটি সরল, গভীর অভিব্যক্তিপূণণ চিঠি পেলাম 
লেনিনের কাছ থেকে, ধাকে, এট! বোঝা গেল, আমার বন্ধু আমার চিঠিট! 
দেখিয়েছিলেন। লেনিনের চিঠিটি ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট, কিন্ত তাতে ছিল 
আমাদের পার্টির ব্যবহারিক কাজের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সমালোচনা, এবং ছিল 
আরও ভবিষ্যতে পার্টির সমগ্র কর্মপরিকল্পনার একটি লক্ষণীয়ভাবে স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা । কেবলমাত্র লেনিনই অত্যন্ত জটিল ব্যাপারগুলিকে অত সরল ও স্বচ্ছভাবে 
এবং এত সংক্ষিপ্ত ও বলিষ্ঠভাবে লিখতে পারতেন ষেন প্রতিটি বাক্য কেবল 
কথাই বলে না, রাইফেল থেকে বেরিয়ে আপা গুলির মতো কানে বাজে । এই 
সরল ও বলিষ্ঠ চিঠিটা আমার এই অভিমতকে আরও বেশি দৃঢ় করল ষে 
লেনিন ছিলেন আমাদের পার্টির পার্বত্য ঈগল। একজন পুরানো আত্মগোপন- 
কারী কর্মীর অভ্যাসবশতঃ লেনিনের চিঠিটি অন্তান্ত অনেক চিঠির মতোই 
আগুনে নষ্ট করে ফেলার জন্ত আমি নিজেকে'ক্ষমা করতে পারি না। 
লেনিনের লাথে আমার পরিচয় সেই দিনটি থেকে। 


বিনয় 


লেনিনের দাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৫ লালের ডিলেম্বরে ট্যামার- 
ফোর্পে ( ফিনল্যাণ্ড) বলশেভিক লম্মেলনে। আমি আমাদের পার্টির পার্বত্য 
ঈগলকে, একজন বিরাট ব্যক্তিকে দেখার আশা করেছিলাম । বিরাট কেবল 
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রাজনীতিগতভাবেই নয়, ঘিরাট, আপনারা যদ্দি "শুনতে চান, দেহের দিক 
থেকেও, কারণ আমার কল্পনায় আমি লেনিনকে চিত্রিত করেছিলাম একজন 
মহিমান্বিত ও কর্তৃত্বব্ঞ্রক বিরাটাকার পুরুষ হছিসেবে। তারপর কি 
হুতাশই হলাম, যখন দেখলাম যে তিনি একজন অতি সাদামাঠা ব্যক্তি, দৈর্ঘ্যে 
গড় উচ্চতারও নীচে, ধাকে কোনভাবেই, আক্ষরিক অর্থে কোনভাবেই, 
সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করা যায় না ।*". 

এটা স্বাভাবিক ঘটন! হিসেবে ধরে নেওয়। হয় যে, একজন “মহান ব্যক্তি” 
সভায় আসবেন দেরীতে যাতে করে সভা তার আবির্ভাবের অপেক্ষায় 
রুদ্ধনিঃশ্বাসে থাকে ; আর তারপর “মহান ব্যক্কি'র সভায় ঢোকার ঠিক পূর্ব- 
মুহূর্তে চারিদিকে সেই সাবধানী ফিস্ফিসানি চলতে থাকবে: “চুপ!” 
আস্তে !...উনি আসছেন!” আমার কাছে এই আনুষ্ঠানিকতা অনাবশ্তুক বলে 
মনে হয়নি, কেননা এটা মনের ওপর একটা ছাপ অংকিত করে, উদ্দীপিত 
করে শ্রদ্ধা । আমি কি হতাশই না হলাম, যখন জানলাম যে প্রতিনিধিরা 
আসার আগেই লেনিন সম্মেলনে হাজির হয়েছেন, বসে গেছেন কোন এক 
কোণে এবং অনাড়ম্বরভাবে সম্মেলনের অতি সাধারণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, এক অতি সাধারণ আলোচনা করছেন। আমি 
আপনাদের কাছে গোপন করব ন। যে সে নময় এটাকে আমার মনে হয়েছিল 
অবস্ঠ গ্রয়োজনীয় কয়েকটি নিয়ম লংঘন করার মতে। কিছু বলে। 

কেবল পরবতী|কালেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে এই সারল্য ও 
বিনয়, নকলের অলক্ষিত অবস্থায় থাকার এই প্রয়াম ব1 অন্ততঃপক্ষে নিজেকে 
নজরে পড়ে এমন না করে তোল! এবং নিজের উচ্চপদকে জোরালোভাবে 
প্রকাশ না! কর! এই বৈশিষ্ট্টি নতুন জনগণের একজন নতুন নেতা হিসেবে, 
লরল ও সাধারণ মানুষের, মানব লমাজের “সাধারণ স্তরের মানুষের নেতা 
হিমেবে লেনিনের প্রবলতম বৈশিষ্ট্যগুলির অন্ততম। 


যুক্তির শক্তি 

এই লন্মেলনে লেনিন ছুটি ভাষণ দিয়েছিলেন, ছুটি ভাষণই ছিল উল্লেখযোগ্য £ 
একটি ছিল দমলাময়িক পরিস্থিতি গ্রলঙ্গে ও অপরটি ছিল কষি-সমন্তার ওপর । 
দুর্ভাগ্যবশতঃ, দেগুলি লংরক্ষিত হুয়নি। ভাষণ ছুটি ছিল গ্রেরণাদায়ক এবং 
সেগুলি গোটা শ্মেলনকেই এক প্রচণ্ড উদ্দীপনায় উদ্ধদ্ধ বরেছিল। দৃঢ় 
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প্রত্যয়ের অসাধারণ ক্ষমতা, যুক্তির সরলত। ও স্বচ্ছতা, সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য 
বাক্যগুলি, ভনিতার অভাব, প্রভাব বিস্তারের উদ্দেস্তে মাথা ধরানো অঙ্গভঙ্গী 
ও নাটুকে শব্লমষ্টির অন্পস্থিতি--এই দব কিছুই গতানুগতিক “নংসদীয়' 
বক্তাদের বক্তৃতাবলীর লক্ষে লেনিনের ভাষণগুরির এক অনুকূল বৈপরীত্য 
সৃষ্টি করেছিল। 

কিন্ত সে সময় আমায় যেটা যুগ্ধ করেছিল ত! লেনিনের বক্তৃতাবলীর এ 
দিকটা ছিল না । আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম সেই ভাষণগ্লিতে নিহিত মুক্তির 
অপ্রতিরোধ্য শক্তির দ্বারা, কিছুটা চাচাছোল! হলেও সেই ভাষণগুলি তার 
শ্রোতাদের ওপর দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিল, ক্রমশঃই-তাদের মনের মধ্যে 
বিদ্যুৎ সঞ্চার করেছিল, এবং তারপর, বলা যেতে পারে যে ত৷ সম্পূর্ণভাবে 
তাদের অভিভূত করে ফেলেছিল । আমার মনে আছে ধে অনেক প্রতিনিধি 
বলেছিলেন : «লেনিনের ব্কৃতাবলীর যুক্তি হচ্ছে শক্তিশালী বাছপাশের 
মতো, বা তোমার আষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ করে ফেলবে, ফামের মতো তোমায় 
আকড়ে ধরবে, তুমি তার কজ! থেকে নিজেকে বের করে আনতে অক্ষম 
হবে £ হয় তোমায় নিশ্চিতরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে, না হয় চরম পরাজয়, 
মেনে নিতে হবে। 

আমি মনে করি যে লেনিনের বন্তৃতাবলীর এই বৈশিষ্ট্য ছিল একজন: 
বাগী ছিসেবে তার শিল্পকলার সবচেয়ে শক্তিশালী বিশেষত্ব । 


নাকীকান্প। নয় 


লেনিনের সাথে আমার দ্বিতীয়বার লাক্ষাৎ হয় ১৯৬ সালে আমাদের 
পার্টির স্টকহোম্‌ কংগ্রেদে। আপনারা জানেন যে, বলশেভিকরা এ 
কংগ্রেসে সংখ্যালঘু ছিল এবং পরাজয় বরণ করেছিল। এই প্রথম লেনিনকে 
আমি দেখলাম পরাতৃতের ভূমিকায়। কিঞ্জ তিনি সেই ধরনের নেতাদের 
মতো। একটুও ছিলেন না ধারা একটি পরাজয়ের পর নাকীকান্প। কাদেন বা ভেঙে 
পড়েন। পক্ষান্তরে কোন পরাজ্জঃ লেনিনকে পরিণত করে ঘনীভূত চাপ! 
তেজের উৎসের মতো যা তার লমথকদের নতুন সংগ্রাম এবং ভবিষ) 
জয়লাভের জন্ত অনুপ্রাণিত করে। আমি বলেছি যে, লেনিন পরাজিত 
হয়েছিলেন । কিন্তু কি ধরনের পরাজয় ছিল এটা? আপনার] কবল তাকিয়ে 
হবেখুন ভার বিরোধীদের, স্টকছোম কংগ্রেসেরই বিজয়ী--প্লেখানভ, আযাক্সেলরভ 
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মার্ভভ ও অবশিষ্টদের। তাদের চেহারায় গ্রকৃত বিজয়ীর লক্ষণ ছিল দামান্তই, 
বল! চলে'যে মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে লেনিনের নিষ্বরূণ সমালোচন! তাদের 
দেহের একটি হাড়ও আস্ত রাখেনি। আমার মনে পড়ছে যে আমরা» 
বলশেভিক প্রতিনিধিরা, একটি দলে গাদাগাদি করে বসে তাকিয়েছিলাম 
লেনিনের দিকে এবং তাঁর .উপদেশ চাইছিলাম। কিছু কিছু কমরেডের 
ভাষণে ফুটে উঠেছিল ক্লান্তি ও হতাশার স্থর। আমার মনে পড়ছে যে 
লেনিন এইনব ভাষণের জবাব দেন তিক্তভাবে দ্রাতে দাত চেপে : “নাকী- 
কানা কাদবেন না, কমরেডস্, আমাদের জয়লাভ হবেই, কারণ আমরাই 
সঠিক।” নাকীকান্নাওয়াল! বুদ্ধিজীবীদের প্রতি দ্বণা, আমাদের নিজেদের 
শক্তির ওপর বিশ্বাস, জয়লাভের আস্থা__-আমাদের মধ্যে লেনিন এগুলি গেঁথে 
দিয়েছিলেন । এট! উপলব্ধ হয়েছিল যে বলশেভিকদের পরাজয় সামগ্মিক এবং 
তারা অনতিদূর ভবিষ্যতে জয়লাত করবেই। 

“পরাজয়ের জন্ত কোন নাকীকান্না নয়'--এটাই ছিল লেনিনের কাজের 
বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য তাকে নিজের চারিদিকে শেষ পরন্ত বিশ্বস্ত এবং 


ভার নিজের শক্তির প্রতি আস্থাৰান একটি বাহিনীকে লামিল করতে সাহায্য 
করোছল। 


কোন দস্ত নয় 

১০৭ সালে লগ্নে অন্ুঠিত পরবর্তী কংগ্রেমে,১৩ বলশেভিকর! বিজয়ী 
বলে প্রমাণিত হয়। সেই সর্বপ্রথম লেনিনকে আমি. দেখলাম বিজয্মীর 
ভূমিকায়। জয়ল/ভ কোন কোন নেতার মাথা ঘুরিয়ে দেয়, তাদেরকে উদ্ধত 
ও দ্বাত্তিক করে তোলে। তার! বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জয়োল্লাসে মেতে থাকতে, 
অঞজিত বিজয়পম্মান নিয়ে বিশ্রাম করতে শুরু করেন । কিন্ত লেনিন আদৌ এ 
ধরনের নেতাদের সমতুল ছিলেন না। পক্ষান্তরে, জয়লাভের ঠিক পরেই 
তিনি হয়ে উঠতেন বিশেষভাবে সতর্ক ও সাবধানী । আমার মনে পড়ছে, 
লেনিন দৃঢ়ভাবে প্রতিনিধিদের এটা বুঝিয়ে বলেন ষে£ “প্রথম জিনিসহ হজ 
জয়লাভের ফলে বেদামাল না হয়ে পড়া ও দত্ত না করা; দ্বিতীয় জিনিস হল 
জয়লাভটি সংহত করা; তৃতীয় জিনিদ হল শক্রকে শেষ আঘাত হানা, কারণ 
সে পরাজিত হয়েছে, কিন্ত কোনক্রমেই চূর্ণ হয়ে যায়নি। তিনি সেইসব 
প্রতিনিধিদের প্রতি নিঞ্জাব-করে-দেওয়া স্বণা বর্ষণ করেছিলেন যার! মূর্খের 


১, 


মতো! জোর দিয়ে বলেছিল যেঃ “মেনশেভিকদের এখন সব শেষ হযে 
গেছে। তার এটা দেখাতে মোটেই অন্থবিধা হয়নি যে শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্দোলনের মধ্যে এখনো মেনশেভিকদের শি কড় রয়ে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে 
দক্ষতার সঙ্গে লড়তে হবে এবং নিজের শক্তি সম্পর্কে অধিক মূল্যায়ন ও শক্রর 
শক্তি সম্পর্কে অল্প মূল্যায়ন সামগ্রিকভাবে পরিহার করতে হবে। 

“জয়লাভের ফলে কোন দস্ত নয়-_এটাই ছিল লেনিনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
যা তাকে ধীরস্থিরভাবে শত্রুপক্ষের শক্তির মুল্যায়ন করতে এবং সম্ভাব্য 
বিপর্যয়ের বিস্ময়ের হাত থেকে পার্টিকে স্থরক্ষিত করতে সাহাযা করেছিল। 


মূল নীতির প্রতি বিশ্বস্ততা! 
পার্টি নেতারা তাদের পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতের মুল্য না দিয়ে 
পারেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠতা এমন একটি শক্তি যাকে কোন নেতা! গণ্য না করে 
পারেন না। পার্টির অন্ত কোন নেতার তুলনায় লেনিন এট! কিছু কম 
বুঝতেন না। লেনিন কিন্ত কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে বন্দী হননি, বিশেষ 
করে যখন সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতির কোন ভিত্তি থাকত না। আমাদের 
পার্টির ইতিহামে এমন এমন সময় গেছে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত বা! পার্টির 
সাময়িক স্বার্থের সাথে সর্যহারার মৌল স্থার্থসমূহের দংঘাত ঘটেছে। এরকম, 
ঘটনায় লেনিন কখনই দ্বিধা করতেন না৷ এবং পার্টির সংখ্যাগরিষ্টের বিরুদ্ধে মূল 
নীতির সমর্থনেই দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতেন। অর্বোপরি তিনি এরকম 
সময়ে সকলের বিরুদ্ধে আক্ষরিকভাবে একাকী দ্রাড়াতেও ভয় করতেন না এই 
মনে করে--তিনি যেমন প্রায়ই বলতেন--ষে “আদর্শভিত্তিক নীতিই হল 
একমাত্র সঠিক নীতি ।, 
এ বিষয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যন্চক হুল নিয়লিখিত ছুটি তথ্য । 
প্রথম তথ্য। এটা ছিল ১৯:৯-১১ সালের ঘটনা, যথন প্রতিবিপ্রবের 
বারা চূর্ণ পার্টিতে সম্পূর্ণ ভাঙনের প্রক্রিয়৷ চলছিল। এটা ছিল পার্টিতে 
অবিশ্বালের, পাইকারী হারে কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের দ্বারাই নয়, বরং, এমনকি 
অংশতঃ শ্রমিকদের দ্বারাও পার্টিকে পরিত্যাগ করার একটি সময়পর্ব, এমন 
একট ময় যখন বে-আইনী সংগঠনের প্রয়োজনীয়ত। অন্বীরু হচ্ছিল, একটি 
অবলুত্ি ও বিপর্যয়ের লময়পর্ব। কেবলমাত্র মেনশেভিকরাই নয়, এমনকি 


লও 


বলশেভিকরাও তখন কয়েকটি উপদলে ও ঝে কে গঠিত ছিল, কারণ বেশির- 
ভাগ অংশই শ্রমিকশ্রেণীর "আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আপনার! 
জানেন যে ঠিক দেই দময়ে বে-আইনী নংগঠনগুলিকে সম্পূর্নভাবে গুটিয়ে ফেলার 
এবং শ্রমিকদের একটি বৈধ উদার স্তলিপিন পার্টিতে সংগঠিত করার ধারণার 
উদ্ভব হয়। লেনিন সে সময় ছিলেন কেবলমাব্র একজন, যিনি আশ্চর্যজনক ধৈর্য 
ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের পাথে বিক্ষিপ্ত ও চুর্ণ-বিচুর্ণ পার্টির শক্কিগুলিকে একক 
করে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে প্রতিটি ও সকল পার্টি-বিরোধী প্রবণতা- 
গুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং অস্বাভাবিক সাহদ ও অতুলনীয় অধ্যবসায় 
সহকারে পার্টি নীতিগুলি রক্ষা করে, ব্যাপক মহামারীন্থলত দুরবস্থার নিকট 
পরাজয় বরণ করেননি এবং পার্টি নীতির পতাকাকে উধের্ব তুলে ধরেন। 

আমর! জানি যে পার্টি নীতির স্বার্থে এই সংগ্রামে লেনিন পরবর্তাকালে 
বিজয়ী বলেই প্রমাণিত হন । 

দ্বিতীয় তথ্য। সেটা ছিল ১৯১৪-১৭ সাল, যখন সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 
চলছিল পুরোদমে, এবং যখন লব কটি অথবা প্রায় সব কটি সোশ্তাল 
'ডিমোক্র্যাটিক ও সোশ্তালিই পার্টিগুলিই দার্বজনীন দেশপ্রেমিক উন্মাদনার 
কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং তাদের নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের 
সেবায় নিজেদের নিয়োগ করেছিল। এট হচ্ছে সেই সময় যখন দ্বিতীয় 
আস্তর্জাতিকতার পতাকাকে পুঁজিবাদের কাছে নামিয়ে রাখে, যখনু এমনকি 
প্রেখানভ, কাউট্ক্ি, গেজ দে ও অন্তান্তদের মতো। লোকেরাও উগ্র জাতীয়তা- 
বাদের জোয়ার প্রতিরোধে অক্ষম হয়েছিলেন। লেনিনই সে সময় ছিলেন 
একমাত্র বা প্রায় একমাআ্ ব্যক্তি যিনি সাত্াজিক-উগ্র জাতীয়তাবাদ ও 
দামাজিক-শাস্তিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান, গেজদে ও কাউচ্স্কির নিন্দা 
করেন এবং না-ঘর কানা ঘাট কা “বিপ্রবীদের দোছুল্যমানতাকে কলংক 
চিহ্িত করেন। লেনিন জানতেন যে তার সমর্থনে রয়েছে কেবল একটি নগণ্য 
সংখ্যালঘুং কিন্ত তার কাছে এট। কোন চূড়ান্ত মূহ্র্ত ছিল না, কারণ তিনি 
জানতেন যে সম্মুখে ভবিষাৎ প্রসারিত এমন একমাত্র সঠিক নীতি হল 
নিরবচ্ছিন্ন আস্তর্জাতিকতাবাদের নীতি, ষে একটি নীতিভিত্তিক কর্মপদ্থাই হল 
একমাআ লঠিক কর্মপন্থ। ৷ 

আমর! জানি যে একটি নতুন আস্তর্জাতিকের জন্ত এই সংগ্রামেও লেনিন 
বিজয়ী বলে প্রমাণিত হন। 


ণ১ 


“আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি কর্মপন্থাই হচ্ছে সঠিক কর্মপন্থা'_-এটাই 
ছিল সুত্র, যার দ্বারা আক্রমণের মাধ্যমে লেনিন নতুন “ছর্ভেছ্ক' অবস্থান গ্রহণ 
করেন এবং বিপ্লবী মার্কসবাদের পক্ষে সর্বহারার শ্রেষ্ঠ অংশসমৃহকে জয় করে 
নেন। 


জনগণের প্রতি বিশ্বাস 


তাত্বিক ও পার্টি নেতারা, ধার! জাতির ইতিহাসের সাথে পরিচিত, ধার! 
বিপ্লবের ইতিহাম আগ্ন্ত অধ্যয়ন করেছেন তারাও কোন কোন সময় একটি 
লজ্জাজনক রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগকে বল হয় জনগণ থেকে ভয়, 
জনগণের স্হজনশীল ক্ষমতায় অবিশ্বাস। এটা! কোন কোন সময় নেতাদের 
মধ্যে মেই জনগণের প্রতি এক ধরনের অভিজাভম্থলভ মানমিকতার সৃষ্টি 
করে, যারা বিপ্রবের ইতিহাস সম্বন্ধে যদিও বিশারদ নয়, তবু তারাই 
পুরানো ব্যবস্থা ধংস করার জন্য এবং নতুন ব্যবস্থা গড়ার জন্য পূর্বনিিষ্ট। 
এই ধরনের" অভিজাতস্থলভ মানসিকতার সৃষ্টি হয় এই ভয় থেকে যে বিষয়গুলি 
নই শিথিল হয়ে যেতে পারে, জনগণ “বড় বেশি ধ্বংস করে ফেলতে পারে ; 
এট] উত্তব হয় এক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার ভূমিক! পালন করার ইচ্ছা থেকে 
'ধিনি জনগণকে কেতাব থেকে শিক্ষ। দিতে প্রয়াপী, কিন্ত যিনি নিজে জনগণ 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বিমুখ। 

লেনিন এই ধরনের নেতাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। আমি আর কোন 
বিপ্রবীকে জানি না সর্যহারার স্জনশীল ক্ষমতার ওপর এবং তাদের শ্রেণী 
প্রবৃত্তির ফলগ্রন্থতার ওপর ধার লেনিনের মতে। এত প্রগাঢ় আস্থা ছিল। 
আমি আর কোন বিপ্রবীকে জানি না ধিনি লেনিনের মতে। এত নির্দয়ভাবে 
“বিপ্লবী বিশৃংখলা"র ও “জনগণের অনন্থমোদিত কার্যকলাপের উচ্ছংখলতার” 
কল্পনাশক্কিরহিত ও নংকীর্ণচেতা সমালোচকদের চাবুক মারতে পারতেন। 
আমার মনে পড়ছে যখন একটি আলাপ-আলোচনার সময় একজন কমরেড 
বলেছিলেন, “বিপ্লবের পরে স্বান্ভাবিক অবস্থা চলা উচিত”, তখন লেনিন 
শ্লেষাত্মকভাবে মন্তব্য করেন: “এটা ছুঃখজনক যে, যেসব ব্যক্তি চান বিপ্লবী 
হতে তার! ভূলে যান যে ইতিহাসের সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যবস্থা হচ্ছে বিপ্লবী 
বাবস্থা । 

এইজন্তেই, লেনিনের স্বণ! ছিল লেইসব লোকদের প্রতি, ধারা গর্ব ও 
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উন্ননিকতার লগে জনগণকে স্ব্পা করতেন এবং তাদেরকে কেতাব থেকে শিক্ষা 
দিতে চেষ্ট। করতেন। এইজন্ত লেনিনের অবিরাম নীতি ছিল ঃ জনগণ 
থেকে শিক্ষা৷ নাও, তাদের কার্যকলাপ উপলন্ধি করার চেষ্টা কর, জনগণের 
নংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা সষত্বে অধ্যয়ন কর। 

জনগণের স্থজনশীল ক্ষমতার ওপর আস্থা-__এটাই ছিল লেনিনের কাজের 
'বৈশিষ্ট্য যা স্বতঃস্ফৃর্ত ঘটনাবলী উপলন্ধি করতে এবং তার গতিকে সর্হহারার 
খাতে পরিচালিত করতে তাকে সক্ষম করেছিল। 


বিপ্লবী প্রতিভা! 

লেনিন জন্মেছিলেন বিপ্লবের জন্ত ৷ সত্য সত্যই তিনি ছিলেন বৈপ্লবিক 
অভ্াতানের প্রতিভাবিশিষ্ট এবং বৈপ্লবিক নেতৃত্বকলার মহত্ম বিশারদ । 
বৈপ্রবিক অক্যুতথানের সময়ে যেমন তেমন আর কখনই তিনি ততটা স্বচ্ছন্দ ও 
খুশি বোধ করতেন না। আয়ি এর দ্বার৷ অবশ্ত বলতে চাইছি না যে লেনিন 
সকল বিপ্রবী অত্যুত্থানকে দমভাবেই অনুমোদন করতেন বা তিনি নকল 
সময় ও সকল পরিস্থিতিতে বিপ্রবী অস্ত্যত্থানের অনুকূলে ছিলেন। তা 
একেবারেই নয় । আমি যেটা বলতে চাইছি তা হল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের 
সময় যেমন হতো তেমন আর কখনে! লেনিনের অন্তদৃ্টির প্রতিভা এত সম্পূর্ণ 
ও স্পষ্টভাবে গ্রদশিত হতে৷ না । বৈপ্রবিক অভ্যুত্থানের সময় তিনি আক্ষরিক 
অর্থে প্রস্ফুটিত হতেন, পরিণত হতেন ভবিব্যদ্রষ্টায়, ভবিষ্যদ্বাণী করতেন 
বিপ্রবের সম্ভাব্য আকাবাক। পথ সম্বন্ধে, এগুলি দেখতেন এমনভাবে ষেন এ 
নমঘ্ত জিনিস তার হাতের মুঠোয় রয়েছে। সঠিক কারণেই আমাদের পার্টি 
নহলে বলা হতো: “জলে মাছের মতো। লেনিন বিপ্লবের জোয়ারে পাতার 
দেন।' 

এখানেই রয়েছে লেনিনের রণকৌশলগত গ্লোগানের “আশ্চর্ষজনক' 
স্বচ্ছন্ত। ও তাঁর বিপ্রবী পরিকল্পনাসমূহের "শ্বারোধকারাী সাহসিকতা । 

আমি ছুটি তথ্য মনে করিয়ে দেব যেগুলি বিশেষভাবে লেনিনের এই 
বৈশিষ্ট্যের বিশেষ লক্ষণ। 

প্রথম ভথ্য। সেটা ছিল অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক পূর্ব মৃহূর্ত--যখন 
যুদ্ধক্ষেত্রে ও তার পশ্চাপ্তাগে লাখ লাখ শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক সংকটের 
ফলে বাধা হয়ে শাস্তি ও স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল; যখন সেনাপতির। 
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ও বুর্জোয়ারা “শেষ পর্যস্ত লড়াইয়ের উদ্দেস্তেঁ একটি সামরিক একনায়কত্ত্বের- 
জন্ত কাজ করে যাচ্ছিল; যখন সমগ্র তথাকথিত “জনমত' এবং নকল 
তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক দলগুলি বলশেভিকদের প্রতি শক্রভাবাপয্ ছিল 
এবং তাদেরকে “জার্মান গুগডচর' হিসেবে চিহ্িত করছিল; যখন কেরেনৃস্ি 
বলশেভিকদের আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করতে চেষ্টা করছিলেন--এর মাঝে 
কিছুটা সফলও হয়েছিলেন-_এবং যখন অস্ট্রো-জার্ান কোয়ালিশন সরকারের 
তখনো পর্যন্ত শক্তিশালী ও শ্ুংখলাবদ্ধ সেনাবাহিনী আমাদের রণক্লান্ত, 
ভেঙে পড়া দেনাবাছিনীর মুখোমুখি অবস্থান করছিল, যখন পশ্চিম ইউরোপীয় 
“সমাজতন্তরীরা তাদের সরকারের সাথে “সম্পূর্ণ জয়লাভের জন্য যুদ্ধের খাতিরে 
পরম স্থখের মিন্্রতায় বাস করছিল 1... 

এরকম এক মুহূর্তে অভ্াতখান শুরু করার অর্থটা কি ছিল? এরকম এক 
পরিস্থিতিতে, একটি অদ্ুত্ান শুরু করার অর্থ হল সব কিছু পণ করা। কিন্ত 
লেনিন ঝুঁকি নিতে ভীত হুলেন না, কারণ তিনি জানতেন, তিনি তার 
ভবিশ্বাদত্র্ার চোখে দেখলেন যে একটি অস্তুখান অবশ্তভাঁবী এবং তা! জয়যুক্ত 
হবেই ; দেখলেন যে রাশিয়ায় একটি অত্যু্থান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ খতম করার, 
পথ প্রস্তত করে দেবে, দেখলেন যে তা পশ্চিমের রণরলাস্ত ব)পক জনতাকে 
উদ্ুন্ধ করবে, দেখলেন যে তা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করবে, তা 
লোভিয়েতসমূছের এক প্রজাতন্ত্রের অগ্রদূত হবে, এবং এই সোভিয়েত প্রজাতন্ 
ছুনিয়াব্যাপী বিপ্রবী আন্দোলনের ছুর্গের কাজ করবে। 

আমরা জানি যে লেনিনের বিপ্লবী দুরৃষ্টি পরবর্তাঁকালে তুলনারহিতভাবে 
দঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল! 

দ্বিতীয় তথ্য । সেটা ছিল অক্টোবর বিপ্রবের প্রথম কয়েকটি দিন, যখন 
গণ-কমিশার পরিষদ শত্রতামূলক কার্ধকলাপের অবসানের জন্ত এবং জার্মানির 
সাথে যুদ্ধবিরতির উদ্দোস্তে আলোচনা শুরু করার জন্য বিজ্রোহী সেনাপতি 
ছুখোনিনকে বাধ্য করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আমার মনে পড়ছে যে লেনিন, 
ক্রাইলেংকো (ভবিষ্যৎ প্রধান সেনাপতি) এবং আমি ঘরাসরি তারযোগে 
ছুখধোনিনের সঙ্গে আলোচনার জন্ত পেত্রোগ্রাদের জেনারেল স্টাফের সদর 
দপ্তরে গেলাম। লেটা ছিল এক ভয়ংকর মুহূর্ত । ছুখোনিন ও রণক্ষেত্রের 
লদর দগ্তরগুলি স্ৃনিশ্চিতভাবে গণকমিশার পরিষদের আদেশ মানতে 
অন্ধীকার করেন। লেনাবাহিনীর অফিলারেরা ছিলেন লম্পূর্ণভাবে নর 
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দণ্তরগুলির প্রভাবাধীন। সাধারণ সেনাদের ব্যাপারে, কেউ বলতে পারছিল 
না এই ১৪ মিলিয়ন লেনারা কোন্‌ পথ নেবে, কারণ তারা ছিল তথা কথিত 
দেনাবাহিনীর লংগঠনগ্লির অধীন, এবং: এই সংগঠনগ্তলি সোভিয়েত 
রাষ্টক্ষমতার প্রতি শক্রভাবাপন্ন ছিল। আমর! জানি যে, 'এক গেঞ্জোগ্রাদ্দেই 
সামরিক ক্যাডেটদের এক বিজ্রোহ দান! বাধছিল। এ ছাড়াও, কেরেন্স্কি 
অগ্রসর হচ্ছিলেন পেন্রোগ্রাদের দিকে । আমার মনে পড়ছে যে সরামরি তার- 
কেন্দ্রে কিছুক্ষণ স্তৰ্তার পর সহসা লেনিনের মুখ এক অপাধারণ আলোকে 
উদ্তামিত হল। ন্ুম্পষ্টভাবে তিনি একটি সিদ্ধান্তে এসে. গেলেন। তিনি 
বললেন, “চলুন, বেতারকেন্দ্রে যাওয়া যাক, এটা আমাদের খুব কাজে আসবে। 
আমরা সেনাপতি ছুখোনিনকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় ক্রাইলেংকোকে 
প্রধান সেনাপতি করে এক বিশেষ আদেশ জারী করৰ এবং অফিসারদের 
মাথ1 ভিডিয়ে সাধারণ মেনাদের কাছে আবেদন জানাব, আহ্বান করব তার্দের 
সেনাপতিদের ঘেরাও করতে, শক্রতামূলক কাজ বন্ধ করত, অস্ট্রো-জার্নান 
সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং শাস্তির দায়দায়িত্ব নিজ 
হাতে গ্রহণ করতে । 

এটা ছিল “অন্ধকারে একটা ঝাপ । কিন্তু লেনিন এই “ঝাপ? থেকে 
হটে আসেননি; পক্ষান্তরে, তিনি এটি আগ্রহ সহকারে করলেন, কারণ তিনি 
জানতেন যে সেনাবাহিনী শান্তি চায় এবং তার পথ থেকে প্রতিটি বাধাকে 
রেটিয়ে দূর করে দিয়ে শাস্তি জয় করে আনবে; তিনি জানতেন যে শান্তি 
প্রতিষ্ঠার এই পদ্ধতি অস্ট্রো-জার্নান সেনাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য 
এবং ত1 ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল ফ্রণ্টেই শাস্তির জন্ত আকুল আকাঙ্ষার 
পূর্ণ রাশ ছেড়ে দেবে। 

আমরা জানি যে, এখানেও, লেনিনের বৈপ্লবিক দুরদৃষ্টি পরবর্তাঁকালে 
প্রমাণিত হয়েছিল অত্যন্ত নিখু' তভাবে। 

প্রতিভার অন্তর্ৃ্টি, আসন ঘটনাবলীর অন্তনিহিত অর্থ দ্রুত আকড়ে ধরা৷ ও 
তার ভাবস্তৎ বুঝতে পারার দক্ষতা, এই ছিল লেনিনের গুণ যা তাকে সংগ্রামের 
সন্ধিক্ষণে সঠিক রণনীতি এবং আচরণের স্বচ্ছ লাইন রচনা করতে সক্ষম করে 
তবলত। 

প্রাভদা, লংখ্যা ৩৪ 

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪ 
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যুব কমিউনিস্ট লীগের অভ্যন্তরে দ্বগুলি গ্রগজে 
(রু. ক. পা বে)-র কেন্দ্রীয় কমিটির যুবদের ভেতর কাজ প্রসঙ্গে 
সন্মেগনে প্রদত্ত ভাষণ,১৪ ৩রখ এপ্রিল, ১৯২৪) 


আমি নিশ্চয়ই, সর্বপ্রথম পার্টির আলোচনা সম্পর্কে রুশ যুব কমিউনিস্ট 
লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মনোভাবের বিষয়ে কিছু বলব। স্থানীয় সংগঠনগুলি 
তাদের মনোভাব জানানোর পরেও লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে তার 
একগুয়ে নীরব ভাব ব্জীয় রাখাটা] একট। ক্রটি। কিন্ক লীগের কেন্দ্রীয় 
কমিটির এই নীরবতার কারণ হুল তার নিরপেক্ষতার নীতি--এরকম ভাবা 
ভূল হবে। তারা কেবল অতি সাবধানী ছিল। 

এখন বিতর্কের বিষয়ে কয়েকটি কথা । আমি মনে করি ষে আপনাদের 
মধ্যে নীতিভিত্তিক কোন মতবিরোধ নেই। আমি আপনাদের তত্ব ও প্রবন্ধ- 
গুলি অধ্যয়ন করেছি এবং এমন ধরনের কোন মতবিরোধ দেখতে পাইনি । 
কিন্ধ বিভ্রান্তি আছে এবং আছে একগাদ। কাল্পনিক 'আপোষ-অলাখ” ছন্দ । 

প্রথম ছন্দটি হলঃ লীগকে “মন্ভুত বাছিনী' ছিসেবে এবং এর বিপরীতে 
লীগকে পার্টির “যন্ত্র হিসেবে স্থাপন করাটা ৷ লীগটি কি-_-একটি মজ্কুত বাহিনী 
অথবা একটি যন্ত্র? ছুই-ই। এটা স্কুম্পষ্ট, এবং তা কমরেডর! নিজেরাই তাদের 
ভাষণে বলেছেন। যুব কমিউনিস্ট লীগ হচ্ছে একটি মজুত বাহিনী, কৃষক ও 
শ্রমিকদের একটি মজুত বাছিনী, য1 থেকে পার্টি তার সাধারণ কর্মীদল বৃদ্ধি 
করে। কিন্তু একই সঙ্গে এটা! একটি যন্ত্র, যুব জনগণকে পার্টির প্রভাবে নিয়ে 
আসার একটি যন্ত্র, পার্টির হাতে একটি যস্ত্রবিশেষ। আরও নির্দিষ্টভাবে, 
এটা বল! যেতে পারে যে লীগ হচ্ছে পার্টির একটি যন্ত্র, পার্টির একটি সহায়ক 
অস্ত্র, এই অর্থে যে লক্রিয় লীগ সদস্তপদ হচ্ছে লীগে সংগঠিত নয় এমন যুবদের 
গ্রভাবিত' করার জন্ত পার্টির একটি যন্তর। এই ধারণাগুলি একে অপরের 
বিরোধিতা করে না এবং একটিকে অপরটির বিপরীতেও স্থাপন করা যায় না। 

একটি দ্বিতীয় তথাকথিত আপোষ-অসাধ্য ছন্ব ছল £ কিছু কিছু কমরেড 
ভাবেন ফে লীগের শ্রেনী-নীতি তার অন্তর্গ ঠনের ছারা নির্ধারিত হয় না, 
নির্ধারিত হয় সেই লোকগুলির একনিষ্ঠতার দ্বারা যারা দাড়িয়ে আছে তার 


৭৬ 


শীর্ষে । একনিষ্তাকে অন্তর্গঠনের বিপরীতে স্থাপন করা হয়। এ ঘন্বটিও 
কাল্পনিক, কারণ রু. যু. ক. লী-র শ্রেঈ-নীতি নির্ধারিত হয় অস্তর্গ ঠন ও সর্বোচ্চ 
নেতৃত্বের এক নিষ্ঠতা-_এই উভয় উপার্ধানের দ্বার! । যদি একনিষ্ঠ লোকেরা লীগ- 
সংস্তদের প্রভাবের অধীনে থাকেন, যা নীতি ও মনোভাবের দিক থেকে তাদের' 
বিরোধী এবং সকল লীগ লদস্ই যদি সমান অধিকার ভোগ করেন, তাহলে এ 
ধরনের দদশ্যপদ লীগের ক্রিয়াকলাপ ও নীতির ওপর তার ছাপ না ফেলে, 
পারে না। পার্টি তার সদন্যপদ্ের অন্তর্গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে কেন? 
কারণ পার্টি জানে যে, স্দস্যপদের অন্তর্গঠন তার ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত, 
করে। | 

পরিশেষে আরও একটি দ্বন্ব যা একই ধরনের কাল্পনিক। এটি কৃষকদের মধ্যে 
লীগের ভূমিকা ও তার কাজ সম্পর্কে। কেউ কেউ এমন দৃষ্টিভজি নেন যে 
লীগের কর্তব্য হচ্ছে কৃষকদের মধ্যে তার প্রস্তাব 'দংহত' করা, কিন্তু সেই 
প্রভাব সম্প্রসারিত কর! নয়; আপাতঃদৃষ্টিতে, অন্যের! চান “প্রভাব সম্প্রলা রিত, 
করতে” কিন্ত সংহতির প্রয়োজনীয়তা মেনে নেন না। একটা প্রচেষ্টা হয়েছে 
এটাকে একট আলোচা বিষয় করে তোলার । এটা পরিষফার যে এ ছুটি কর্তব্যের 
মাঝে বৈষম্য টানাট। কৃত্রিম, কারণ প্রত্যেকেই বেশ ভাল করে বোঝেন যে 
লীগ তার প্রভাব গ্রামাঞ্চলে একই সঙ্গে সংহত ও সম্প্রঘারিত করবে । সত্য বটে, 
লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবন্ধে এক জায়গায় কৃষকদের মধ্যে কাজ প্রসঙ্গে একটা 
কিন্তুতরকিমাকার বক্তব্য আছে। কিন্তূ কি তারখানোভ বা কি লীগের কেন্ত্রীয় 
কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের অন্ত প্রতিনিধিরা, কেউই এর জন্ত জিদ ধরেননি, এবং 
তার! এটা সংশোধন করে নিতে প্রস্তত। তাই যদি হয় তাছলে ছোটখাটো 
ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক করা কি লাভজনক ? 

কিন্তু, কাল্পনিক নয়, একটি বাস্তব ছবন্ব রয়েছে যুব কমিউনিস্ট লীগের জীবন 
ও কাজের মধ্যে যার বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমার মনে 
রয়েছে ছুটি গ্রবণতার অন্তিত্বর কথা £ শ্রমিক-প্রবণতা ও কৃষক-প্রবণতা | 
আমার যনে রয়েছে এই প্রবণতা দুটির মধ্যেকার দ্বন্দের কথা, যা নিজ থেকেই 
অনুভূত হচ্ছে এবং যাকে উপেক্ষা করার উপায় আমাদের নেই। ভাষণগুলিতে 
এই ছুই দ্বন্দের আলোচনাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বলতম বিষয় । সকল বক্তাই ঘোষণা 
করলেন যে লীগ শ্রমিকদেরকে অন্তভূক্তি করে বেড়ে উঠবে, কিন্তু তারা সকলেই 
হোচট খেলেন যে মুহূর্তে তারা ফিরলেন কৃষকদের কথায়, কৃষ কদের অন্তভূক্তি 


৭৭ 


করার প্রশ্নে। এমনকি ষারা সরল ও অকপটভাবে ভাষণ দিয়েছিলেন 
তাঁরাও হোঁচট খেলেন এই ব্যাপারে। 


স্পষ্টতঃই, রু. বু ক. লী.-র সামনে এই ছুটি সমস্তা রয়েছে £ শ্রমি ক-সমস্তা ও 
কৃষক-সমন্য। ৷ এটা সুম্পষ্ট যে, যেহেতু যু. ক. লী. হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের 
লীগ, তাই ভবিষ্ততেও এই ঝৌকগুলি, এই হুন্বগুলি লীগের ভেতর থাকবে। 
কেউ কেউ কৃষকদের বিষয়ে কিছু না বলে শ্রমিকদের অস্ততূক্তি করার 
প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন; অন্যেরা ক্লষকদের অন্ততৃক্ত করার ওপর 
জোর দেন, লীগের নেতৃস্থানীয় অংশ হিসেবে, গ্রলেতারীয় অংশের গুরুত্বকে 
ছোট করে দেখে । লীগের নিজ প্রকতিতে অন্তর্নিহিত এই আভ্যন্তরীণ ঘবন্দটিই 
বক্তাদের হোচট খাওয়ায় । কেউ কেউ তাদের বক্তৃতায় পার্টি ও যু. ক, লী-র 
মধ্যে একটা সমাস্তরালতা টানেন, কিন্ত ঘটনা হচ্ছে এই যে এমন কোন 
সমাস্তরালতাঁর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কারণ আমাদের পার্টি হচ্ছে একটি 
শ্রমিকদের পার্টি, শ্রমিক ও কৃষকর্দের একটি পার্টি নয়, কিন্তু যু. ক. লী. হচ্ছে 
শ্রমিক ও কৃষকদের লীগ। এই কারণে যু. ক. লী. কেবলমাত্র শ্রমিকদের লীগ 
হতে পারে না, তাকে একই সঙ্গে নিশ্চছ়ুই হতে হবে শ্রমিকদের লীগ ও কৃষকদের 
লীগ। একট] ঞ্িনিদ পরিক্ষার; লীগের বর্তমান কাঠামোয় আভ্যন্তরীণ 
ছন্বগুলি ও প্রবণভাগুলির মধ্যেকার সংগ্রাম ভবিষ্যতেও অপরিহার্য । 


যারা বলেন যে, পার্টিতে মাঝারি কৃষক যুবদের সংগ্রহ করতে হবে তারা 
ঠিক, কিন্ত আমর! যেন একটি শ্রমিক ও কৃষকদের পার্টির ধারণায় পিছলে 
পড়া থেকে সাবধানে থাকি, যেমন কিনা, এমনকি, কিছু কিছু দায়িত্বশীল 
পদাধিকারী কর্মীদের কোন কোন লময়ে এই ধারণ! করার প্রবণত! আছে। 
অনেকে জোর গলায় দাবি জানিয়েছেন £ “আপনারা পার্টিতে শ্রমিকদের অস্ততুক্তি 
করছেন, কেন একই পাল্লায় কৃষকদের অন্ততূক্ত করছেন ন1? এক লক্ষ বা ছু'লক্ষ 
কৃষককে পার্টিতে আনা হোক।' কেন্দ্রীয় কমিটি এটার বিরোধী, কারণ 
আমাদের পার্টিকে নিশ্চিতভাবে হতে ছবে একটি শ্রমিকদের পার্টি । পার্টিতে 
আহ্ছপাতিক হারে থাকা উচিত মোটামুটি ৭* থেকে ৮* শতাংশ শ্রমিক এবং 
২* থেকে ২৫ শতাংশ অ-শ্রমিক। যুকলী-র ক্ষেত্রে অবদ্থ! কিছুট! অন্তরকম। 
খুব কমিউনিস্ট লীগ হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষক যুবদের বিপ্লবী অংশপমূছের একটা 
স্বেচ্ছাভিত্তিক, শ্বাধীন সংগঠন । র্লুষকদের ছাড়াঃ ব্যাপক কুষক যুবদের ছাড়। 
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এটা একট! শ্রমিক ও কৃষকদের লীগ হিলেবে থাকবে না, কিন্ত এর কাজকর্ম 
এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাঁতে এর নেতৃষ্থানীয় ভূমি বা ন্তস্ত থাকে 
প্রলেতারীয় অংশসমূহের ওপর । 


জে. শ্তালিনের “যুব কমিউনিস্ট লীগ গ্রদঙ্গে' 


পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত 
মন্কো, ১৯২৩ 


গও 


লেনিনবাদের ভিন্তি১৫ 


( স্বোর্লভ বিশ্ববিদ্ঠালয়ে প্রদত্ত বরৃতামাল। ). 


লেনিনের স্থৃতিতে সদস্য সংগ্রহের 
উদ্দেশে নিবেদিত 


জে, স্তালিন 


লেনিনবাদের ভিত্তি একটি বিরাট বিষয়। তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচন। 
করতে হলে" দ্পূর্ণ একখানি পুত্তকই রচনা করার দরকার হুবে। তাই 
স্বাভাবিকভাবেই আমার বক্তৃতামালা লেনিনবাদের পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন! হুৰে 
নাঃ বড় জোর তার মধ্য দিয়ে লেনিনবাদের ভিত্তিদমুছের শুধু একটা 
সংক্ষিপ্ত সারমর্ধ হাজির কর! যায়। অবশ্ত আমার মনে হয় সাফল্যের সঙ্গে 
লেনিনবাদের অধ্যয়নের জন্ত কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ের প্রয়োজনীয় প্রস্থান- 
বিন্দুর উপস্থাপনা ছিসেবে এই লংক্ষিগতসারের উপযোগিতা রয়েছে । 

আবার লেনিনবাদের ভিত্তিপমৃহের ব্যাখ্যানের অর্থ লেনিনের বিশ্ব-ৃষ্টি- 
ভঙ্গির ভিত্তির উপস্থাপন! মাত্র নয়। লেনিনের বিশ্ব-দৃঠিভ্জি এবং লেনিন- 
বাদের ভিত্তি পরিসরের দিক থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। লেনিন ছিলেন একজন 
মার্কববাদী আর স্বভাবতঃই মার্কপবাদই হচ্ছে তাঁর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি। 
কিন্ত ত থেকে মোটেই এ কথ! বোঝায় না ষে লেনিনবাদের উপস্থাপন 
মার্কদবাদের ভিত্তিসমূহের উপদ্থাপন দিয়েই শুরু করতে হবে। লেনিনবাদকে 
উপস্থাপনার অর্থ হবে লেনিনের রচনাবলীর মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও নতুন য! 
রয়েছে তা মার্কলবাদের সাধারণ জ্ঞানভাগ্ারে কী অবদান রেখে গেছে এবং 
যা ম্বাভাবিকভাবেই তাঁর নামের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে রয়েছে তার উপস্থাপনা 
করা । একমাত্র এই অর্থেই আমার বক্তৃতামালায় লেনিনবাদের ভিত্তির কথা 
আমি বলব। 

আর তাহলে, লেনিনবাদ কাকে বলব? 

কেউ কেউ বলেন রাশিয়ার বিশেষ অবস্থার যে প্রেক্ষাপট তাতে মার্কস- 
বাছের প্রয়োগই হচ্ছে লেনিনবাদ। এই সংজ্ঞায় খানিকটা পত্য রয়েছে 
কিন্তু কোনমতেই তাতে পুরে! সত্যটি নেই। লেনিন নিশ্চিতই রাশিয়ার 


৮৬ 


পরিস্থিতিতে মার্কপবাদের প্রয়োগ করেছিলেন এবং তা প্রয়োগ করেছিলেন 
একাস্ত দক্ষতার সজে। কিন্ত যদি লেনিনবাদ রাশিয়ার বিশেষ ঘ্বস্থার 
প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদের নিছক প্রয়োগমাত্র হতো তাহলে তা নিতাত্ত জাতীয়, 
এবং শুধুমাত্র জাতীয়, নিছক রুশীয় এবং শুধুমাত্র রুশীয় একটি ব্যাপারই হয়ে 
থাকত। কিন্ত আমর! জানি লেনিনবাদ নিছক একটি রুশীয় ব্যাপার নয় বরং 
তা একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার, সমগ্র আস্তর্জ|তিক ঘটনাবিন্তানের গভীরে 
তা প্রোথিত রয়েছে। তাই আমি মনে করি এই সংজ্ঞাটি একদেশদশিতা 
দোষে দুষ্ট। ” 

অন্তান্তরা বলছেন যে লেনিনবাদ হচ্ছে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের 
মার্কসবাদের বৈপ্লবিক উপাদানসমূছের পুনরুজ্জীবন যাকে পরবর্তী বছরগুলির 
মার্কপবাদ থেকে ত্বতন্ত্রভাবে দেখতে হবে. কেনন। তখন তাদ্দের অভিমত অন্থসারে 
তা নরষপন্থী ও অ-বিপ্রবী হয়ে পড়েছিল। যদ্দি আমরা মার্কমের শিক্ষাগ্ডজিকে 
এভাবে নির্বোধ ও 'অমাজিতভাবে ভাগ করার কথা, টপ্রবিক ও নরমপন্থী 
এই ছুভাগে ভাগ করার কথা হিসেবের মধ্যে না ধরি, তাহলে আমাদের 
স্বীকার করতেই হবে যে এই সম্পূর্ণ অস্কপযুক্ত ও অনভিপ্রেত সংজ্ঞাটিতেও 
খানিকটা সত্য রয়েছে। সত্যটুকু হচ্ছে এই যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের 
স্থবিধাবাদীর! মার্কসবাদের যে মর্মবস্তকে নন্যাৎ করে ছেড়েছিল লেনিন 
নিশ্চিতই মার্কসবাদের সেই বৈপ্লবিক মর্মবস্তকে পুনঃপ্রতিষিত করেছিলেন । 
কিন্তু তা সত্বেও এট! সত্যের একটি কণামাত্র । লেনিনবাদের পুরে! সত্যটি 
হচ্ছে এই যে লেনিনবাদ শুধু মার্কসবাদকে পুনঃপ্রতিষিত করেছিল তা-ই নয়, 
ত1 মার্কসবাদকে এক কদম এগিয়ে নিয়েছিল এবং পুঁজিবাদের নতুন অবস্থাধীনে 
ও শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের পরিস্থিতিতে তাকে অধিকতর বিকশিত করে 
তুলেছিল। 

' তাহলে শেষ বিচারে লেনিনবাদ কাকে বলব? 

লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রমি ক-বিপ্রবের যুগের মার্কসবাদ। আরও 
পঠিকভাবে বলতে গেলে, জেনিনবাদ হচ্ছে সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের 
তত্ব ও রণকৌশল, বিশেষ করে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ব ও রণ- 
কৌশল। মার্ফদ ও এগ্গেলস তাদের কাজকর্ম চালিয়েছিলেন প্রাক্‌-বৈপ্ল বিক 
অধ্যায়ে (আমর! শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্রবের কথা মনে রেখেই এটা বলছি) 
তখনো বিকশিত সাত্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব ছিল না, অধ্যায়টি ছিল বিপ্লবের জন্ত 


৮১ 


স্তালিন (৬৮)--৬ 


শ্রমিবশ্রেণীর গ্রস্ততির এমন একটি অধ্যায় যখন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব 
অনিবাধ আগ বাস্তব কার্ধক্রম হয়ে ওঠেনি। কিন্ত মার্ক ও এজেলস-এর 
শিল্ত লেনিন তার কাজকর্ম শুরু করেছিলেন বিকশিত সাআ্রাজ্যবাদের অধ্যায়ে 
যখন শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব উন্মোচিত হুয়ে উঠছিল, যখন একটি দেশে শ্রমিক- 
শ্রেণীর বিপ্লব ইতিমধ্যেই বিজয় অর্জন করে ফেলেছে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে চূর্ণ-বিচুর্ণ 
করে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রের যুগ, সোভিয়েতের যুগের অভ্যুদয় ঘটেছে। 

তারই জন্য লেনিনবাদ হুচ্ছে মার্কসবাদেরই অধিকতর বিকশিত রূপ । 

সাধারণভাবে লেনিনবাদের অতুলনীয় সংগ্রামমূখী ও অতুলনীয় বৈপ্লবিক 
প্রকৃতির কথ বলা হয়ে থাকে । তা! খুবই ঠিক কথা। কিন্তু লেনিনবাদের 
এই সুনিদিষ্ট বিশেষত্বের ছুটি হেতু রয়েছে : প্রথমতঃ, লেনিনবাদের উত্তব 
ঘটেছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব থেকে, তাই তার ছাপ এতে ন। থেকেই পারে 
না; ভ্বিতীয়তঃ, লেনিনবাদের উদ্ভব ঘটেছে এবং তা জোরদার হয়ে উঠেছে 
দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের হুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে, আর 
হুবিধাবাদের বিরুদ্ধে এই লংগ্রাম পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের 
অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত হয়েই ছিল এবং এখনো রয়েছে । এটা ভূলে গেলে 
চলবে ন! যে একদিকে মার্কস ও এঙ্গেলম আর অন্তদিকে লেনিন-এর মধ্যে 
রয়েছে দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের স্থবিধাবাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের একটি 
সমগ্র অধ্যায় এবং এই স্থবিধাবাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন লংগ্রাম লেনিনবাদের , 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্ততম একটি কর্তব্যকর্ম না হয়েই পারে না। 


১। লেনিনবাদের এঁতিহাসিক উত্স 
লেনিনবাদের উত্তব ও রূপায়ণ ঘটেছে সাত্রাজ্যবাদের পরিস্থিতির মধ্যে 
যখন পুঁজিবাদের দন্বদংঘাতগুলি চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত হয়েছে, শ্রমিক- 
শ্রেণীর বিপ্রব আশ বাস্তব প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, যখন বিগ্রবের জন্ত শ্রমিকশ্রেণীর 
প্রস্তুতির অধ্যায় একটি নতুন অধ্যায়ে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত 
হানার অধ্যায়ে, উপনীত হয়েছে ও তার লঙ্গে বিজড়িত হয়ে গেছে। 
লেনিন পাম্রাজ্যবাদকে “মরণোন্ুখ পুঁজিবাদ বলেছেন। কেন? কারণ 
সাম্রাজ্যবাদ পু. জিবাদের ঘন্বপমূহকে শেষ লীমায়, একের!রে চূড়ান্ত লীমায়, 
নিয়ে এসেছে; তারপরই শুরু হয় বিপ্লব। এই হন্বনমুহের মধ্যে তিনটিকে 
মবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করতে হুয়। 


৮ 


প্রথম ত্বন্্ হচ্ছে শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার ছন্ব। সাস্াজ্যবাদ হচ্ছে 
শিল্পোরতত দেশসমূছের একচেটিয়া ট্রাস্ট ও দিপ্ডিকেটসমূহের, ব্যাঙ্ক ও পু'জিদার 
ধনকুবেরদের সর্বময় ক্ষমতার একটি পরিস্থিতি । এই সর্বময় ক্ষমতার বরুদ্ধে 
গ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায়, 
পার্লামেন্টারী দল ও পালামেপ্টারী সংগ্রাম-_সম্পূর্ণভাবে অপ্রতুল বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। হয় নিজেকে পুঁজির করুণার দরবারে সপে দিয়ে 
ছুরবস্থাকে সঙ্গী করে আগের মতো! কায়ক্লেশে টিকে থেকে বেশি বেশি করে 
তলিয়ে যেতে হবে, আর নয়তে। নতুন অস্ত্র ধারণ করতে"হবে-_সাম্রাজ্যবাদ 
এই বিকল্প পথ ছুটিই বিপুলসংখ্যক শ্রমিক-জনগণের সামনে এনে হাজির 
করছে। সাম্রাজ্যবাদ শ্রমি কশ্রেণীকে বিপ্রবের মুখে এনে দাড় করিয়েছে । 
দ্বিতীয় হ্বদ্ৰ হচ্ছে বিদেশের ভূভাগ ও কাচামালের উতৎসগুলির জন্ত তাদের 
লড়াই থেকে পু'জিদারদের বিভিন্ন গোর্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার 
খঘন্ব। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে কাচামালের উৎসভূমিতে পুঁজি রপ্তানী এবং 
এই উৎসভূমিগুলির একচেটিয়া মালিকানার জন্য উন্মত্ত সংগ্রাম, ইতিমধ্যেই 
[বিভক্ত দুনিয়াকে নতুন করে ভাগবাটোয়ারা করে নেওয়ার জন্য সংগ্রাম 
চলছে আর এই সংগ্রাম সবিশেষ তীব্রতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে পু'জিদারতদের 
নতুন গোগী ও শক্কিগুলি বনেদী গোষ্ঠী ও শক্তিগুলির বিরুদ্ধে “পৃথিবীতে 
নিজেদের যথাযোগ্য স্থানের, বাসনা নিয়ে, বিস্ত অন্তরাও তাদের 
অধিকারকে নাছোড়বান্ব। হয়ে আকড়ে রাখতে চাইছে। পু'জিপতিদের 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার এই উন্মত সংগ্রাম বিশেষভাবে লক্ষণীয় এইজন্য যে 
এর মাঝে সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধ অনিবার্ধ উপাদান হিসেবে থেকে যাচ্ছে আর এই 
যুদ্ধ বিদেশী ভূভাগ কজ। করার জন্ঠই পরিচালিত; তার ফল ছিসেবে এই 
পরিস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে উঠছে এইজন্ত যে এতে করে সাআ্রাজাবাদীরা একে 
অন্তকে হীনবল করে ফেলছে আর এতে করে সাধারণভাবে পু'জিবাদের 
অবস্থানই দুর্বল হয়ে পড়ছে, শ্রমিক-বিপ্লবের অস্ত্যুদয় দ্রুততর হয়ে উঠছে এবং 
এই বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকেই তা! তীব্রতর করে তুলেছে। 
তৃতীয় ছচ্ছ হচ্ছে মুষ্টমেয় কয়েকটি 'সভ)' জাতি এবং পৃথিবীর উপনিবেশ 
ও পরাধীন জাতিসমূছের কোটি কোটি জনগণের মধ্যেকার ঘন্থ। বিশাল 
উপনিবেশ ও পদানত দেশগুলির অধিবাপী কোটি কোটি জনগণের সবচেয়ে 
নিলজ্জ শোষণ ও সবচেয়ে অমানুষিক নিপীড়ন হচ্ছে লাভ্রাজাবাদ। এই 
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শোষণের আর নির্যাতনের উদ্দে্ড হচ্ছে অতি-মুনাফা! সংগ্রহ করা। কিন্ত এই 
দেশগুলিকে শোষণ করতে যেয়ে সাম্রাজ্যবাদ ওখানে রেলপথ-কলকাঁরখানা» 
শিল্প ও ব্যবসাকেন্ত্র গ্রতিষ্ঠ। করতে বাধ্য হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর মতো! একটি 
শ্রেণীর আবির্ভাব, শ্বদেশীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়, জাতীয় চেতনার 
জাগরণ, মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ-_ এই হুচ্ছে এধরনের নীতির অনিবার্ধ 
পরিণাম। ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল উপনিবেশ ও পরাধীন দেশে বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের বিকাশ পরিষ্কারভাবে এই বাস্তব লত্যকে সপ্রমাণ করছে । 
শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এই পরিস্থিতিটি গুরুত্বপূর্ণ কেননা উপনিবেশ ও পরাধীন: 
দেশগুলিকে সাত্রাজ্যবাদের মজুত বাহিনী থেকে তাদের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের 
মন্থৃত বাহিনীতে রূপান্তরিত করে তা পু'ঞ্জিবাদের অবস্থানকে আমূল ছিন্নভিন্ন 
করে দিচ্ছে। 

সাধারণভাবে বললে এই হচ্ছে লাম্রাজ্যবাদের মুখ্য সেই ছন্বসমৃছ ঘ! 
অতীত দিনের 'দমৃদ্ধিমণ্ডিত' পুঁজিবাদকে মরণোন্ুখ পুঁজিবাদে রূপান্তরিত 
করেছে। 

দশ বছর আগে যে সাশ্রাজাবাদী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল অন্তান্ত কিছুর মধ্যে, 
তার তাৎপর্য এই বাস্তব সত্যের মধ্যে নিহিত যে এতে করে এই সমূহ ছন্দ 
একক একটি গ্রন্থিতে এসে মিলিত হয়ে ভারদাম্যের ওপর আছড়ে পড়েছে 
এবং এভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামকে দ্রুততর ও সহজতর করে 
তুলেছে। 

অন্ত ভাষায় বলতে গেলে সাত্রাজ্যবাদ হেতৃমূলে থেকে শুধু যে বিপ্লবকে 
একটি অনিবা্ধ বাস্তব করে তুলেছে তাই নয়, পুজিবাদের ছৃূর্গপমূহে প্রত্যক্ষ 
আঘাত হানার সহায়ক পরিস্থিতিরও তা! সুষ্টি'করছে। 

এরকম একট] আস্তর্জতিক পরিস্থিতিই লেনিনবাদের উদ্ভব ঘটিয়েছে। 

কেউ কেউ বলতে পারেন: বুঝলাম, এ তো খুবই ভাল কথা, কিন্ত 
রাশিয়ার তাতে কী আসে যায় কারণ তা তে৷ আর ঞপদী সামাজাবাদের একটি 
দেশ ছিল না এবং তা হতেও পারত না? লেনিনই-ব। এখানে কী করে 
আসেন আর তিনি তো মুখ্যতঃ রাশিয়াতে ও রাশিয়ার জন্তই কাজ করে 
গেছেন? এতো! সব দেশের মধ্যে রাশিয়াই কেন লেনিনবাদের উৎসভূমি হয়ে 
উঠল, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্রবের তত্ব ও রণকৌশলের উদ্তবক্ষেত্র হয়ে দাড়াল? 

কারণটা হচ্ছে রাশিয়াই ছিল সাম্রাজ্যবাদের এই লমূহ ছন্দের কেন্দ্রবিন্ু। 
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কারণ অন্ত যে-কোন দেশের চেয়ে রাশিয়া অনেক বেশি করে বিপ্লবের 
গস্ভাবনায় সম্ভাবিত হয়ে উঠেছিল, সুতরাং একমান্ত্র পেই দেশই বৈপ্লবিক পথে 
এ ছন্বসমূহের সমাধানের অবস্থায় ছিল। 

প্রথমেই বলতে হয়, জারশা সিত রাশিয়াই ছিল দর্ববিধ নিপীড়নের আবাস- 
ভূমি__পুঁজিবাদী, ওপনিবেশিক এবং দমরতন্ত্রী--সর্ববিধ নিপীড়নের লবচেয়ে 
অমানবিক ও সবচেয়ে বর্বরোচিত অনাচারের প্রকাশক্ষেত্র। এ কথা কেন! 
জানেন যে রাশিয়াতে পু'জির সর্বশক্তিমত্তা যুক্ত হয়েছিল জারতত্ত্রের শ্েচ্ছা- 
চারিতার সঙ্গে, রুশয় জাতীয়তাবাদের জী রূপটির সঙ্গে অ-রুশীয় জাতি- 
দমুহ্রে ব্যাপারে জারতন্ত্রের জল্লাদের ভূমি ক এন্সে যুক্ত হয়েছিল, সমগ্র অঞ্চল 
ছুড়ে যেমন তুরত্ব, পারশ্ত, চীনকে শোষণের সঙ্গে জারতন্ত্র কর্তৃক অন্ত ভূথগ্ত- 
গুলিকে জয় করার বুদ্ধের সঙ্গে তা! যুক্ত হয়েছিল? জারতন্ত্র হচ্ছে “সামরিব- 
দামস্ত সাআাজ্যবাদ"_এই কথাটি লেনিন খুব সঠিকভাবেই বলেছিলেন। 
জারতন্ত্র ছিল সাম্রাজ্যবাদের জঘন্ততম দ্িকগুলির উচ্চতর স্বরগ্রামে গ্রকটিত 
কেন্দ্রীভূত একটি রূপ। 

আরেকটু এগিয়ে বলা যায়,»_-জারের রাশিয়া ছিল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের 
একটি প্রধান মজুত বাহিনী; শুধু বৈদেশিক পু'ঁজিকে অবাধ প্রবেশাধিকার দিত 
বলে নয় এবং এই টবদেশিক পুজি জালাঁনি এবং ধাতব শিল্পের মতো রাশিয়ার 
অর্থনীতির মূল শাখাগুলিকে নিয়ন্রণ করত বলেই নয় বরং এই অর্থেও তা ছিল 
একট। মজুত বাহিনী যে তা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ লক্ষ টদন্ত সরবরাহ 
করতে পারত। 'এককোটি চলিশ লক্ষের রুশ সেনাবাহিনীর কথা মনে করে 
দেখুন যে বাহিনীটি ব্রিটিশ ও ফরাসী পু'জিপতিদের অভাবিতপূর্ব মুনাফার 
নিরাপত। বিধানের ভন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের রণক্ষেত্রে নিজের রক্তপাত করে 
এসেছে। 

তছুপরি, জারতন্ত্র শুধু এ পূর্ব ভূখণ্ডে সাআাজ্যবাদের জাগ্রত প্রহরী 
মাত্র ছিল না, তার সঙ্গে সঙ্গে তা ছিলপ্যারিল, লগ্ন, বালিন এবং ব্রসেলস 
থেকে পাওয়া খণের স্থ্দ হিসেবে 'কোটি কোটি টাকা ওধানকার জনসমষ্টিকে 
নিওড়ে আদায় করার জন্ত নিয়োজিত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের একটি দালাল- 
্বরপ। 

সর্বশেষে বল! যাঁর তুরস্ক, পারস্য, চীন গুভৃতি দেশের বিভাগের ক্ষেত 
জারতন্ত্র ছিল পশ্চিমী লাভ্রাজ্যবাদ্দের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহযোগী। কে 
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এ কথ! না জানে বলুন তো, আতাতের অন্তভৃক্ত দেশগুলির দর্দে জোট: 
পাকিয়েই জারতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল এবং রাশিয়। ছিল 
লেই যুদ্ধেরই একটি অপরিহার্য শক্তি ?. 

তারই জন্ত জারতন্ত্র ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থনমূহ জড়াজড়ি করে 
একাকার হয়ে পড়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা মিলেমিশে লায়াজ্যবাদী স্বার্থের 
একটি একক গ্রন্থি রচনা করেছিল । . 

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ কি প্রাচ্য তাদের এমন শক্তিশালী একটা খুঁটি, 
পুরানো, জারতন্ত্রী, বুর্জোয়া রাশিঘ়্ার জনবল ও সম্পদের সমৃদ্ধ ভাগ্ডারের ক্ষতিটা, 
ম্বেছায় মেনে নেবে এবং কাশিয়ার বিপ্রবের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রাম নিজের 
সর্বশক্তি দিয়ে না করে জারতন্ত্রকে সংরক্ষ! ও' বাচিয়ে রাখার প্রয়াস না চালিয়ে 
সহজে তা মেনে নেবে? অবস্থাই না। 

কিন্তু এথেকেযা বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে যদ্দি কেউ জারতস্থকে আঘ।ত 
হানতে চান তাহলে তাকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও আঘাত হানতে হবে» 
যদি কেউ জারতস্ত্রের বিরুদ্ধে দাড়াতে চান তবে তাকে সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধেও দ/ড়াতে হবে; যিনি জারতন্ত্রকে উচ্ছেদের ব্যাপারে প্রয়াপী তিন্নি 
যদি প্রকৃতপক্ষেই জারতন্ত্রের নিছক পরাজয়টুকুই না চান, চান তাকে 
পরিষ্কার করে ঝে'টিয়ে দূর করে দিতে তবে তাকে সাত্রাজ্যবাদকেও উচ্ছেদ 
করতে হবে। তাই জারতস্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্রব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের 
জে, শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং একাকার হয়ে গেছে। 

এদিকে রাশিয়াতে ইতিমধ্যে প্রচণ্ড গণবিপ্লব মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল 
পৃথিবীর লবচেয়ে ঠরপ্রবিক শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে আর যার ছিল রাশিয়ার 
বৈপ্লবিক কৃষক-জনগণের মতো! একটি গুরুত্বপূর্ণ মিন্রবাছিনী। এটাতে কি 
কোন প্রমাণের অপেক্ষা আছে যে এ ধরনের একটি বিপ্রব মাঝপথে থেমে থাকতে 
পারে না এবং সাকল্যমণ্ডিত হলে তা আরও অগ্রমূর হয়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য 
ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিহ্োছের পতাক! তুলে ধরতে বাধ্য? 

এই কারণে রাশিয়া সাআাজ্যবাদের ছন্দপমুহের কেন্দ্রবিন্দু হতে বাধ্য, শুধু 
এই অর্থেই নয় যে রাশিয়াতে এই ছন্বলমূহ দবচেয়ে পরিষ্কারভাবে অভিবাক্ত 
হয়ে উঠেছিল বা বিশেষ করে তাদের ন্তাক্কারজনক ও অসহনীয় প্রকৃতি এখানে, 
প্রকট হয়ে উঠেছিল; রাশিয়া পশ্চিমী লাআ/জ্যবাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি 
নির্ভরস্থল এবং তা পশ্চিমী আর্থিক পু'জির জঞ্জে গ্রাচ্যের উপনিবেশলমূহকে 
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সংযুক্ত করে রেখেছে বলে নয়__বরং রাশিকা! সাম্রাজ্যবাদের দ্বমন্বমূহের কেক্জ- 
বিন্দু হতে বাধা এইজন্তও যে রাঁশিয়াই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে এমন 
একটি প্রকৃত শক্তি বর্তমান রয়েছে যা! সামাজ্যবাদের হন্দদমুহ বৈপ্লবিক পথে 
লমাধান করতে লমর্থ। 

তা থেকে অবস্ত এ কথাও বোঝ! যায় যে রাশিয়ার বিপ্লব একটি প্রলে তা- 
রীয় শ্রমিক-বিপ্লব না হয়ে পারে না এবং উন্মেষের লগ্ন থেকেই তার একটি 
আন্তর্জাতিক চরিত্র না থেকে পারে না, আর তারই জন্ত তা বিশ্ব-সাআাজ্যবাদের 
ভিত্তিমূলটিকেই নাড়া না দিয়ে পারে না। 

এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ান কমিউনিস্টগণ কি রুশ-বিপ্রবের, সংকীর্ণ জাতী 
পরিমীমার মধ্যেই তাদের কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারতেন? নিশ্চয়ই 
না। বরং উল্টে, সমগ্র পরিস্থিতি--কী আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি (যেমন গলীর 
বৈপ্লবিক সংকট ), কী বহির্দেশীয় পরিস্থিতি ( যেমন ঘুদ্ধ )_-তার্দের কাঙ্জ কর্ধে 
তাদের এই চৌহন্দীর সীমানা ছড়িয়ে ষেতে প্রেরণা দিচ্ছিল, আন্তর্জ(তিক 
ক্ষেত্রে মেই সংগ্রামকে স্থানান্তরিত করে. দিতে, সাম্রাজ্যবাদের ক্ষত চিহ্ব- 
গুলিকে উদঘ।টিত করে দিতে, পু'জিবাদের পতন যে অবধারিত তা! প্র 
করে দিতে, সামাজিক উগ্র আত্মাভিমান এবং সামাজিক শাস্তিবাদিতাতকে 
চুরমার করে দিতে এবং সর্বশেষে তাদের নিজ দেশে পু জিবাদকে উচ্ছেদ করে 
দিতে ও তাদের হাতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের নতুন হাতিয়ার অমিবশ্রেদী 
বিপ্লবের তত্ব ও রণকৌশলের হাতিয়ার তুলে দিয়ে পুঁজিবাদের উচ্ছেদের জক্ক 
সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে সহজতর করে দিতে তাদের অনুপ্রেরণা 
দান করছিল। রাশিয়ান কমিউনিস্টগণ এর কোন অন্যথা আচরণ করতে 
পারতেন না ক্লারণ একমাত্র এই পথেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এমন কিছু 
কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসার সম্ভাবন। ছিল ষ1 বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা পু:- 
প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রাশিয়াকে রক্ষা করতে পারত। 

তারই জন্ত রাশিয়। হয়ে দাড়াল লেনিনবাদের উত্তব ক্ষেত্র এবং রাশিয়ান 
কামিউনিস্টদের নেতা লেনিন হয়ে দাড়ালেন তার অর্টা। 

মোটামুটি এই একই জিনিস ণঘটেছিল' গত শতাব্দীর চ্জিশের দশকে 
জার্ধানিতে মার্কদ ও এক্গেলস-এর ক্ষেত্রে, ঠিক যেমনটি ঘটল রাশিয়৷ ও লেনিনেন্ 
ক্ষেত্রে। এ সময়ে জার্খানি ছিল বিংশ শতাব্দীর ন্থত্পাতকালের রাশিয়ার 
মতোই বুর্জোয়! বিপ্রবের সম্ভাবনায় স্ভাবিত। এঁ সময়ে কমিউনিস্ট 
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ইস্তাহারে মাস লিখেছিলেন : 

“কমিউনিস্টগণ তাদের দৃষ্টি রেখেছেন মৃখ্যতঃ জার্মানির দিকে, কারণ এ 
দেশটি এখন বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রাক্কালে সমুপনীত হয়েছে এবং তা 
ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকতর অগ্রসর পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হতে বাধা, 
আর সপ্তদশ শতকের ইংলগ্ডের এবং অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্দের চেয়ে 
অধিকতর বিকশিত শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগে তা সম্পাদিত হতে বাধ্য 
এবং এই কারণেই জার্মানির বুর্জোয়৷ বিপ্রব অনতিবিলঙ্গে প্রত্যাসন্ধ একটি 
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্রবের স্থত্রপাত না করেই পারে না ।,৯৬ 
অন্ত কথায়, বৈপ্রবিক আম্দোলনের কেন্দ্র জার্মানিতে সরে আসছিল । 

এ বিষিয়ে কোন সন্দেহই নেই যে উপরে উদ্ধৃত অঙ্চ্ছেদে মার্কস কতৃক 
বণিত পরিস্থিতিতেই জার্মানি বিশেষ করে কেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের 
জন্মভূমি হয়ে উঠেছিল এবং কেন জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর নেতা মার্কস ও এজেলসই 
তার শ্রষ্টা হয়েছিলেন তার সম্ভাব্য কারণ বোঝা যায়। 

শুধু আরও একটু বেশি করে এই একই কথা বিংশ শতকের প্রথম দিকের 
রাঁশিয়! পম্পর্কেও বলা চলে। রাশিয়া তখন বুর্জোয়া! বিপ্রবের পূর্ব মুহূর্তে উপনীত 
হয়েছিল; তাকে এই বিপ্লব সম্পাদন করতে হচ্ছিল এমন একটা. সময়ে যখন 
ইউরোপের পরিস্থিতি ছিল অনেক অগ্রসর এবং (ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কথা ছেড়েই 
দেওয়া যাক) উনবিংশ শতাব্দীর জার্মানির চল্লিশের দশকের তুলনায় অনেক 
বেশি অগ্রসর একটি শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগে তা সম্পাদিত হয়েছিল । তাছাড়া 
সমস্ত তথ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যাচ্ছিল যে এই বিপ্রব একটি আলোড়ন স্য্ি 
করতে এবং শ্রমিক-বিপ্রবের সুত্রপাত করতে বাধ্য। 

অনেক আগে ১৯০২ দালে রুশ বিপ্লব যখন ভ্রণ অবস্থান ছিল তখনই 
লেনিন তার কী করতে হবে? নামক পুস্তিকায় ভবিষ্তঘ্বাপী করে যে 
কথাগুলি লিখেছিলেন তাকে আমরা আকশ্মিক বলে গণ্য করতে পারি না ঃ 

“ইতিহাস আমাদের ( অর্থাৎ রাশিয়ান কমিউনিস্টদের- জে. স্তালিন ) 
সামনে যে আশ্ত কর্তব্য হাজির করেছে তা অন্ত যে-কোন দেশের শ্রমিক- 
শ্রেণীর সামনে উপনীত আশু কর্তব্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশি 
বৈপ্লবিক 1 

এবং তাই:..ণশুধু ইউরোপের নয় বরং (এখন এ কথাও বলা চলে. 
যে) এসীয় প্রতিক্রিয়ারও সবচেয়ে শক্তিশালী স্তস্তকে ধ্বংস করার এই 
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কর্তব্য সম্পাদন করতে পারলে রাশিয়ান শ্রমিবশ্রেণী আস্তর্জতিক 

বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাছিনীতে প্সিণত হবে ( রামাবলী, চতুর্থ 

খণ্ড, পৃঃ ৩৮২ জুষ্টব্য )। 

অর্থাৎ বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু রাশিয়াতে স্থান্তরিত হতে 
বাধ্য। 

আমর! জানি, রাশিয়ায় বিপ্লবের গতিধার! লেনিনের ভবিষ্যণীর সত্যত। 
একেবারে যথার্থ বলে প্রমাণ করেছে। 

যে দেশ এরকম একটি বিপ্লব সম্পাঙ্গন করেছে, যে দেশ্এমন শ্রমিক- 
শ্রেণী রয়েছে মেই দেশটিই যে" শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের তত্ব ও্রপকৌশলের 
জন্মভূমি হয়ে উঠেছিল এমব মনে রাখলে তাতে বিস্ময়ের কিছু আছ কি? 

রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর নেতা লেনিনই যে ত্মন্তর্জাতিঝমিকশ্রেণীর 
নেতা এবং এই তত্ব ও রণকৌশলের শ্রষ্টা হয়ে প্রাড়াবেন তাতে ায়ের কিছু 
আছে কি? 
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আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে একদিকে মার্কদ ও এঞ্গেলস এবংঅন্দিকে 
'লেনিন_-এদের মাঝখানে রয়েছে দ্বিতীয় আন্র্জাতিকের স্্রধাবাদের 
আধিপত্যের সমগ্র একটি যুগ । আরও যথাযথভাবে বলার জন্ত তম যোগ, 
করতে চাই যে, আমি স্থবিধাবাদের কোন আহুষ্ঠানিক আধিপ্যর কথা 
বলছি না, বলছি স্থবিধাবাদের একান্ত ষথার্থ আধিপত্যেরই কথা । অষ্ঠানিক- 
ভাবে দ্বিতীয় আন্বর্জাতিকের নেতা ছিলেন “বিশ্বস্ত” ও “গোড়া” কবাদী 
কাউটস্কি এবং অন্যান্তরা । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় আস্তর্জাক্ষির মৃল 
কাজই ছিল হ্ববিধাবাদের পথ অন্্সরণ করা । স্ুবিধাবাদীরা নিজেদেবূর্জোয়া- 
শ্রেণীর লঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, কারণ তাদের স্বভাবই ছিএই খাপ 
খাইয়ে চলার পেটি-বুর্জোয়া অভ্যাম। অন্তদিকে “গৌঁড়ারা” "পর মধ্যে 
শাস্তিরক্ষার' স্বার্থে এঁক্য বজায় রখার' জন্তু স্থবিধাবাদীদের সঙ্গেনিজেদের 
খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। এভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর নীতি এবং [াড়াদের' 
নীতির মধ্যেকার যোগন্থত্র ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে বুধাবাদের 
(ছেল চূড়ান্ত আধিপত্য। 

পুঁজিবাদের তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ বিকাশের অধ্যায়, বল! চলেদ-পূর্ববর্তা 
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অধ্যায়টিতে লাজ্যবাদের বিপর্ধয়কর হন্বগুলি তখনো পর্যস্ত জাজ্জল্যমানভাবে . 
সুম্পষ্ট হয়ে ওনে ; শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ধর্মঘট এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহ 
মোটামুটি “্বাবিকভাবেই” তখন বিকশিত হুয়ে উঠছিল নিবাচনী প্রচার- 
অভিযান এবং লামেন্টারী গোঠীসমূহের লাফল্যে “মাথা ঘুরে যাবার” উপক্রম 
হয়েছিল, সংগ্রমর আইনাস্থগ পদ্ধতিগুলিকে প্রশংসাভরে মাথায় নিয়ে নাচ। 
হচ্ছিল এবং নে কর! হচ্ছিল আইনমম্মত উপায়েই পুঁজিবাদ 'খতম' হয়ে 
ফাবে__সংক্ষের বলতে গেলে, দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের পার্টিনমুহ নিজেদের 
খোলসের মধেগুটিস্থটি হয়ে বসেছিল এবং বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ও 
জনগণকে বৈবক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বসহকারে 
ভাবনা- -চিন্ত্ারুকান বাসনাই তাদের ছিল না। 

একটা! স্বন্হত বিপ্রবী তত্বের পরিবর্তে ছিল জনসাধারণের প্রকৃত বৈপবিক 
সংগ্রামের রা বিচ্ছিন্ন কিছু ক্ববিরোধী তাত্বিক স্বতঃনিদ্ধ বক্তব্য ও থণ্ড- 
ছিন্ন তত্ববা্টা টুকরো! যেগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুরোদস্তর শাস্ত্রবাক্য। 
লোক-দেখধা ভঙ্গিতে মার্কমের তত্বের কথা অবশ্তই উল্লেখ করা হতো কিন্ত 
তা কর হা! তার সজীব, বৈপ্লবিক মর্মকে ধ্বংস করে দেবার জন্যই । 
.. বৈপ্রনি নীতির পরিবর্তে ছিল অসংলগ্ন বাক্যবিলাম এবং অসার রাজ-. 
নৈতিক কষাকবি, পার্লামেপ্টারী কূটকৌশল আর পার্সামেপ্টারী ফন্দি- 
'কিকির। |লাক-দেখানোর জন্য অব্তই বৈপ্রবিক' প্রস্তাবাবলী এবং শ্লোগান 
গ্রহণ করা|তে। কিন্তু তা করা হতো সেগুলিকে বস্তাবন্দী করে রাখার জন্যই । 

নিজে ভূলভ্রান্তির ভিত্তিতে পার্টিকে সঠিক বৈপ্রবৰিক রণকৌশলে 
স্থশিক্ষিত9 দক্ষ করে তোলার পরিবর্তে জটিল প্রশ্ন গুলিকে উদ্গেস্ট প্রণে দিত- 
ভাবে পাশ্চাটিয়ে যাওয়ার, এ প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে চলার এবং আড়াল করে 
রাখার প্রয়্ করা হতো । লোক-দেখানোর জন্ত অবশ্থ জটিল প্রশ্নগুলি নিয়ে 
কথাবার্তা ]ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু এই সবটাই কর! 
হুতো৷ এক|নের যথেচ্ছ “নমনীয় প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে তার সমাপ্তি ঘটাবার 
জন্ত। 

এই ৫ ছিল দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের চেহারা, তার' কার্ধপদ্ধতি ও তার 
অস্ত্রসম্ভার | 

এর সব সাহ্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক 
নৃতন অধ্যাএগিয়ে আসছিল । আধিক পু'জির সর্বময় ক্ষমতার মুখে দাড়িয়ে 
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স্পষ্টতই সংগ্রামের পুরানো পদ্ধতিগুলি একান্ত অনুপযুক্ত ও অকেন্ধো৷ বলে' 
প্রমাণিত হয়ে.পড়েছিল। 

দ্বিতীয় আস্তর্জ/তিকের লমগ্র কার্যকলাপ, তার সমগ্র কার্ধপদ্ধতিকে 
আগাগোড়! ঢেলে সাঁজানে৷ এবং সর্বপ্রকার বাক্দর্স্ব তা, মানলিক সংকীর্নতা, 
রাজনৈতিক ফন্দিকিকির, দলত্যাগ, সাম!জিক আত্মাভিযান ও সামাজিক 
শাস্তিবাদ্িতাকে ঝেটিয়ে দূর করা প্রয়োজন হয়ে পড়র। দ্বিতীয় আস্ত- 
র্জাতিকের সম্পূর্ণ অন্ত্রপস্তারকেই পরখ করে দেখা, যা কিছু জং-ধরা ও. 
পুরানো পেগুলিকে দুরে ছুড়ে কেলে দিয়ে নতুন হাতিয়ার তুলে ধরার 
প্রয়োজন হুয়ে পড়েছিল। এই প্রাথমিক কাজটুকু না করে পুঁজিবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া ছিল নিরর্থক। এই কাজটুকু না করলে 
শ্রমিকশ্রেণী ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সময় নিজেকে যথেষ্ট অস্ত্রশ্ত্রহীন, 
এমনকি, একেবারে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে রয়েছে দেখতে পাবে। 

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই সঞ্চিত আবর্জনারাশিকে আগাগোড়া পরিষকার- 
পরিচ্ছন্ন করে তোলার ও ঢেলে সাজানোর গৌরব বর্তেছিল লেনিনবাদের 
ওপর। 

এই পরিস্থিতিতেই লেনিনবাদের কর্ম ্ধতির উদ্ভব ৪০৪৪ এবং শাণিত 
হয়ে উঠেছিল। 

এই কর্মপদ্ধতির জন্ত কী কী প্রয়োজন ছিল? 

প্রথমতঃ, জনসাধারণের টৈপ্রবিক সংগ্রামের কহিপাথবে, জীবন্ত বাস্তব 
প্রয়োগের কষ্টিপাথরে দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের তত্বগত শান্্রবাক্যগুলিকে যাচাই 
করার প্রয়োজন ছিল অথাৎ তব্ব ও প্রয়োগের মধ্যেকার বিচ্ছিন্ন এঁক্যকে 
পুনঃপ্রতিষ্িত করা, তাদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা স্থষ্টি হয়েছিল তা৷ দুরীত্ৃত 
করা, কারণ একমাত্র এই পথেই বৈপ্লবিক তত্বে স্থদজ্জিত সত্যিকারের 
শ্রমিকশ্রেণীর একটি পার্টি গড়ে তোলা সম্ভব৷ 

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির নীতিসমূহকে তাদের শ্লোগান 
ও প্রত্াবাদি দিয়ে নয় (এ সবকে বিশ্বাস করা! চলে না), বরং তাদের কাজ- 
কর্ম দিয়ে যাচাই করা শ্রয়োঞজন কারণ একমান্ত্র এই পথেই শ্রমিক-দাধারণের 
আস্থা অর্জন কর] এবং তাদের আস্থার যোগা হওয়। যাবে। 

তৃতীয়তঃ, নতুন বৈপ্লবিক পন্থায় সমন্ত'পার্টিগত কাজকর্মকে নতুন করে 

সংগঠিত করা প্রয়োজন যাতে করে জনদাধারণকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের অন্ত, 


৯১ 


'্থশিক্ষিত ও গ্রস্তত করে তোলা যায়, কারণ একমাঝ্স এই পথেই জনসাধারণকে 
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের জন্ত গ্রস্তত করে তোল! যাবে। 

চতুর্থতঃ, তাদের আপন তূল্রান্তির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিসমূছের 
“মধ্যে আত্মসমালোচন! ও তাদের শিক্ষার্দীক্ষার প্রবর্তন কর। কারণ একমাজ 
'এই পথেই পার্টির যথার্থ সাচ্চ! কর্মী ও নেতাদের শিক্ষিত করে তোল! যায়। 

এই হচ্ছে লেনিনবাদের পদ্ধতির ভিত্তি ও মূল কথা। 

. * এই পদ্ধতিকে কেমন করে বাস্তবে কার্ধকর করা হয়েছিল? 

দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের স্থবিধাবাদীদের বেশ কিছু তাত্বিক শাস্ত্রবাকা 
রয়েছে এবং সব সময় প্রস্থানবিন্দু ছিসেবে তারা৷ এগুলির আশ্রয় গ্রহণ করে। 
“তার মধ্য থেকে কয়েকটি নিয়ে আলোচন৷ করে দেখ! যাক। 

প্রথম শান্ত্রবাক/টি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমত! দখলের পরিস্থিতি লম্পর্কে। 
স্থবিধাবাদীরা জোরের সঙ্গে বলে যে দেশের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়া 
পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমত। দখল করতে পারে না বা ক্ষমতা দখল করা তার 
'উচিতও নয়। এই উত্তট বক্তব্যের সপক্ষে তত্বগত বা বাস্তব কোন প্রমাণই 
হাজির ওর! করেনি, কারণ হাজির করার মতো! কোন প্রমাণই ওদের নেই। 
দ্বিতীয় আন্তর্জাত্তিকের ভদ্রমহোদয়দের জবাব দিতে গিয়ে লেনিন বলেন, ধরেই 
নেওয়৷ যাক এই কথাটাই সত্য। কিন্তু ধরুন এমন একটা এঁতিহামিক 
অবস্থার (যুদ্ধ, কষি-সংকট ইত্যাদির ) স্থষ্টি হয়েছে যখন শ্রমিকর্জেণী দেশের 
জনসংখ্যার সংখ্যালঘু হওয়া সত্বেও এমন একটা স্থযোগ হুল ঘে শ্রমজীবী 
জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠকে তার চারিপাশে পমবেত করার স্থযোগ পেল? 
তথন তা ক্ষমতা দখল করবে না কেন? শ্রমৃকিশ্রেণী সহায়ক আস্তর্জাতিক ও 
আভ্যন্তরীণ একটি পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ কৰে পুঁজিবাদের বৃাহভেদ করে 
তার সর্বাস্বক পতনের দিন ঘমিয়ে আনবে না কেন? এমনকি বিগত শতকের 
পঞ্চাশের দশকেই মার্স কি এ কথা বলেননি যে জানানিতে শ্রমিক-বিপ্রব 
“চমৎকারভাবে এগিয়ে চলতে পারত, ধরুন, যদি “কষব-যুদ্ধের একটা দ্বিতীয় 
₹স্করণ১৭ দিয়ে তাকে মদৎ দেওয়া! সম্ভব হতো? এটা কি সাধারণভাবে 
সকলেরই জানা একট কথা নয় যে এ সময়ে জার্মানিতে শ্রমিকশ্রেণী তুলনায়, 
উদ্াহরপন্বরূপ বল] যায়, ১৯১৭ সালের রাশিয়ার শ্রমিবশ্রেণীর চেয়ে সংখ্যায় 
কমই ছিল? রাশিয়ার শ্রমিক-বিপ্রবের বাস্তব অভিজ্ঞতা কি এটাই দেখিয়ে 
দেয়নি যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীরপুরুষদের এই প্রিয় শান্্রবাক্যটি 
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 শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিতান্তই সর্ববিধ জীবন্ত তাৎপর্ধহীন? জনসাধারণের' 
টবপ্নবিক লংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই অচল শান্ত্রধাক্যকে ভ্রান্ত প্রমাণিত, 
করেছে ও তাকে চুরমার করে দিয়েছে এ কথা কি পরিষ্কার নয়? 
দ্বিতীয় শান্ত্বাক্য হচ্ছে যদি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম সংগঠিত করার: 
মতো দক্ষ যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত নাংস্কতিক ও প্রশাসনিক কগিবুন্দ না থাকে: 
তবে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমত৷ দখলে রাখতে পারে না, এই কমিবুন্দকে প্রথমে 
পুঁজিবাদী অবস্থাধীনেই স্থশিক্ষিত করে তুলতে হয় আর একমান্র তাহলেই 
শুধু ক্ষমতা দখল কর। চলতে পারে। লেনিন এর জবাবে বলেছেন, ধর! যাক 
এইটিই হচ্ছে পরিস্থিতি; কিন্তু ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে এভাবে দেখলে কেমন হয় ঃ 
প্রথমে ক্ষমতা দখল করে শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশের সহায়ক অবস্থার সি করুন, 
আর তারপরে শ্রমিকদের মধ্য থেকে অসংধ্য নেত] ও প্রশাসককে স্থশিক্ষিত 
করে তুলুন এবং বিরাট বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন শ্রমজীবী জনদাধারণের। 
সাংস্কৃতিক স্তরকে উন্নত করার জন্ত? রাশিয়ার অভিজ্ঞত। কি এটাই দেখিয়ে, 
দেয়নি যে শ্রমিক-সাধারণের মধ্য থেকে যে নেতৃবাহিনী বাছাই করা হয়েছিল, 
পু'জির শাসনকালের তুলনায় শতগুণ ভ্রততার সঙ্গে ও কার্যকরভাবে শ্রমি ক-- 
শ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে স্তার। অগ্রলর হয়ে ওঠেন? এট কি পরিষ্কার নয় ষে 
জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা স্থুবিধাবাদীদের এই তত্বগত 
শান্ত্রবা ক্যটিকেও নির্মমভাবে চুরমার করে দিয়েছে? 
তৃতীয় শান্তরবাক্যটি হচ্ছে__শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের 
পদ্ধতিটি গ্রহণ “করতে পারে ন! কারণ তত্বগত দিক থেকে তা ভ্রান্ত (এই 
গ্রনজে এঙগেলস-এর সমালোচনা! দেখুন) এবং বাস্তব দিক থেকে তা 
বিপজ্জনক (এতে ঝরে দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক জীবনের গতিধার! 
বিস্ষিত হতে পারে, ট্রেড ইউনিয়ুনসমূছের তহবিল শৃন্ত হয়ে পড়তে পারে), 
তাছাড়া শ্রমি কশ্রেণীর শ্রেপী-সংগ্রামের প্রধান রূপ পালামেপ্টারী সংগ্রামের 
একটি বিকল্প কিছুতেই হতে পারে না। জবাবে লেনিনবাদীরা বলছেন__ 
খুব ভাল কথা; কিন্ত প্রথম কথা হুল--এঙ্ষেলস সকল প্রকার সাধারণ 
ধর্মঘটেরই সমালোচনা করেননি । নৈরাজ্যবাদীর1১৮ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক 
লংগ্রামের পরিবর্তে যে অর্থনৈভিক সাধারণ ধর্মঘটের ওকালতি করত 
এজেলন শুধু এই বিশেষ ধরনের সাধারণ ধর্মঘটেরই সমালোচন৷ করেছিলেন । 
এর লগে রাজনৈতিক লাধারণ ধর্মঘটের কী সম্পর্ক? ছিতীয়তঃ, এ কথ। 


কে কোথায় প্রমাণ করে দিয়েছেন যে পালামেন্টারী নংগ্রামের পঙ্ছতিই 
হচ্ছে শ্রমিকশ্রেনীর সংগ্রামের প্রধান পদ্ধতি? বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস 
কি এ কথাই দেখিয়ে দেয় না যে পালামেপ্টারী সংগ্রাম হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর 
'পাজামেপ্ট-বহিভূর্ত সংগ্রাম গড়ে তোলারই একটি শিক্ষালয় স্বরূপ, তারই 
সহায়ক একটি রূপমাত্ম এবং পুজিবাদের আমলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের 
মৌল সমশ্তাগুলির সমাধান হয় বলপ্রয়োগের দ্বার!, শ্রমিক-জনগণের প্রত্যক্ষ 
জংগ্রাম, তাদের সাধারণ ধর্মঘট ও অভ্যুখানের ঘ্বার1? তৃতীয়তঃ, কে এ কথা 
বলে দিয়েছেন যে পালামেপ্টারী সংগ্রামের পরিবর্ত হিসেবে রাজনৈতিক 
সাধারণ ধর্মঘটের পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে হবে? কোথায় এবং কখন রাজ- 
নৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থকের! পালণমেন্টারী পদ্ধতির স্থলে পালণমেন্ট- 
বহিভূ্তি সংগ্রামের পদ্ধতি বদিয়ে দিতে চেয়েছেন? চতুর্থত:, রাশিয়াতে 
বিপ্রব কি দেখিয়ে দেয়নি যে রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট শ্রমিক-বিপ্রবের 
একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালয় এবং পু'জিবাদের দুর্গের বিরুদ্ধে আঘাত 
'হানার প্রাক্কালে বিপুল শ্রমিক-সাধারণকে সমবেত ও সংগঠিত করার তা 
একটি অপরিহার্য মাধ্যম? তাহলে 'মথনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক গতিধারা 
বিদ্রিত হবার এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের তহবিল শৃন্ত হয়ে পড়ার নাম 
করে বাক্যবাগীশদের এই আর্তনাদ কেন? এ থেকে কি এটা পরিষ্কার নয় 
'ষে বৈপ্লবিক সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা! স্থবিধাবাদীদের এই শাস্ত্রবা ক্যকেও 
চুরমার করে দিয়েছে? 

এই তো হচ্ছে অবস্থা । 

লেনিন তারই জন্য বলেছেন, “বিপ্রবী তত্ব কোন শান্ত্রবাক্া নয়” এবং 
একমাত্র সত্যিকারের গণ-আন্দোলনের ও সত্যিকারের বৈপ্রবিক আন্দোলনের 
“বাস্তব কার্যকলাপের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেই শুধু তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে! 
(বামপন্থী কমিউনিজ ম্১* ); কারণ, তত্বকে বাস্তব প্রয়োগের কাজে 
লাগানো চাই, “তত্বকে বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উখ্ধাপিত প্রশ্নের জবাব 
দেওয়া চাই” (জনগণের বন্ধু' কারা ?২০ ); আর তাকে বান্তব ফলাফলের 
মধ্য দিয়ে পরীক্ষিতও হওয়া চাই । 

দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের পার্টিনমূহের রাঙুনৈতিক স্লোগান ও রাজনৈতিক 
প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে শুধু "দ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বিষয়ক তাদের প্লোগানটির ইতিহান 
স্মরণ করলেই এইনব পার্টিমমূহের রাজনৈতিক কার্ধকলাপ বাস্তবে যেকী 
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কম পুরোপুরি ধাগ্লাবাজী এবং নোংরামীতে পূর্ণ তা যথেষ্টারিষ্কার বোঝা 
যাবে যদিও তাদের: বিপ্রব-বিরোধী অপকর্ণকে আড়াল ন্নার জন্ত তারা 
বাগাড়ম্বরপূর্ণ বৈপ্লবিক বুক্‌নি এবং প্রস্তাবাদিও পাশ করে থাক। আমাদের 
সকলেরই মনে আছে কী সাংঘাতিক ঘটা করে বাসলে কাগ্রসে২১ দ্বিতীয় 
আন্তর্জাতিক সাত্রাজ্যবাদীদের অভ্যু্খানের সমূহ বিভীষিব দহকারে তয় 
দেখিয়ে বলেছিল যদ্দি তার! একটি যুদ্ধ বাধাবার ছুংসাম৷ দেখায় তবে 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্'-এর সাংঘাতিক আওয়াজ তোলা হবে। চিত্ত এ কথা কার 
মনে নেই বলুন তো, কিছুকাল পরে যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই বাস্লে 
প্রস্তাবকে বাকঝ্সবন্দী করে শ্রমিকদের কাছে একটি নতুন শ্লোন হাজির কর! 
হল--পুঁজিবাদী পিতৃভৃমির গৌরব বিধানের নিমিত্ত শ্রমিকের! একে অপরকে 
নিশ্চিহ্ন করে দিতে লেগে যাক? এ কথা কি পরিষ্কার নয় £ বাস্তব কার্ধ- 
কলাপের মধ্য দিয়ে সমর্থন না জানালে বৈপ্লবিক প্লোগান ওপ্রস্তাবাদদির এক 
কানাকড়িও মূল্য নেই? দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাষ্ঠকতাপূর্ণ এই 
নীতিটির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত কাঁর লেনিনবাদী 
নীতির তুলনা করলেই একজন যুদ্ধকালীন সময়ে সুবিধাবাদী বঁজনীতিবিদ্দের 
একান্ত নীচতার পাশাপাশি লেনিনবাদের পদ্ধতির পরিপূর্ণ গৌঁবমত্তিত দিকটি 
উপলদ্ধি করতে পারবেন। ূ 

এখানে আমি এই বিষয়ে শ্রেমিক-বিষ্টাব ও দ্লত্যাগী বাঁউট্‌ক্ষি নামক 
লেনিনের বই থেকে একটি অন্থচ্ছেদ উদ্ধত না করে পারছি ন|ষেধানে লেনিন. 
ছিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা কার্ল কাউট্‌কস্কির স্থবিধাবান্ধী অপপ্রয়ামকে তীব্র 
কশাঘাত করে বলেছেন-_পার্টিগুলিকে বিচার করতে হবেতাদের কাগুজে 
শ্সোগান আর দলিল-দত্তাবেজ দিয়ে নয়, তাদের কাজ দিয়ে ২ . 

'কেবল একট। আওয়াজ তুললেই অবস্থাটা! ঘেন ঝূলে যায়-*.এই 
ভান করে কাউট্‌ক্কি তার ম্বভাবন্থলভ পেটি-বুর্জোয়া,! বিষ্া্দিগগজ 
নীতি অন্থসরণ করছেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমগ্র ইতিহামই এই 
মোহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা জব্সাধারণকে 
প্রতারণা করার জন্ত সব সময়ই হুরেকরকমের “বুলি” আউড়ে এসেছে 
এবং এখনো আসছে। আমল কথ! হল তাদের অকপটতাকে যাচাই 
করে নেওয়া, তাদের কথাকে তাদের কাজের দে তুলন. ঝরা, শুধু 
তাদের আদর্শবাদী কপট বুজিতেই তুষ্ট হয়ে না থেকে-_বাস্তব শ্রেণী- 
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জম্পর্কের দিকে নজর দেওয়া (রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯ 
রষটব্য )। 

দ্বিতীয় আর্জাতিকের দলগুলি আত্মপমালোচনাকে কি রকম ভয় করে, 
তাদের তুলক্র্ঠীক ধামাচাপা দেবার ও জটিল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাস, 
ক্রটিবিচ্যুতি চা। দিয়ে লব কিছুই ঠিক আছে বলে প্রবঞ্চনার বহর--এসব 
নিয়ে বলার দরারই নেই। এসবের ফলে সজীব চিন্তাধারা একেবারে ভৌত। 
হয়ে যায় এবং নজের ভূলক্রটি থেকে বৈপ্লবিক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে পার্টির 
পথে বাধা স্ষ্টিকরে-_-এই অভ্যাসকে লেনিন বিদ্রপ করেছেন ও তীব্র কাঘাত 
হেনেছেন। নিন তার “বামপন্থী” কমিউনিজ.ম্‌ পুত্তিকায় শ্রমিকশ্রেণীর 
পার্টিনমূহে আক্মামালোচনার স্থান সম্পর্কে লিখেছেন : 

“পার্টি খানি একাগ্রচিত্ত, নিজের শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণের 
প্রতি পার্টিকার্ধতঃ কতখানি নিজের দায়িত্ব পালন করছে তা বিচার 
করার অন্ততম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুনিশ্চিত উপায় হুল নিজের ভূলভ্রাস্তি 
সম্পর্কে এটি রাজনৈতিক পার্টির মনোভাব । মন খুলে ভুল ত্বীকার 
করা, সেই ভূলের কারণ নির্ধারণ করা, যে পরিস্থিতিতে তুল দেখ! 
দিয়েছিল €| বিশ্লেষণ করা এবং ভূল শোধরাবার উপায় সম্বন্ধে গভীরভাবে 
আলোচন। রা-_এই হচ্ছে একটি দায়িতপূর্ণ পার্টির প্রধান লক্ষণ। এই- 
ভাবেই পার উচিত নিজের কর্তব্য পালন করা, নিজের ভ্রেণীকে ও 
জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করে তোলা” (রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, 
পৃঃ ২০০ )। 
কেউ কেউবলেন নিজের ভূলক্রটি উদঘ/টন করে দেওয়া এবং আত্ম- 


লমালোচন। কর পার্টির পক্ষে খুবই বিপজ্জনক, কারণ শত্রুরা তা! শ্রমিকশ্রেণীর 
পার্টির বিরুদ্ধে ববহার করতে পারে । এ ধরনের আপত্তিকে লেনিন নিতান্ত 
তুচ্ছ এবং সম্পূর্ণ তুল বলে গুণ্য করতেন। অনেককাল আগে সেই ১৯০৪ 
সালেই আমাদের পার্টি খন ছুর্বল ও ছোট তখনই লেনিন এই বিষয়ে তার; 


এক পা। এঠ্িয়ে নামক পুস্তিকায় লিখেছিলেন ঃ 

“তারা (অর্থাৎ মার্কসবাদীদের বিরোধীরা_ জে, স্তালিন) আমাদের 
মধ্যেকার, তর্কবিতর্ক সম্পকে উল্ললিত হয়ে হাঁসিঠাট্টা করে এবং অবশ্তাই 
তার! আধার পুস্তিক! থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে যেখানে 
আমি আমাদের পার্টির গলদ ও ক্রটিবিচ্যুতি নিয়ে আলোচন! করেছি তা 
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বাবার করে তাদের উদ্দেস্ত পিদ্ধির অপচেষ্টা করবে। রাশিয়ার 
সোশ্তাল ভিমোক্র্যাটর! ইতিমধ্যেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এমন মজবুত হয়ে 
উঠেছেন যে এইসব খোচাখুঁচিতে তারা বিচলিত হবেন ন। এবং এদের। 
এসব চিমটি কাটা সত্বেও তারা তাদের আত্মসমালোচনা ও তাদের 
নিজেদের ক্রটিবিচ্যুতি উদ্ঘাটিত করে দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাবেন, আর 
শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এদব ক্রিবিচ্যুতি 
নিঃসন্দেহে এবং অতি অবশ্তই কাটিয়ে উঠতে তারা পারবেন" (রচনাবলী, 
ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬১ )। 
সাধারণভাবে বলতে গেলে লেনিনবাদী কার্যপদ্ধতির এগ নিই হচ্ছে লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য । 
লেনিনের এই পদ্ধতির মধ্যে যা রয়েছে তা মোটামুটিভাবে ইতিমধ্যেই 
মার্কসের শিক্ষার মধ্যে ছিল, মার্কসের নিজের কথামতো ই তা হচ্ছে “মূলত: 
দমালোচনামূলক এবং বৈপ্রবিক' ।২২ ঠিক এই লমালোচনামূলক ও বৈপ্রবিক 
মনোভাবই লেনিনের পদ্ধতিকে আগা থেকে গোড়! পর্যন্ত অভিপিঞ্চিত করে 
রেখেছে । কিন্তু এ কথা মনে কর! ভূঙগ হবে যে লেনিনের পদ্ধতি মার্কসের 
পদ্ধতিরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা মাত্র। প্ররুতপক্ষে লেনিনের পছ্তি শুধু মার্কসের 
সমালোচনামূলক ও বৈপ্লবিক পদ্ধতির, তার বস্তবাদী ছান্দিক পদ্ধতির পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা মাত্র নয়, বরং তার আরও স্থম্পষ্টীকরণ ও বিকাশসাধন। 


+ ৩। তস্ব 

এই বিষয়ে আমি তিনটি প্রশ্ন বেছে নিচ্ছি ঃ 

(ক) শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে তত্বের গুরুত্ব; 

(খ) ম্বত:স্ফুর্ততার “তত্বের শমালোচন। ; 

(গ) শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের তত্ব । 

€ক) তথ্বের গুরুত্ব! কেউ কেউ মনে করেন যে লেনিনবাদ বাস্তব 
কাজকর্মকে তত্তের চেয়ে এই অর্থে বেশি গুরুত্ব দেয় যাতে করে তার প্রধান 
বিষয় হচ্ছে মার্কপবাদী তত্বকে কাজে পরিণত করা, তাকে “বাস্তবে কার্ধকর 
করা”; তত্বের ব্যাপারে এ কথা বল! হয় যে লেনিনবাদ তা নিয়ে তেমন মাথা! 
ঘামায় না। আমরা জানি যে তব নিয়ে এবং বিশেষ করে দর্শন নিয়ে 
লেনিনের "মাথা না ঘামানোর' জন্য প্লেখানভ বারেবারেই লেনিনকে ঠাষ্টা বিদ্ধপ 
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করেছেন। আমরা এ কথাও জানি যে বর্তমানকালের বহুনংখ্যক বাস্তব 
কাজকর্ষে নিষুক্ত লেনিনবাদীরা, বিশেষ করে, বর্তমান অবস্থায় বাদের ওপর 
'বিপুল পরিমাণ বাস্তব কাজকর্মের চাপ পড়েছে তার! তত্বকে বিশেষ প্রীতির 
চক্ষে দেখেন না। আমি কিন্তু এ কথা না বলে পারছি না যে লেনিন ও 
লেনিনবাদ সম্পর্কে এই আজব ধারণাটি সম্পূর্ণ ভূল এবং অত্র সঙ্গে তার 
কোনই লংশ্রব নেই; বাস্তব কাজকর্ষে নিষুক্ত কর্মীরা যে এভাবে তত্বকে 
একপাশে সরিয়ে রাখছেন তা লেনিনবাদের সমগ্র মূল মর্মবস্তর বিপরীতমুখী 
এবং কাজকর্মের ক্ষেত্রে এর ফলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। 

সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেপীর আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সাধারণ মর্ষবস্তই 
হচ্ছে তত্ব। অবশ্থ তত্বের সঙ্গে বাস্তব বৈপ্লবিক কাজকর্ষের যেগাযোগ না 
থাকলে তত্ব হয়ে পড়ে উদ্দেশ্তহীন, ঠিক যেমন বৈপ্লবিক তথ্বের আলোকে 
উদ্তাগিত ন1 হয়ে উঠলে বাস্তব কাজবর্ণকে অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হুয়। কিন্তু 
তত্ব শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে একটি প্রচণ্ড শক্কিতে পরিণত হয়ে উঠতে পারে 
যদি ত৷ বৈপ্রবিক কাজকর্মের সঙ্গে অবিচ্ছ্ছ্য যোগাযোগ রেখে গড়ে ওঠে; 
কারণ তত্ব এবং একমাঞ্র তত্বই আন্দোলনে আস্থা, অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে 
তাল রাখার শক্কি এবং চারিপাশের ঘটনাবলীর অন্তনিহিত সম্পর্ক অনুধাবনের 
শক্তি এনে দিতে পারে । কারণ তত্ব এবং একমাত্র তত্বই বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে, 
কোন্দিকে চলছে তা৷ বাস্তব কাজকর্মের সামনে তুলে ধরে তা-ই নয় বরং 
কিভাবে এবং কোন্দিকে তা৷ অদূর তবিষ্যতে মোড় নেবে তাও বুঝিয়ে দেয়। 
নিজে লেনিন রছুবার এই স্থপরিচিত বক্তব্যটি উচ্চারণ করেছেন এবং বারে বারে 
উল্লেখ করেছেন £ 

বিপ্লবী তন্ত্ ব্যতীত বিঞ্বী আন্দোলন জভ্ভব নয়।' (মোটা হরফ 
আমি দিয়েছি-_-জে. স্তালিন ) (রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৮* )। 

বিশেষ করে আমাদের পার্টির মতো! যে পার্টির ওপর আন্তর্জাতিক শ্রমিক- 
শ্রেণীর অগ্রসর টৈনিকের ভূমিকার ভার অগিত হয়েছে, আভ্যন্তরীণ ও 
আন্তর্জাতিক যে জটিল পরিস্থিতির সামনে পার্টি উপনীত হয়েছে এরকম একা! 
পার্টির পক্ষে তত্বের বিরাট গুরুত্বের কথা অন্ত যে-কোন ব্যক্তির চেয়ে লেনিন 
বেশি করেই জানতেন। আমাদের পার্টির এই বিশেষ দায়িত্বের কথা অনেক 
আগে সেই ১৯*২ সালেই উপলব্ধি করতে পেরে তিনি এ কথ! মনে করিয়ে 
দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেছিলেন £ 


তে 


“যে পার্ট সবচেয়ে অগ্রসর তত্তের দ্বার পরিচালিত্ত হয় একমাত্র 
সেই পার্টির পক্ষেই শুধু অগ্রণী যোদ্ধার ভূমিকা পালন করা সম্ভব' 
€ রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৮০ )। | 

আজ আমাদের পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে লেনিনের ভবিস্বদ্বাণী যখন সত্য 
বলে প্রমাণিত তখন লেনিনের এই সিদ্ধান্ত যে বিশেষ জোরদার ও বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য । 

তত্বের ওপর লেনিন যে কী বিরাট গুরুত্ব আরোপ করতেন, সম্ভবতঃ তার 
সবচেয়ে নুম্পষ্ট ন্মভিব্যক্তি দেখ। যায় এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যে' এঙ্জেলসের লময় 
থেকে তার নিজের লময়ের মধ্যে বিজ্ঞানের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার 
হয়েছিল বস্তবাদী দর্শনের দৃষ্টিতে তার সামন্ত বিধানের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ 
দায়িত্ব লেনিন নিজেই গ্রহণ করেছিলেন, আর সেই সঙ্গে মার্কপবাদীদের 
মধ্যেকার বস্তবাদ-বিজ্াধী ধারাগুলির তিনি পূর্ণাঙ্গ সমালোচনাও করেছিলেন। 
এঙ্গেলস বলেছিলেন, “বিজ্ঞ/নের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিরাট নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে 
সঙ্গে বস্তবাদকেও নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে হবে।'২৩ এ কথা সকলেরই জান 
আছে যে তার যুগে লেনিনই মেটিরিয়ালিজম্‌ এ্যাণ্ড এম্পিরিও ক্রিটি- 
পিজম্২৪ (বস্তবাদ ও তার অবৈজ্ঞানিক সমালোচনা-_অন্থবাঁদক, বাং. সং) 
নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই কর্তব্য পালন করেছিলেন। এ কথাও সকলেই জানেন, 
যে প্রেখানভ দর্শন নিয়ে 'মাথা না ঘামানো'র জন্য লেনিনকে কটুকাটব্য করতে 
খুবই মজা পেতেন তিনিও নিজে এ ধরনের একটা গুরুতর প্রচেষ্টা চালাতে 
সাহস করেননি । 

€খ) স্বতঃস্ফূর্ততার “তত্ত্বের সমালোচনা তথ। আন্দোলনে 
অগ্রগামী বাহিনীর ভূমিকা । স্বতংস্ফুর্ততার “তত আসলে স্থবিধাবাদেরই 
তত্ব, শ্রমিক-আন্দোলনের স্বতংস্ফুর্ততাকে বন্দনা করার তত্ব এবং এই তত্ব 
শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীর, শ্রমি কশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকেই 
কার্ধতঃ অস্বীকার করে। 

ত্বতঃস্ফুর্ততাকে বন্দনা করার তত্ব নিশ্চিতভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের 
বৈপ্লবিক চরিত্রের বিরোধী, পুঁজিবাদের ভিত্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে 
অগ্রসর হওয়ার আন্দোলনের তা বিরোধী ; শুধু 'আদায়যোগ্য' দাবির পথে ও 
পু'জিবাদের পক্ষে “গ্রহণযোগ্য দাবির পথেই আন্দোলনকে একান্তভাবে পরি- 
চালনার তা পক্ষপাতী; 'সবচেয়ে কম প্রতিরোধের পথ গ্রহণের তা একাস্ত 
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পক্ষপাতী । ব্বতঃস্দুর্ভতার তব ট্রেড ইউনিয়নবাদেরই তত্ব। 

্বত:দ্ফুর্ততাকে বন্দনা করার তব নিশ্চিতভাবেই ম্বতক্ফর্ত আন্দোলনকে 
রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও পরিকল্পিত রূপদান করার বিরোধী । পার্টি 
শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর বাহিনী হয়ে এগিয়ে চলবে, পার্টি জনসাধারণকে রাজ- 
টনতিক চেতনার স্তরে উন্নীত করবে, পার্টি আন্দোলনকে পরিচালনা করবে-_ 
এই তত্ব তার বিরোধী । আন্দোলনের রাজনৈতিক সচেতন অংশ আন্দোলনকে 
নিজের পথে এগিয়ে যেতে বাধা স্থষ্টি করবে না, পার্টি স্বতংদ্র্ত আন্দোলনের 
ডাকে শুধু সাড়া দিয়ে যাবে, শ্বতংস্ফুর্ত আন্দোলনের লেজুড় হয়ে চলবে_-এই 
পথেরই তা পক্ষপাতী । ম্বতঃস্ফুর্ততার তত্ব হুচ্ছে আন্দোলনের সচেতন অংশের 
ভূমিকাকে ছোট করে দেখার তত্ব এবং “লেছুড়বৃত্তির এই মতবাদই হচ্ছে 
জমস্ত রকমের স্থবিধাবাদের যুক্তিগত তিত্তি। 

বাস্তবিক পক্ষে রাশিয়াতে প্রথম বিপ্রবের আগেই এই তত্ব আসরে 
হাজির হয়েছিল; তথাকথিত “অর্থনীতিবাদী” বলে অভিছিত এই তত্বের 
প্রবক্তারা রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র পার্টির প্রয়োজন অস্বীকার করে- 
ছিলেন, জারতঙ্ত্রের উচ্ছেদের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্রবিক সংগ্রামের 
বিরোধিতা করেছিলেন, আন্দোলনের সামনে নিছক ট্রেড ইউনিয়নবাদী 
নীতির প্রচার চালিয়েছিলেন এবং মোদ্গা কথাম্ম উদ্দারনৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর 
নেতৃত্বের পদতলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন। 

এই 'লেঙ্ুড়বৃত্তির' তত্বের বিরুদ্ধে পুরানে ইন্স্‌ক্রা যে সংগ্রাম চালিয়েছিল 

এবং লেনিন কী করতে হবে? পুস্তিকাতে এই তত্বের যে চমৎকার 
সমালোচনা! করেছিলেন তার ফলে শুধু যে তথাকথিত “অর্থনীতিথাদ'ই ধূলিসাৎ 
হয়ে গিয়েছিল ত1 নয়, এতে করে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সত্যিকার বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের তত্বগত ভিত্তিও রচিত হয়েছিল । 

এই লড়াই ছাড় রাঁশিয়াতে শ্রমিকদ্দের নিজন্ব পার্টি গড়ার এবং বিপ্লবে 
সেই পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের কল্পনা করাও হুতে। সম্পূর্ণ অর্থহীন।, 

কিন্তু শ্বতংপ্ফুর্ততার জয়গানের তত্ব রাশিয়ার একান্ত নিজন্ব কোন ব্যাপার 
নয়। ব্যতিক্রমহীনভাবে সামান্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা! দিলেও এ কথা ত্য ষে 
দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের সকল দলের মধ্যেই এটি খুবই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। 
তথাকথিত “উৎপাদ্দিক। শক্কির' তত্বকে দ্বিতীয় আস্তজাতিকের নেতারা এমন- 
ভাবে বিকৃত করেছে.যে তাতে করে সব কিছুরই পাফাই গাওয়া যায়, দকলেরই 


১৩৩ 


মন যোগানো! যায়, মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত না হুওয়। পর্যন্ত তথ্যের বিবরণ আর 
ব্যাখ্যান তার! দিয়েই চলে এবং তারপর কেমন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে চুপ করে 
বসে থাকে-_লেই কথ! মনে রেখেই বলছি। মার্কম বলেছিলেন যে বস্তবাদী 
তত্ব নিজেকে শুধু বিশ্ব ব্যাখ্যানের মধ্যেই শীমাবদ্ধ রাখবে না, তাকে তা! বলেও 
দেবে ।২৫ কিন্তু কাউট্ক্কি ও তার চেলাদের এতে বিছু যায় আসে না; তারা 
মার্কসের বক্তব্যের প্রথম অংশটুকু নিয়েই দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে। 

এই "তত্বের' প্রয়োগ ওরা কেমনভাবে করছে তার অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্য 
থেকে এখানে একটিরই উল্লেখ করছি। মাত্রাজ্যবাদী বুদ্ধের আগে ওরা ভীতি 
প্রদর্শন করে বলেছিল, সাত্রাজ্যবাদীর! যদি যুদ্ধ শুরু করে দেয় তবে দ্বিতীয় 
আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি "যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণ। করে ছাড়বে। দেখ! 
গেল যুদ্ধের ঠিক পুর্ব মৃহূর্তে এ পার্টিগুলি 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যৃদ্ধের' আওয়াজটিকে 
বাঝ্সবন্দী করে রেখে সম্পূর্ণ বিপরীত স্লোগান অর্থাৎ “সাআজ্যবাদী পিতৃভূমির 
সপক্ষে যুদ্ধের' শ্লোগান দিয়ে বলল। বলা হয়েছে এই শ্লোগান পরিবর্তনের 
ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে প্রাণ দিতে হয়েছে । কিন্তু তা বলে এ কথ! মনে করা 
ভূল হবে ষে এর জন্য কিছু লোক দামী, তারা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি কণটাচরণ 
করেছিল, বিশ্বামঘাতকত। করেছিল বলেই এমনটি ঘটেছিল। আরে, না না! 
যা যেমনটি ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটেছে। প্রথমতঃ, এর কারণ দেখেশুনে 
মনে হচ্ছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ছিল "শাস্তির একটি অন্তর, তা যুদ্ধের অস্ত্র নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, এ সময়ে প্রচলিত “উৎপাদক! শক্কির স্তরের দিক থেকে দেখলে 
তখন অন্য কিছু করারই ছিল না। এর জন্ত উৎপাদিকা শক্তিই দায়ী”। 
কাউট,স্কি সাহেবের 'উৎপািকা শক্তি সংক্রান্ত তত্ব' আমাদের" কাছে ঠিক 
এই ব্যাখ্যাটিই এনে হাজির করেছে । আর কেউ যর্দি এই 'তত্বে' বিশ্বাম ন৷ 
করেন তবে তিনি একজন মার্কঘবাদীই নন। পার্টির ভূমিকা? আন্দোলনের 
ক্ষেতে তাদের গুরুত্ব? কিন্তু 'উৎপাদিক! শক্তির স্তরের এই এমন নির্ধারক 
ব্যাপারের বিরুদ্ধে পার্টি কী করতে পারে বলুন তো ?... 

মার্কনবাদের বিকৃতি লাধনের এ ধরনের একগাদা দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর! চলে। 

রাশিয়াতে 'লেজুড়বৃত্তির' একেবারে ছবছ যে তত্বের বিরুদ্ধে লেনিন প্রথম 
রুশ বিপ্লবের আগে থেকেই লড়াই করেছিলেন তা যে এই নকল “মার্কসবাদ' 
স্থবিধাবাদের সেই নগ্ন রূপকে আড়াল করার অন্ত কষ্ট তত্বেরই ইউরোপীয় সংস্করণ 
মাত্র এ কথ প্রমাণের কোন অপেক্ষ। রাখে ন|। 
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পশ্চিমের দেশসমূছে সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার জন্ক এই 
তত্বগত প্রতারণাকে চুরমার করে দেওয়া যে একটি প্রাথমিক প্রয়োজন তা 
প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না। 

(গে) শ্রমিকগ্রেণীর বিপ্লবের তস্ব। শ্রমিক-বিপ্লব সববন্বে লেনিনের 
তত্ব তিনটি মৌলিক তাত্বিক বক্তব্যের ওপর গ্রতিঠিত। 

প্রথম ভীন্বিক বক্তব্য ঃ অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশসমূছে লশ্বী পু'জির 
আধিপত্য ; লগ্ী পু'জির প্রধান কাজকর্মের মাধ্যম হিসেবে স্টক ও বণ্ড বাজারে 
ছাড়া; সাত্রাজ্যবাদের অন্ততম ভিত্তি হিসেবে কাচামালের উৎসের দেশগুলিতে 
পুজির রপ্তানী; লগ্ী পুঁজির আধিপত্যের পরিণাম হিসেবে মুষ্টিমেয়. 
পুঁজিদার ধনকুবেরদের সর্বময় ক্ষমতা_-এই সমস্তটাই একচেটিয়৷ পু'জিবাদের 
পরগাছা স্বরূপটিকে নগ্ন করে তুলেছে; পুজিবাদীদের ট্রস্ট ও সিত্ডিকেটের 
জোয়ালের বোঝাকে শতগুণ ভারী করে তুলেছে; পুঁজিবাদের ভিত.কে 
চুরমার করে দেওয়ার ব্যাপারে শ্রমি কশ্রেপীর ঘ্বণাকে তীব্র করে তুলেছে এবং 
জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে শ্রমিক-বিপ্রবই তাদের মুক্ষির একমাত্র 
উপায় (লেনিনের সাআজ্যবাদ ২৬ দ্রব্য )। 

শ্বতরাং প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে : পুঁজিবাদী দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক 
সংকট তীব্রতর হয়েছে এবং “শিল্প সমৃদ্ধ খোদ সাত্রাজ্যিক দেশসমূহেরই' অভ্যন্তকে 
শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্রোহী শক্তি বেড়ে উঠেছে। 

দ্বিতীয় তাত্বিক বক্তব্য উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে পুঁজির 
রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে, 'প্রভাবাধীন এলাকা” ও উপনিবেশের এলাকা বিস্তৃত হতে 
হুতে সারা ছুনিয়া গ্রাম কর! সমাপ্ত হয়েছে; পু'জিবাদ রূপান্তরিত হয়ে তা 
মুষ্টিমেয় কয়েকটি “অগ্রসর দেশ কর্তৃক পৃথিবীর জনসমষ্টির বিপুল লংখ্যাগরিয্ঠ 

ংশের ওপর আথিক দাসত্বের একটি বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে__ 
এসবের ফলে, একদিকে, পৃথক পৃথক জাতীয় অর্থনীতি ও জাতীয় অঞ্চলসমূহ 
বিশ্ব অর্থনীতি বলে অভিহিত একক একটি শিকলের অংশবিশেষে পরিণত হয়ে 
পড়েছে, আর অন্তর্দিকে, বিশ্বের জনসমষ্টি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে £ 
একদিকে রয়েছে মু্মেয় 'অগ্রসর' পুঁজিবাদী কয়েকটি দেশ যার? উপনিবেশ ও. 
পরাধীন দেশগুলিকে শোষণ ও নিপীড়ন করছে, আর অন্তদিকে রয়েছে বিরাট 
খ্যাগরিষ্ঠ উপনিবেশ ও পরাধীন দেশ, যারা সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের কবল থেকে 

নিজেদের মুক্তি অর্জনের জন্ত সংগ্রাম করতে বাধ্য হচ্ছে লাঞ্সাজ্যবাদ তরষটব্য)। 
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হ্থতরাং দ্বিতীয় দিদ্ধান্ত হচ্ছে £ ওপনিবেশিক দেশগুলিতে বৈপ্লবিক দংকট 
তীব্রতর হয়ে উঠছে এবং উপনিবেশের তথ৷ বহির্দেশীয় ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শক্তিগ্ুলি জোরদার হয়ে উঠছে। 

তৃতীয় তাত্বিক বক্তব্য £ উপনিবেশ আর 'প্রভাবাধীন এলাকাসমূছে' 
একচেটিয়৷ অধিকার কায়েম হয়েছে; পু'জিবাদী দেশনমূহের অলম বিকাশের 
ফলে যেসব দেশ ইতিমধ্যেই অঞ্চলগুলি দখল করে-বমে আছে আর যেসব 
দেশ তাদের “বখরা' দাবি করছে ভার্দের মধ্যে দুনিয়াকে নতুন করে ভাগ- 
বাটোয়ারা৷ করার জন্ত স্থতীব্র উন্মস্ত লড়াই শুরু হয়েছে; বিস্রিত “ভারসাম্য, 
পুনঃগ্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হয়ে দাড়াচ্ছে সাআ্রাজাবাদী বুদ্ধ-আর এই সব কিছু 
মিলিয়ে তৃতীয় একটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুঁজিবাদী দেশসমূহের একে অন্তের মধ্যে 
আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠেছে-_যার ফলে সাম্রাজ্যবাদ ছূর্বল হয়ে 
গড়ছে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি ফ্রণ্টের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর 
এবং ওপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রামের ছুটি ফ্রণ্টের এক্য সহজতর হয়ে উঠছে। 
(সাআজ্যবাদ দ্রইটব্য।) 

স্থতরাং তৃতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে : সাআাজাবাদের আমলে যুদ্ধ এড়ানো অপভব 
এবং ইউরোপের শ্রমিক-বিপ্রব ও প্রাচ্যের উপনিবেশিক বিপ্লবের মধ্যে ছুনিয়া- 
জোড়া সম্মিলিত একটি মোর্চ। সাম্রাজ্যবাদের ছুনিয়াজোড়। মোর্চার বিরুদ্ধে যে 
গড়ে উঠবে এটা অনিবার্য । . 

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গুলিকে একটিমান্ধ সাধারণ দিদ্ধান্তে একত্রিত করে 
লেনিন বলেছেন, 'লাাজ্যবাদ হচ্ছে জমাজতান্ত্রিক বিীবের পুর্বাহ' 
( মোটা হরফ আমার দেওয়া-_-জে. স্তালিন ) (রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৭১)। 

এমিকশ্রেণীর বিপ্রবের প্রশ্ন সম্পর্কে, বিপ্লবের প্রকৃতি, তার ব্যাঞ্ধি, 
গভীরতা, সাধারণভাবে বিপ্লবের পরিবল্পনা সম্পর্কে গোটা! মনোভাবটাই এভাবে 
বদলে গেছে। 

আগেকার দিনে, শমিক-বিপ্নবের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তগুলির বিশ্লেষণ করার 
সময় লাধারণভাবে গ্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার করা হতো। এখন আর এভাবে বিচার করাটাই যথেই নয়। এখন 
বিষয়টাকে লমন্ত দেশের বা প্রধান প্রধান দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার দৃষটি- 
কোণ থেকেই বিচার 'করতে হয় বিচার করতে হয় বিশ্ব অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ 
থেকে, কারণ পৃথক পৃথক দেশ ও জাতীয় অর্থনীতি আজ আর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, 
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তার! হয়ে উঠেছে বিশ্ব অর্থনীতি বলে অভিহিত এরুটি শিকলের অবিচ্ছেদ্য 
অংশ মাত্র। আগেকার “সভ্য' ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ পরিণত হয়েছে আর 
সাম্রাজ্যবাদ মুষ্টিমেয় কিছু "অগ্রসর দেশের দ্বার! পৃথিবীর বিপুল লংখ্যক জন- 
গণের আধিক দাসত্ব ও ওপনিবেশিক নিপীড়নের একটি ছুনিয়াজোড়। ব্যবস্থায় 
পরিণত হয়েছে। 

আগেকার দ্বিনে কোন দেশে শ্রমিক-বিপ্রবেব উপযোগী বাস্তব অবস্থা আছে 
কি নেই তা নিয়ে বিবেচনা করার সময় কয়েকটি দেশের অবস্থা বা আরও 
সঠিকভাবে বলতে গেলে ছু-একটি অগ্রসর দেশের অবস্থা বিবেচনা করাই ছিল 
্বীকৃত রেওয়াজ। এখন কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি আর যথেষ্ট নয়। এখন আমাদের 
বলতে হয় একটি সামগ্রিক অবিভাজ্য বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির গোটা 
ব্যবস্থাতেই বিপ্রবের বাশুবৰ অবস্থা বিরাজ করছে ; এই ব্যবস্থার অন্ততক্ত কোন 
কোন দেশ শিল্পগত দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত ন! হলেও তা বিপ্রবের পথে অনতি- 
ক্রমণীয় কোন বাধ! হতে পারে ন৷ কেননা! সামগ্রিকভাবে গোটা! ব্যবস্থাটাই 
এবং আরও সঠিকভাবে বললে বল! যায়, যেহেতু সামগ্রিকভাবে গোটা 
ব্যবস্থাটাই বিপ্রবের সম্ভাবনায় ইতিমধ্যেই পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। 

আগেকার দিনে অগ্রসর একটি বা অন্য একটি দেশের শ্রমিক-বিপ্লবকে 
স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা ঘটনা! হিসেবে দেখা আর পুজিবাদীদের একটি 
বিচ্ছিন্ন জাতীয় ফ্রণ্টই যেন প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে বলে বিবেচনা করাই ছিল 
স্বীকৃত রেওয়াজ। এখন কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি আর যথেষ্ট নয়। এখন আমাদের 
বিশ্ব শ্রমিক-বিপ্রবের কথা বলতে হবে কারণ বিভিন্ন দেশের পু'জিবাদীদের 
জাতীয় ফ্রণ্টগুলি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্ট বলে অভিহিত একক একটি 
শিকলের অবিচ্ছেগ্ত অংশে পরিণত হয়ে পড়েছে এবং সমস্ত দেশের বিপ্রবী 
আন্দোলনের একটি সাধারণ সম্মিলিত মোর্চা গড়ে তুলে তার বিরোধিতা 
করতে হবে। 

আগেকার দিনে শ্রমিক-বিপ্রবকে একান্তভাবে দেশ-বিদেশের আভ্যন্তরীণ 
ঘটনাবলীর বিকাশের পরিণাম বলেই মনে করা হতো । এখন কিন্তু এই 
দৃষ্টিভঙ্গি আর যথেষ্ট নয়। এখন শ্রমিক-বিপ্লবকে প্রধানত: দাত্রাজ্যবাদী 
বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেকার ত্ববিরোধের পরিণাম হিসেবে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী 
শৃংখল একটি বা অন্ত একটি দেশে ছিন্ন হয়ে পড়ার পরিণাম হিপেবেই গণ্য 
করতে হবে। 


বিপ্রব কোথায় শুরু হবে? কোথায়, কোন্‌ দেশে, কিগিরার ফ্রষ্টকে 
ন্র্বপগ্রথম ছিন্ন করে দেওয়া যাবে? 

যেখানে শিল্প অনেক উন্নত, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী জনসাধারণের মধ্যে 

খ্যাগরিষ্ঠ, যে দেশ অধিকতর সংস্কৃতিসম্পন্ন, যেখানে গণতন্ত্র অধিকতর 
মাত্রায় রয়েছে--আগেকার দিনে সাধারণভাবে গ্রশ্নটির এই উত্তরই দেওয়৷ হতো । 

লেনিনবাদী বিপ্লবের তত্ব এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলে, ন, 
যেখানে শিল্প অধিকত্তর উন্নত ইত্যাদি অবস্থা বর্তমান রয়েছে সেখানেই 
বিষ্নব হবে এমন কোন কথা নেই। সাম্রাজ্যবাদী শুংখল যেখানে 
সবচেয়ে দুর্বল দেখানেই পুঁজিবাদী ফ্রণ্টকে ছিন্ন করে দেওয়! যাবে কারণ 
বিশ্বের লাস্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের শৃংখলের হূর্বলতম গ্রস্থিকে ছিন্প করার ফলেই 
ঘটে শ্রমিক-বিপ্রব। তাছাড়া দেখ! যেতে পারে যে দেশ বিপ্লব শুরু করেছে, 
পু'জিবাদের ফ্রুণ্টে ভাঙন ধরিয়েছে সে দেশ হয়তো পুঁজিবাদী অর্থে অপেক্ষাকৃত 
কম উন্নত অথচ পু'জিবাদ্দের কাঠামোর মধ্যেই তারচেয়ে অধিকতর উন্নত 
এঅন্তান্ত দেশ রয়ে গেছে। 

১৯১৭ সালে দেখ গেল অন্যান্ত দেশের তুলনায় ছুনিয়াজোড়। নাভ্রাজ্য- 
বাদী ফ্রন্টের শৃংখল রাশিয়াতেই অধিকতর ছুর্বল। এ দেশেই সাম্রাজ)বাদী 
শৃংখণটি ছিন্ন হয়ে গেল এবং শ্রমিক-বিপ্রবের পথ খুলে গেল। ,এর কারণ 
কি? কারণ রাশিয়াতে এক বিরাট গণবিপ্রব মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল 
'আর বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ছিল তার পুরোভাগে এবং সেই শ্রমিকশ্রেণীর ছিল 
জমিদারদের দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত বিপুল সংখ্যক কষ ক-জনগণের মতো 
একটি গুরুত্বপূর্ণ মিক্রবাহিনী। সাম্রাজ্যবাদের দ্বৃণ্য প্রতিনিধি, সমস্ত নৈতিক 
মর্যাদাহীন এবং সঙ্গতভাবেই লমগ্র জনসাধারণ কর্তৃক দ্বণিত জারতন্ত্র সে 
দেশে বিপ্লবের বিরোধিতা করছিল। রাশিস্বাতেই সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল 
অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্বল বলে প্রমাণিত হল যদ্দিও রাশিয়া পু'জিবাদী অর্থে 
ক্রাঙ্স, জার্ধানি, ব্রিটেন বা আমেরিকার চেয়ে ছিল অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। 

অদূর ভবিষ্যতে এই সাম্রাজ্যবাদী শূংখল আবার কোথায় ভেঙে গড়বে? 
আবার বল! যায় যেখানে তা দুর্বলতম সেখানেই । ভারতেই যে এই শৃংখল 
ছিন্ন হয়ে যাবে ন! এমন কথা বল! চলে না। এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে 
সে দেশে রয়েছে এক নধীন, জঙ্গী, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী এবং তার জাতীয় 
মুক্তিআন্দোলনের মতে! একটি মিত্রশক্তি রয়েছে আর মিত্র ছিনেবে যার 
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শক্তি ও গুরুত্ব সন্ধে কোন লন্দেহই নেই। তাছাড়া যেহেতু সেখানে বিপ্লবের 
বিরোধিতা করছে নৈতিক মর্ধাদাহীন এবং লঙ্গতভাবেই ভারতের নিপীড়িত 
ও শোষিত সমগ্র জনসাধারণের ছ।র! ঘ্বৃণিত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের মতে। 
একটি সর্বজনবিদিত শত্র। 

এটাও সম্পূর্ণ মস্তব যে এই সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল জার্ধানিতেই ছিন্ন হয়ে 
যাবে। কেন? কারণ হিসেবে বলতে পারেন, ভারতে যেনব শক্তি কাজ, 
করছে সেগুলি জার্ম/নিতেও কাজ করতে গুরু করেছে। যদ্দিও অবশ্ট ভাঁরত 
ও জার্ধানির বিকাশের স্তরের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে ত৷ জার্মানিতে 
বিপ্লবের গতি ও পরিণতির ওপর তার ছাপ না ফেলেই পারে না। 

এই কারণেই লেনিন বলেছেন 

“কয়েকটি দেশ কর্তৃক অপর দেশগুলিকে শোষণের ফলে, সামাজ্যবাদী 

যুদ্ধে প্রথম পরাজিত দেশগুলিকে শোষণের এবং সেই সঙ্গে সমগ্র 

প্রাচ্কে শোষণের ফলেই পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলি' 

পুরোপুরিভাবে সমাজতস্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবে." সেইসব দেশে লমান- 

তালে সমাজতস্ত্রের “পূর্ণ বিকাশের”? ফলে নয়। অন্যদিকে, প্রথম 

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের ফলেই প্রাচ্য স্থনিশ্চিতভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনে 

এসে পড়েছে, স্থনিশ্চিতভাবে ছুনিয়াজোড়। বৈপ্লবিক আন্দোলনের লর্বা 

ত্বক ঘূর্ণ্যাবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে” (বুটনাবলী, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ 

৪১৫-১৬ জুষ্টব্য )।" 

ক্ষেপে বল! যায় £ সাধারণ নিয়ম হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের শৃংখলের 
গ্রন্থিগুলি যেখানে ছুর্বলত্তর সেখানেই তা! ছিন্ন হবে এবং যেখানে পু'জিবাদ 
অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নত, যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর অনুপাত এত বা কৃষক- 
জনগণের সংখ্যাগত অনুপাত এই পরিমাণ সেখানেই যে সর্ব অবস্থায় 
শৃংখলটি প্রথমে ছিন্প হবে এমন কোন বাধাধরা নিয়ম নেই । 

তাই শ্রমিক-বিপ্নবের প্রশ্ন নির্ধারণ করার সময় কোন বিশেষ দেশে জন- 
যার মধ্যে শ্রমিকজনগণের শতকর! হারের সংখ্যাতত্বের হিসেবের ওপর 
দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের কেতাবী বিগ্যার্দিগগজেরা পরম উৎদাহভরে যে 
সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন তার আর তেমন মূল্য থাকছে না। দ্বিতীয় 
আস্তর্জাতিকের এ বিস্তাদিগ গজের! সাআাজ্াবাদের ম্বরপটাই বুঝতে পারেননি, 
আর বিপ্লবকে তীরা যমের মতোই ভয় করেন। 
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' আরও একটু এগিয়ে গেলে দেখা যায় দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের বীরপুরুষেরা' 
জোর দিয়ে বলতেন (এবং এখনো জোর দিয়ে বলে চলছেন) যে বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্রব আর শ্রমিক-বিপ্লবের মধ্যে একটা ব্যবধান বা অন্ততঃপক্ষে 
একটা চীনের প্রাচীর রয়েছে-_একটি বিপ্রব থেকে অন্ত বিপ্রবের মধ্যে অল্লাধিক 
দীর্ঘ একট! সময়ের ব্যবধান থাকবে যখন বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতার আসনে বসবে, 
পুঁজিবাদকে বিকশিত করে তৃলবে আর শ্রমিকশ্রেণী এ সময়টুকৃতে শক্তি সঞ্চয় 
করবে এবং পু জিবাদের বিরুদ্ধে “চুড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবে। 
মধ্যবতাঁ এই সময়টুকু ওদের ছিসেবে কম করেও কয়েক দশক তো! হবেই। 
সাম্রাজ্যবাদের যুগে চীনের প্রাচীরের এই “তত্বটি' যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে একে- 
বারেই অর্থহীন এ বথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আসলে এটা বুর্জোয়া 
শ্রেণীর প্রতিবিপ্রধী দুরভিসন্ধি গোপন করার ও ঢেকে রাখারই একটি 
অপকৌশল। সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধ আর সংঘর্ষে যখন অবস্থা পরিপূর্ণ, 
“সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পুরাহ্রের অবস্থায় যখন 'সমৃদ্ধিশালী, পুঁজিবাদ 
“মরণোন্মুখ' পু'জিবাদে পরিণত হয়েছে (লেনিন ) এবং পৃথিবীর সকল দেশেই 
বৈপ্লবিক আন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, জারতন্ত্ ও ভূমিদাসতন্ত্র সহ সমস্ত প্রতিক্রিয়া- 
শীল শক্কিগুলিকেই সাত্রাজ্যবাদ যখন নিধিচারে দলে ভিড়াচ্ছে এবং এভাবে 
পাশ্চাত্যের শ্রমিক-আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রাচ্যের জাতীয় যুক্তি-আন্দো- 
লনের লমুহ বৈপ্লবিক শক্তির মৈত্রীকে অবশ্যস্তাবী করে তুলেছে, যখন সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছাড়া সামস্ততান্ত্রিক ভূমিদাসতন্ত্রের ভগ্নাবশেষের 
উচ্ছেদসাধন অসম্ভব হয়ে উঠেছে--এইরকম পরিস্থিতিতে অল্পবিপ্তর উন্নত 
একটি দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে শ্রমিক-বিপ্লবের উপান্তে এমে 
পৌছাবে, প্রথম বিপ্লব পরবর্তা বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়ে যাবেই তা প্রমাণের 
কোন প্রয়োজনই হয় না। রাশিয়াতে বিপ্লবের ইতিহাস অকাট্যভাবে এটা 
গ্রমাণ করে দিয়েছে যে এই মতবাদটিই সঠিক এবং অনম্বীকার্য । লেনিন কেন 
অনেক আগে দেই ১৯৫ সালেই প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে তার দুই 
কৌশল নামক পুক্তিকায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
একই শৃংখলের ছুটি গ্রস্থি হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, রুশ বিপ্লবের সামগ্রিক 
ব্যাঞ্ির একক একটি সুসংবদ্ধ চিত্র ছিসেবে তুলে ধরেছিলেন তা তিনি অকারণে 
করেননি £ 

'বলপ্রয়োগ করে ন্বৈরতন্তেয প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্ত এবং 
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বুজোঁয়াশ্রেণীর অস্ছিরচিন্তভাকে স্তব্ধ করে দেবার জন্ত কষক- 

জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধ হয়ে শ্রুমিকশ্রেগীকে গণতান্ত্রিক বিপ্লুব 

সম্পুর্ণ করতে হবে। বলপ্রয়োথ করে বুজোক়াশ্রেণীর প্রতি. 

রোধকে চুর্ণ করার জন্য এবং কৃষক ও পেটি-বুজেয়াদের অপ্ফির- 

চিন্ততাকে স্তব্ধ করে দ্বেবার জন্ত শ্রমিকশ্রেণীকে জনসাধারণের 

মধ্যেকার আধা-শ্রমিক লোকদের জঙ্গে মৈত্রীবন্ধ হয়ে শ্রামিক- 

শ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক বি্নীব সম্পুর্ণ করতে হবে। এই হচ্ছে 

শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য, অথচ নব্য. ইস্ক্রীপন্থীরা বিপ্রবের ব্যাণ্তি লম্পকিত 

তাদের যুক্তিতর্ক ও প্রস্তাব ইত্যাদিতে এমন সংকীর্ণভাবে ত। হাজির 

করে থাকেন? (রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৯৬)। 

দুই কৌশল গ্রন্থের চেয়ে আরও পরিষ্কারভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
“বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বূপান্তরিত হবার ধারণাটি বিপ্রব সম্পর্কে লেনিন- 
বাদী তত্বের অন্ততম একটি ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে লেনিন তাঁর পরবর্তী যেসব 
রচনায় ব্যক্ত করে গেছেন তা৷ উল্লেখ করার কোন গ্রয়োজনই নেই। 

দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু কমরেড বিশ্বাস করেন যে লেনিন মাত্র ১৯১৬ সালে 
এই ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন এবং এ সময় পর্যস্ত তিনি মনে. করতেন যে 
রাশিয়াতে বিপ্লব বুর্জোয়া গণ্ডীর মধ্যেই থাকবে আর তার ফলে রাষ্ট্রক্ষমত 
শ্রমিক-কৃষকের একনায়কত্বের হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ন৷ গিয়ে বৃর্জোয়া- 
শ্রেণীর হাতেই চলে যাবে। বল! হয়ে থাকে যে এই বক্তব্যটি আমাদের 
কমিউনিস্ট নংবাদপত্রেও স্থান করে নিয়েছিল। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে 
এই উক্তিটি সম্পূর্ণ ভূল এবং প্রকৃত তথ্যের সে এর কোন মিলই নেই। 

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে (১৯০) লেনিনের বিখ্যাত বক্তৃতাটির কথাই 
আমি এখানে বলতে চাই। সেই বক্তৃতায় তিনি শ্রমিক এবং কৃষকদের এক- 
নায়কত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্রবের বিজয়কে বর্ণনাকালে 
তাকে “"শৃংখলা” রক্ষার সংগঠন হিসেবে বর্ণনা' না করে বুদ্ধ পরিচালনার 
লংগঠন' হিসেবে তাকে বর্ণনা করেছিলেন (রচনাবলী, লথম খণ্ড, পৃঃ ২৬৪ 
দ্রষ্টব্য )। 

তাছাড়া আমি “অস্থায়ী সরকার সম্পর্কে (১৯০৫)২৭ লেনিনের বিখ্যাত 
প্রবন্ধগুলির উল্লেখ এখানে করতে পারি, যাতে ক্রমবর্ধমান রুশ বিপ্লবের 
ন্ভাবনার পথরেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে পার্টির কর্তব্য নির্দেশ করে তিনি 
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লিখেছিলেন, রুশ বিপ্রব যাতে বর্তমান শাসন ক্ষমতায় অধিঠিতদের কাছ থেকে: 
সামান্ত কয়েকটি স্থবিধা আদায়ের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে না গিয়ে এ শক্তিগুলির 
সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন করতে পারে তার জগ্ত এটা স্থনিশ্চিত করা দরকার যে তা, 
সামান্ত কয়েকমাসের আন্দোলন হবে না, তাকে বনু বৎসর ব্যাপী আন্দোলন 
' ছিসেবে চালিয়ে যেতে হবে? ; এ প্রবন্ধগুলিতেই এই সপ্ভাবনার বিশদ আলোচনা 
করে এবং ইউরোপের বিপ্রবের সঙ্গে তার যোগন্ত্রগুলি দেখিয়ে দিয়ে তিনি, 
আরও লিখেছিলেন £ * 
“আর আমরা যদি একাজে সফল হই তাহুলে-*-তাহলে বিপ্রবের দাবানল 
সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়বে। বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার শানে জর্জরিত 
ইউরোপীয় শ্রমিকেরোও অন্ত্যত্থানে ফেটে পড়বে, আমাদের দেখিয়ে দেবে 
“কেমন করে একাজ করতে হয়”, তারপর ইউরোপের বিপ্লবের ঢেউ 
আবার রাশিয়াকে প্লাবিত করে দেবে এবং এভাবে বিপ্রবের কয়েকট। 
বছরকে রূপান্তরিত করবে বিপ্লবের কয়েকট। যুগে'*”১ (এ, পৃঃ ১৯১)। 
১৯১৫ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত লেনিনের লেখা একটি বিখ্যাত 
প্রবন্ধের উল্লেখ আমি এখানে করতে পারি যাতে তিনি লিখেছিলেন £ 
শ্রমিকশ্রেণী আজ লড়ছে এবং বীরত্বের সঙ্গেই তারা লড়াই চালিয়ে 
যাবে ক্ষমতা দখল করে একটি সাধারণতস্ত্র প্রতিষ্টা করার জনা, জমি 
বাজেয়াপ্ত করার জন্ত--বুজে য়া রাশিয়াকে সামরিক-লা মন্ততান্ত্রিক 
“লাস্রাজ্যবাদের” ( অর্থাৎ জারতস্ত্রের) কবলমুক্ত করার কাজে “জন- 
সাধারণের অ-শ্রমিক জনগণের” অংশগ্রহণ সম্ভব করে তোলার জন্য । 
জারতম্ত্রের কবল থেকে এবং জমিদারদের জমির মালিকানার দৌরাস্ম্য 
থেকে বুজেণয়া রাশিয়ার মুক্তির এই স্থযোগ নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী তগ্ক্ষণা 
(বড় হরফ আমার দেওয়া__-জে, স্তালিন ) এগিয়ে যাবে গ্রামের শ্রমিকদের 
বিরুদ্ধে ধনী কৃষকদের লড়াইকে সাহায্য করতে নয়--এগিয়ে যাবে 
ইউরোপের শ্রমিকদের সঙ্গে মৈআী স্থাপন করে সমাজতাস্ত্রিক বিপ্লব 
ংঘটিত করার জন্ত' (রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৮ ষ্টব্য )। 
সবশেষে, শ্রমিক-বিষ্নীব ও দ্লত্যাগী কাউট্ক্ি নামক লেনিনের 
পুম্ভিকার একটি বিখ্যাত অংশের আমি উল্লেখ করব যেখানে দুই কৌশল 
পুস্তকের উপরে উদ্ধত অংশের উল্লেখ করে রুশ বিপ্লবের পরিসর সম্পর্কে 
লেনিন নিয়লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ঃ 
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“আমরা যা ঘটবে বলেছিলাম ঘটনা ঠিক তাই ঘটেছে। বিপ্ববের 
গতিধারা আমাদের যুক্তির নিভূলিতাই প্রমাণ করে দিয়েছে। প্রথমে 
রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে, মধ্যযুগীয় শাসনের বিকদ্ধে ( এবং 
যে পর্যন্ত বিপ্লব বৃজোঁয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে থাকছে ততক্ষণ ) “সমগ্র” 
কুষক-জনগণকে সঙ্গে নিয়ে; ভারপর গরিব কৃষক আর আধা-শ্রমিকদের 
লঙ্গে নিয়ে, সমস্ত শোধিত জনপাধারণকে পঙ্গে নিয়ে পুঁজিবাদের 
বিরুদ্ধে, গ্রামের ধনী, কুলাক, মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হবে 
আর সেই পরিমাণে বিপ্রব সমাজতান্দ্রিক বিপ্রব হয়ে উঠবে। প্রথম আর 
দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে একটা কৃত্রিম চীনের প্রাচীর তোলার চেষ্ঠা করা» 
শ্রমিকশ্রেণীর প্রস্ততির মাত্রা, গরিব কৃষকদের সঙ্গে তাদের এঁক্যের 
মাত্রা ছাড়া অন্ত কোন কিছু দিয়ে এই ছুই বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্যের 
সীমারেখা টানার চেষ্টা করার অর্থ হুল মার্কসবাদকে জঘন্তভাবে বিকৃত 
করা, কদর্য করা, মার্কসবাদের জায়গায় উদারনীতিবাদ চাপিয়ে দেওয়া” 
(রচনাবলী, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯১ )। 
এই বিষয়ে যথেষ্ট বলা হয়েছে বলেই আমি মনে করি। 
অনেকে বলতে পারেন, বেশ, তা না হয় হল; কিন্তু যদি তা-ই হয় 
তবে লেনিন “চিরস্থায়ী (নিরবচ্ছিন্ন ) বিপ্রবের ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করেছিলেন কেন? 

কারণ, লেনিন কৃষকদের বিপ্রবী শক্তিকে 'পূর্ণমাত্রায় সঘ্যবহার করার 
প্রস্তাব করেছিলেন, জারতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার ও শ্রমিক-বিপ্রবের 
দিকে 'তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্ত কৃষকদের বিপ্লবী শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় 
বাবহারের কথাই বলেছিলেন? কিন্ধু “চিরস্থায়ী বিপ্লবের সমর্থকেরা রুশ 
বিপ্লবে রুষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারেনি, কৃষক-জন- 
গণের বিপ্লবী শক্তিকে ছোট করে দেখেছে, কৃষকদের নে্তেত্ব প্রদানের থে 
শক্তি ও সামর্থ্য রুশ শ্রমিকশ্রেণীর রয়েছে তাকে, ছোট করে দেখেছে। 
এভাবে তারা বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব থেকে কৃষক-জনগণকে মুক্ত করার 
কাজে, শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে কৃষকদের গমবেত করার কাজে বাধ। সৃষ্টি 
করেছে। | 

কারণ, লেনিনের প্রস্তাব ছিল বিপ্লবের চরম পরিণতি হবে শ্রমিকঞেণীর 
হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে, কিন্তু £চিরস্থায়ী' বিপ্লবের সমর্থকেরা 
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“চেয়েছিল অবিলঘে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করতে, 
তারা এটা বুঝতেই পারেনি যে এতে করে ভূমিদাম প্রথার ভগ্নাবশেষের 
মতো “নিতান্ত তুচ্ছ” ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করছে, রুশ দেশের কৃষক-জনগণের 
মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা শক্তিকে হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। এটা! 
তারা বুঝতেই পারেনি যে এ ধরনের একটা নীতির ফলে কৃষক-জনগণকে 
শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিয়ে আসার কাজটিই শুধু বিদ্িত হতে পারে। 

বিপ্লব নিরবচ্ছিন্ন হবে কিন! এই প্রশ্নে লেনিন "চিরস্থায়ী? বিপ্লবের সমর্থক 
দের সঙ্গে লড়াই করেননি কারণ তিনি নিজেই নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের দৃষ্টিভিটি 
গ্রহণ করেছিলেন। লেনিন তাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন এই কারণে যে ওরা 
শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট একটি মজুত বাছিনী কৃষকদের ভূমিকাটিকে খাটে! করে 
দেখিয়েছিল, আর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকার ধারণাটিই ওর! বুঝে উঠতে 
পারেনি বলে। 

চিরস্থায়ী? বিপ্লবের ধারণাকে একটি নতুন ধারণা বলে মনে করা উচিত নয়। 
গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট লীগের কাছে প্রদত্ত তার বিখ্যাত 
বস্তৃতায় (১৮৫০ ) মার্কসই প্রথম এই ধারণাটি হাজির করেছিলেন। এই 
দলিল থেকেই আমাদের “চিরস্থায়ীওয়ালারা” নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের ধারণাটি 
গ্রহণ করেছিল। কিন্তু লক্ষ্য করা দরকার যে মার্কঘের কাছ থেকে এই ধারণাটি 
গ্রহণ করার লময় আমাদের 'চিরস্থায়ীওয়ালারা” তাকে কিঞ্চিৎ অদল-ব্দল 
করে নিয়েছিল এবং এই অদল-বদলের মধ্য দিয়ে তাকে তার! একেবারে 'নষ্টুই' 
করে ফেলেছিল ও বাস্তব কাজকর্ম চালানোর অযোগ্য করে তুলেছিল। এই 
ভুল শোধরাবার জন্য লেনিনের অভিজ্ঞ হাতের স্পর্শ প্রোজন হয়েছিল; 
মার্কসের নিরবচ্ছিন্প বিপ্লবের ধারণ|টিকে নিভূলিভাবে গ্রহণ করে তিনি তাকে 
তার বিপ্লবের তত্বের একটি ভিত্তিপ্রস্তরে পরিণত করেছিলেন। 

যেসব বৈপ্লবিক-গণতাস্ত্রিক দাবি আদায় করার জন্য কমিউনিন্টদের 
লড়তে হবে তা লিপিবদ্ধ করে মার্কস তার এ বক্তৃতায় নিরবচ্ছিন্ন ( চিরস্থায়ী ) 
বিপ্লব সম্বদ্ধে বলেছিলেন £ ২ 

গণতান্ত্রিক পেটি-বুর্জোয়ার। খুব বেশি হলে উপরিউক্ত দাবিগুলি আদায় 
হয়ে যাবার পরই যথাশীপ্র সম্ভব বিপ্লবকে থামিয়ে দিতে চায়? কিন্ত 
অল্লাধিক সম্পতিবান সকল শ্রেণী গুলিকেই যতদিন পর্যস্ত তাদের আধিপত্যের 
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অবস্থান থেকে দূর করে দেওয়া না হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণী রাষ্রক্ষমতা জয় 
, করেন! নিচ্ছে, ছুনিয়ার শুধু একটিমাত্র দেশে নয় বরং প্রধান প্রধান 
সমস্ত দেশে শ্রমিক-জনগণের সংহতির ফলে এসব দেশের শ্রমিকদের: 
নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবদান ঘটছে এবং অন্ততঃ মূল উৎপাদিকা 
শক্তিগুলি শ্রমিকশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে-_-ততদিন বিপ্লবকে চিরস্থায়ী 

করে রাখাই আমাদের স্বার্থ ও কর্তব্য ।২৮ 

অর্থাৎ £ 

(ক) আমাদের রুশীয় “চিরস্থায়ী ওয়ালাদের” পরিকল্পনার উপ্টো দিকে, 
মার্কস বিগত শতাবীর পঞ্চাশের দশকে জার্মানিতে অবিলম্বে শ্রমিকশ্রেণীর 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে বিপ্লব শুরু করে দিতে চাননি । 

(খ) মার্কস শুধু চেয়েছিলেন ধাপে ধাপে বুর্জোয়াদের একটার পর একটা 
অংশকে ক্ষমতার আসন থেকে দূর করে দেবার পরিণামে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা! 
প্রতিঠিত হবে যাতে করে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল করার পর বিপ্লবের 
বহ্িশিখাকে অন্ত গ্রতিটি দেশেই ছড়িয়ে দেওয়! যায়। সাত্্রাজ্যবাদী অবস্থাধীনে 
শ্রমিক-বিপ্লবের তত্বকে কার্ধে পরিণত করার সময় লেনিন আমাদের যা' 
শিখিয়েছেন, যা করেছেন তা জম্পুর্ণভীবেই মার্কলের এই বক্তব্যের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ । 

তাছলে এ থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের রুশীয় “চিরস্থায়ীওয়ালারা” 
শুধু যে রুশবিপ্রবে কৃষকদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর 
নেতৃত্বের ধারণার গুরুত্বকে ছোট করে দেখিয়েছে তাই নয়-( আরও খারাপ 
কথা) “চিরস্থায়ী বিপ্রব সম্বন্ধে মার্কসের ধারণাটি তার! এমনভাবে বদলে 
দিয়েছে যে তা বাস্তব কাজকর্মের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। 

এরই জন্য লেনিন আমাদের “চিরস্থায়ীওয়ালাদের' তত্বকে “অভিনব 
আর "মতকার” বলে বিদ্প করে তাদের অভিযুক্ত করে বলেছিলেন “পুরো 
দশটি বছর এই চমৎকার তত্বটির কোন তোয়াকা না করেই জীবন কিভাবে 
এগিয়ে গেছে" তা তার! ভেবে দেখতে চায়নি,। (রাশিয়াতে “চিরস্থায়ীওয়াল।- 
দের, মতবাদের আবির্ভাবের দশ বছর পরে ১৯১৫ লালে 'লেনিন এই প্রবন্ধটি 
লিখেছিলেন। রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৭ জষটব্য।) 

এরই জন্ক লেনিন তত্বটিকে আধা-মেনশেভিক একটি তত্ব বলে গণ্য করতেন 
এবং বলেছিলেন £ “এর! বলশেভিকদ্দের কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক চূড়ান্ত 
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বৈপ্লবিক নংগ্রামের এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করে নেবার আহ্বান 
ধার করে নিয়েছে, আর মেনশেভিকদের কাছ থেকে ধার করে নিয়েছে কষকদের 
ভূমিকা প্নাকচ” করে দেবার বক্তব্যটি' (এ, লেনিনের প্রবদ্ধ__“বিপ্লবের ছুটি 
পথ, দষ্টব্য )। 
ুর্জোয়া-গণতাজ্িক বিপ্রবের শ্রমিক-বিপ্রবে পরিণত হওয়া, বুর্জোয়া-বিপ্লবকে 
“অবিলম্গে শ্রমিক-বিপ্রবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো সম্পর্কে এই 
হচ্ছে লেনিনের ধারণ] । 
শুধু তাই নম্ন।' আগেকার দিনে একটিমাত্র দেশে বিপ্লবের "বিজয় 
অসম্ভব বলে মনে করা হুতোঃ ধরে নেওয়া হতো! যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে 
জয়লাভ করতে হলে সমস্ত দেশের ব। অন্ততঃ অধিকাংশ উন্নত দেশের শ্রমিক- 
শ্রেণীর সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন । এখন আর এই দৃষ্টিভঙ্গি বাত্তব অবস্থার 
সঙ্গে খাপ খায় না; এখন আমাদের একটি দেশে বিপ্রবের এ ধরনের বিজয়ের 
সম্ভাবনা থেকেই অগ্রসর হতে হবে, কেননা সাম্রাজ্যবাদী অবস্থাধীনে বিভিন্ন 
পুঁজিবাদী দেশের অসম আর কখনো! ধীর কখনো ভ্রততালে বিকাশ, 
সাত্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরে মারাত্মক ছন্দ সংঘাতের অবশ্যস্ভাবী ফল হিসেবে 
যুদ্ধ বিগ্রহ, দুনিয়ার সমস্ত দেশেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের অগ্রগতি-__এ সবের 
ফলে এক-একটি দেশে পৃথকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব জয়যুক্ত হবার শুধু 
যে সম্ভাবনা দেখা গেছে তাই নয়, তার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে। 
রাশিয়াতে বিপ্লবের ইতিহাস এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অবশ্ত একই সঙ্গে এ কথা 
মনে রাখা দরকার ষে কয়েকটি চূড়াস্ত অপরিহার্য অবস্থা বর্তমান থাকলেই শুধু 
বুর্জোয়াশ্রেণীকে, সাফল্যের সঙ্গে উচ্ছেদ কর! সম্ভব হবে_-কিন্ত এই অবস্থা 
বর্তমান ন! থাকলে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। 
“বামপম্থ।” কমিউনিজম্‌ পুস্তিকায় লেনিন এই অবস্থাগুলি সম্বদ্ধে 
বলেছেন : 
£সমত্ত বিপ্লব, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর তিন তিনটি রুশ বিপ্রব 
বিপ্লবের যে মৌলিক নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করে গেছে তা হল: শোষিত, 
নির্যাতিত জনসাধারণ আর পুরানো! অবস্থায় জীবনযাপন করা অনভ্ভব এ 
কথা বুঝতে পেরে পরিবর্তন দাবি করছে-_বিপ্রবের পক্ষে এটাই যথেষ্ট নয়; 
বিপ্লবের জন্ত এটাও অবশ্তই প্রয়োজন যে শোষকশ্রেণীও আর আগের 
মতো! বাচতে পারছে না, পুরানো কায়দায় শাসন চালিয়ে যেতে পারছে 
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না। নিন্বশ্রেণীরা? যখন আর পুরানো আমকে চাইছে না এব 
যখন “উচ্চশ্রেণীরা” আর পুরলানে। কায়দায় চলতে পারছে না! একমাত্র 
তখনই বিপ্লব জয়লাভ করতে পারে। এই সত্যটাকে অন্তভাবেও ব্যক্ত 
করা চলে; (শোষক আর শোষিত উভয়কেই আঘান্ত করে ) 
সার দেশব্যাপী এমন জংকট ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব । (বড় হরক 
আমার দেওয়া__জে. স্তালিন।) এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিপ্রবের সাফল্যের 
জন্য অবস্ত প্রয়োজনীয় হচ্ছে--প্রথমতঃ, অধিকাংশ শ্রমিককে ( অন্ততঃ 
অধিকাংশ শ্রেণী-মচেতন, চিন্তাশীল, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় শ্রমিককে ) 
এ কথা পুরোপুরি বুঝতে হবে যে বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে এবং তার জন্য 
জীবন বিদর্শন দিতেও তারা প্রস্বত ; দ্বিতীয়তঃ, শাসকশ্রেণীগুলি দরকার 
সংক্রান্ত সংকটের আবর্তে পড়ায় জনসাধারণের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া 
ংশও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে."সরকার ছূর্বল হয়ে পড়ছে 
এবং বিপ্রবীদের পক্ষে দ্রুত এই সরকারকে উচ্ছেদ করে দেওয়া সম্ভবপর 
করে তুলছে' ( রূচনাবলী, ৯৫শ খণ্ড, পৃঃ ২২২)। 
কিন্তু একটি দেশে বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতার উচ্ছেদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠা করলেই এ কথা বোঝায় ন৷ যে সমাজতস্ত্রের পরিপূর্ণ বিজয় স্থনিশ্চিত 
হয়ে গেছে। নিজের ক্ষমতাকে স্থুমংহত করার পর কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী 
দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব এবং তাকে তা গড়ে 
তুলতে হবেই। কিন্তু তা থেকে কি এ কথা রোঝায় যে এতে করেই সমাজতন্ত্রের 
সম্পূর্ণ ও চূড়াস্ত বিজয় ঘটে যাবে অর্থাৎ এ থেকে কি এ কথাই বোঝায় যে মাত্র 
একটা দেশের শক্তির সাহায্যেই শ্রমি কশ্রেণী দমমাজতমকে চূড়ান্তভাবে স্প্রতিঠঠিত 
করে ফেলতে পারবে, বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে এবং তার ফলম্বরূপ পুরানে। 
সমাজব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপদ থেকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়ত। দান করতে পারবে ? 
না, তা বোঝায় না। এর জন্য অন্ততঃ কয়েকটা দেশে বিপ্লবের প্রয়োজন। 
স্থতরাং বিজয়ী বিপ্লবের দেশের অন্ততম প্রধান কাজই হুল অন্তান্ত দেশের 
বিপ্লবকে বিকশিত করা, সহায়তা করা। সুতরাং একটি দেশে যে বিপ্রব বিজয়ী 
হল ত| নিজেকে একটা! স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না__-তাকে 
দেখতে হবে অন্তান্ত দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়কে সহায়ত করার ও দ্রততর 
করার একটি মাধ্যম হিসেবে। 
এই কথাটিকেই লংক্ষেপে ব্যক্ত করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন-_বিজয়ী 
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বিপ্রবের কর্তব্য হচ্ছে প্দুলিয়ার লমস্ত দেশে বিপ্লব জাগিয়ে তোলার জন্য, 
সেগুলিকে বিকশিত করে তোল! ও সহায়তা করার জন্য একটি দেশের পক্ষে 
যথাপাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া” (রচনাবলী, ২৩শ খগ্ড, পৃঃ ৩৮৫ )। 

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সর্বহারা-বিপ্রব সম্বদ্ধে লেনিনের তত্বের এই 
হচ্ছে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 


৪ শ্রমিকশ্রঞেণীর একনায়কত্ব 


এই বিষয় থেকে আমি তিনটি মৌলিক প্রশ্ন বেছে নিয়েছি 
* (ক) শ্রমিক-বিপ্রবের হাতিয়ার ছিলেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। 

(খ) বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্যের রূপ হিসেবে শ্রমি ক- 
শ্রেণীর একনায়কত্ব ; 

(গ) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্রক্ূপ হিসেবে সোভিয়েত রাষ্টরশক্ষি । 

€ক) শ্রমিক-বিপ্রবের হাতিয়ার হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব,। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্নটি, সবকিছুর ওপরে হচ্ছে, শ্রমিক- 
বিপ্রবের প্রধ/ন বিষয়বস্তবর প্রশ্ন । একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মাধ্যমেই 
শ্রমিক-বিপ্রব তার গতি ও ব্যাপকত। লাভ করে এবং তার সাফল্য রক্তমাংসে 
জীবন্ত হয়ে ওঠে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে শ্রমিক-বিপ্রবের হাতিয়ার, 
তার মুখপত্র, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরস্থল ; প্রথমতঃ, ক্ষমতাচ্যুত শোষ ক- 
দের প্রতিরোধ চুর্ণবিচুর্ণ করে দিয়ে শ্রমিক-বিপ্রবের সাফল্য গুলিকে সংহত করার 
জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক-বিপ্রবকে স্মন্পূর্ণ করার জন্য, বিপ্লবকে সমাজতন্ত্রের 
পূর্ণ বিজয়লাভের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্ই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্তের স্থষ্টি। 
শ্রমিকশ্রেণীর একনায় কত্ব ছাড়াই বিপ্রব বৃর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত করতে পারে, 
তাদের শান উচ্ছেদ করে দিতে পারে। কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির একটা 
স্তরে যদি তার প্রধান নির্ভরস্থল হিসেবে, একট! বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে 
শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ববের স্যহ্ি না কর! হয় তবে বিপ্লব বুজোয়াশ্রেণীর প্রতি- 
রোধকে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিতে, তার বিজয়কে অব্যাহত রাখতে এবং লমাজতস্ত্রে 
চূড়ান্ত বিজয়ের পথে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হবে। 

'াষ্ক্ষমতার প্রশ্থই হচ্ছে প্রত্যে ক বিপ্লবের মৃল প্রশ্ন (লেনিন)। এ থেকে 
কি এ কথা বোঝায় যে ক্ষমতার আসনে বসা, ক্ষমতা দখল করাটাই একমাঅ 
কাজ? না, ত| বোঝায় না। ক্ষমতা দখল কাজের আরম্ভ মাত্র। নান! 
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কারণে একটি দেশে ক্ষমতাচ্াত বুর্জোয়াশ্রেণী দীর্ঘকাল ধরে সেই দেশের বিজয়ী 
শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী থেকে যায়। স্থতরাং আসল 
প্রশ্নই হচ্ছে ক্ষমতা বজায় রাখা, তাকে স্থসংহত করা, তাকে অপরাজেয় করে 
তোলা । এই লক্ষ্য সাধনের জন্ত কী কী প্রয়োজন? তার জন্ত জয়লাভের 
ঠিক “অব্যবহিত পরেই' শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে অন্ততঃ তিনটি প্রধান 
কর্তব্য সম্পাদন করা প্রয়োজন ঃ ্‌ 

(ক) বিপ্রবের ফলে যেঘব জমিদার ও পু জিপতিরা ক্ষমতাচাত হয়েছে, 
যাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের সকল প্রতিরোধ চূর্ণবিচুর্ণ করে 
দেওয়া ও পু'জির রাজত্ব পুনঃগ্রতিষ্ঠার জন্ত তাদের সকল প্রচেষ্ট! চুর্ণবিচুর্ণ কনে 
দেওয়া ; 

(খ) নির্মাণকার্ধ এমনভাবে সংগঠিত করা যাতে লমগ্র শ্রমজীবী জনগণ 
শ্রমিকশ্রেণীর চারিদিকে এসে সমবেত হতে পারে এবং শ্রেণীবিভেদ নিশ্চিহ্ন 
করার ও উচ্ছেদ করার পথ প্রস্তুত করার জন্তই এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; 

(গ) বৈদেশিক শত্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত, সাভ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
লংগ্রামের জন্য বিপ্লবকে সশস্ত্র করা ও বিপ্রবের দেনাবাছিনী সংগঠিত করে: 
তোল!। 

এইসব কর্তব্য সম্পাদন করার জন্যই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্তের প্রয়োজন । 

লেনিন বলেছেন £ “পু'জিবাদ থেকে সাম্যবাদে উপনীত হওয়ার সময়টি 
একটা! সমগ্র এতিছাপিক যুগ। এই যুগ শেষ না হওয়া পর্যস্ত শোষকেরা 
ক্ষমতা! পুনরধিকারের আশা নিশ্চয়ই পোষণ করবে এবং তাদ্দের এই 
আশাকে ক্ষমত। পুননরধিকারের প্রচেষ্টায় পরিণত করবে। তারা যে 
ক্ষমতাচ্যুত হবে এট! তারা তাবেনি, এটা সম্ভব বলে বিশ্বান করেনি, কোন- 
দিন এ চিন্তাকে তারা আমলই দেয়নি; তাই তাদের প্রথম গুরুতর 
পরাজয়ের পর দশ গুণ প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে, হিংশ্র বিদ্বেষ ও শতগুণ ঘ্বণা' 
নিয়ে তারা তাদের “হারানো! শ্বর্গ" ফিরে পাওয়ার জন্য কাজে লেগে 
যাবে তাদের পরিবার-পরিজণের পক্ষ থেকে; পরম স্থথের যে মধুর জীবন 
তারা যাপন করছিল “সাধারণ ছোটলোকগুলো” তাদের সেই জীবন 
ছিনিয়ে নিয়েছে আর আজ তাদের ধ্বংস ও দুর্দশার একশেষ করে 
ছাড়ছে অের্থাৎ “সাধারণ পরিশ্রমের কাজ” করতে তাদের বাধ্য করছে--:)। 
এইসব পুঁজিপতি শোষকদের পিছু পিছু দেখ! যায় বিরাট সংখ্যক পেটি- 
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বুর্জোয়া জনসাধারণকে, প্রত্যেক দেশের বহু দশকের এতিহাসিক 
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে তারা অস্থিরমতি ও দোছুল্যচিত্ত_একদিন 
তাদের দেখ! যায় শ্রমিকশ্রেণীর পিছনে আছে আর পরের দিনই দেখা যাবে 
বিপ্রবের নানান সমন্যা দেখে তারা ভয় পেয়ে গেছে; শ্রমিকদের প্রথম 
পরাজয় বা আধা পরাজয়েই ওরা ভয় পেয়ে ভড়কে গিয়ে এদিক-ওদিক 
ছুটাছুটি লাগিয়ে দেয়, কান্নাকাটি জুড়ে দেয় এবং এক শিবির থেকে 
ছটে ন্য শিবিরে পালিয়ে যায ( রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড পৃঃ ৩৫৫ 
দ্রষ্টব্য )। / | 


ক্ষমতা! পুনরধিকার করার চেষ্টার ভিত্তি বুর্জোয়াশ্রেণীর থেকেই যায় কারণ 
ক্ষমতাচাত হুবার বনুদ্দিন পরও বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর চেয়ে তারা বেশি 
শক্তিশালী থাকে । 
লেনিন বলেছেন £ “শোষকেরা যদ্দি একটিমাত্র দেশে পরাজিত হয়ে 
যায়--এবং সাধারণতঃ এটাই ঘটে কারণ একই সঙ্গে অনেকগুলি দেশে 
বিপ্রব সংঘটিত হয়ে যাওয়া খুবই ছুলভ ব্যাপার--তাহলেও তখনো! পর্যন্ত 
তারা শোধিতদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী থাকে? (এ, পৃঃ ৩৫৪)। 
ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তি কোথায় নিহিত থাকে? 
প্রথমতঃ, তা থাকে, “আন্তর্জাতিক পু'জিবাদের শক্তির মধ্যে এবং 
বুর্জোয়াশ্রেণীর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের শক্তি আর দীর্ঘস্থায়িত্বের মধ্যে” 
(রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৩)। 
দ্বিতীয়ত:, তা নিহিত থাকে এই বান্তব ঘটনার মধ্যে যে “বিপ্রবের পরেও 
বহুদিন পর্যন্ত বুর্জোয়াশ্রেণী বান্তবক্ষেত্রে অনেকগুলি স্থযোগ-স্থবিধা ভোগ 
করে থাকে ঃ তাদের তথনে। টাকাকড়ি থাকে (কারণ এক নিমেষে মুদ্রা- 
ব্যবস্থা তুলে দেওয়া যায় না); তাদের কিছু পরিমাণে এবং প্রায়ক্ষেত্রেই 
বেশ যথেষ্ট পরিমাণে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে; তাদের তখনো বহুবিধ 
যোগাযোগ থেকে যায়, সংগঠন ও কাজকর্ম পরিচালনার অভ্যাস থেকে 
যায়; কার্ধ পরিচালনার (রীতিনীতি, প্রথাপদ্ধতি, উপায় ও সম্ভাব্য পথের) 
সব “গোপন কথাই” ওদের জান! থাকে; উন্নততর শিক্ষাদীক্ষা। থাকে, 
( বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুরূপ জীবন ও চিন্তায় অভ্যন্ত) উচু স্তরের কারিগরী 
বিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে যায়, (এবং এটা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ ) তুলনামূলক বিচারে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্বন্ধে তাদের অনেক 
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বেশি অভিজ্ঞতা! থাকে--ইত্যাদি বছবিধ স্থবিধাই তাদের থাকে" (রটনা 
বল্গী, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪ )। 

তৃতীয়তঃ, তা নিহিত থাকে, ক্ষুত্রাকার উৎ্পান্দনকারীদের অভ্যা- 
দের দাসত্বের মধ্যে। কারণ ছূর্তাগ্যবশতঃ এখনে ছুনিয়াতে ক্ষুদ্র 
উৎপাদন ব্যবস্থা খুবই বেশি পরিমাণে চলতি রয়েছে এবং এই ক্ষুদে 
উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টায়, শ্বত:শ্ফৃর্তভাবে এবং ব্যাপক আকারে 
পুঁজিবাদের ও বুর্জোয়াদের জন্ম দেয়”'.*কারণ “শ্রেণীসমূহের অবসান বলতে 
শুধুমাত্র জমিদার ও পু জিপতিদের বিতাড়ন করে দেওয়াই বোঝায় না-_এ 
কাজ আমরা অপেক্ষাকৃত সহজেই স্থসম্পন্ন করে দিয়েছি--এতে করে এ 
কথাও বোঝায় যে, ক্ষুদে পণ্য উত্পাদনকারীদেরকেও নিশ্চিহ্ 
করে দিতে হবে, কিন্ত এদেরকে তো আর বিতাড়ন করে বা ধ্বংস করে 
দেওয়া চলে না। তাদের সঙ্গে মিলেমিশে আমাদের বসবাস করতে 
হয় এবং স্থদীর্ঘকাল ধরে সতর্ক সাংগঠনিক কাজকর্ম চালিয়েই শুধু এদের 
নতুনভাবে শিক্ষিত করে তোলা যায়, এদের নতুনভাবে শিক্ষিত করে 
তোলা যায়, এদের নতুনভাবে ঢেলে সাজানো যাদ্র (এবং একাজ আমাদের 
করতেই হবে) (রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৩ ও ১৮৪)। 
এই কারণেই লেনিন বলেছেন 

ক্ষমতাচ্যুতির ফলে যে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধ দশ গুণ বেড়ে যায় 
সেই অধিকতর শক্তিশালী শক্রর বিরুদ্ধে নতুন শ্রেণীটির সবচেয়ে দু পণ 
ও সবচেয়ে নির্মম সংগ্রামই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ।, 

পুরানে! মমাজের শক্তি ও এঁতিহের বিরুদ্ধে কখনো রক্তাক্ত, কখনে! 
রক্তপাতহীন, কখনো জবরদস্তিমূলক, কখনো শান্তিপূর্ণ, কথনে! সামরিক, 
অথনৈতিক, শিক্ষামূলক, কথনো-বা প্রশাসনিক--এমনি ধারার কঠোর' 

ংগ্রামই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব' (এ, পৃঃ ১৭৩ ও ১৯*)। 

অল্প সময়ের মধ্যে, বা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এইদব কাজ সম্পন্ন করে, 


ফেল! যাবে এমন সামান্ততম লম্তাবনাও নেই__এ কথা প্রমাণের কোন অপেক্ষা 
রাখে না। স্থতরাং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, পুজিবাদ থেকে সাম্যবাদে 
রূপাস্তরকে কয়েকটি “মহা -বিপ্রবী” কাজকর্ম ও হুকুমনাম! জারী করার অত্যন্ত 
লাময়িক অধ্যায় বলে গণ্য কর! চলে না, বরং তাকে দেখতে হুবে- সমগ্র একট 
এঁতিহাসিক যুগ হিসেবে যা দমাকীর্ণ হয়ে থাকবে গৃহযুদ্ধ আর বৈদেশিক ছন্দ 


১১৮ 


সংঘাতে, নিরবচ্ছিন্ন সাংগঠনিক কাজকর্ষে ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রয়াসে, 
অগ্রগতি ও পশ্চাদপনরণ, জয় আর পরাজয়ে। ' সমাজতঙ্ত্রের পরিপূর্ণ বিজয়ের 
জগ্ত অপরিহার্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি স্থষ্টি করার জন্থই যে শুধু 
এই এঁতিহা সিক যুগের প্রয়োজন এমন নয়, এর প্রয়োজন রয়েছে প্রথমতঃ শ্রমিক- 
শ্রেণীর নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার জগ্ত এবং দেশ শাদনে সমর্থ একটি 
শক্তি ছিসেবে নিজেকে মজবুত করে তোলার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ পেটি-বুর্জোয়া 
শুরের জনসাধারণকে শ্রমিকশরেণী যাতে নতুন করে শিক্ষিত করে ও গড়ে তুলতে 
পারে, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠনের পথে তাদের নিশ্চিতভাবে নিয়ে যেতে 
পারে তার জণ্তও এই এঁতিহানিক যুগটির প্রয়োজন রয়েছে। 
মার্ক শ্রমিকদের বলেছিলেন, “শুধু বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে বদলাবার 
জন্তই নয়, আপনাদের নিজেদেরকে বদলাবার জন্ত এবং আপনার! যাতে 
রাঙ্জনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন তার জন্তও 
আপনাদের পনের, কুড়ি বা পঞ্চাশ বছর গৃহযুদ্ধ আর আন্তর্জাতিক 
সংঘাত্ডের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে' (কাল মার্ক ও এক্গষেলস্‌ ঃ 
রচনা বলী, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫০৬ দ্ষ্টবা )। 
মার্কলের এই ধারণার স্থজ্জ ধরে এবং তাকে আরও বিকশিত করে লেনিন 
লিখেছিলেন £ 
"শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে লক্ষ লক্ষ কৃষক, ক্ষুদে মালিক, শত- 
সহত্র অফিপ কর্মচারী, সরকারী কর্তাব্যক্তি ও বৃর্জোয়! বুদ্ধিজীবীদের নতুন 
করে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের অধীনে ও শ্রমিক- 
শ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে তাদের নিয়ে আমতে হবে, তাদের বুর্জোয়া অভ্যাস ও 
কুসংস্কার দূর করে দিতে হবে” আর তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চালাতে 
হবে শশ্রমিক্ণৌর একনায়কত্তের ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর 
নিজেদেরকে নতুন করে শিক্ষিত করে তোলার সংগ্রাম কারণ তারা 
নিঞ্জেরাও এক লহমায়, যাছুমস্ত্রবলে, ভাঞ্জিন মেরীর প্রতযাদেশে, একটি 
গ্লোগানের, প্রস্তাবের বা হুকুমনামার ধাক্কায় পেট-বুর্জোয়৷ কুসংস্কারের 
কবল থেকে মুক্ত হয়ে যায় না, তার জন্যও ব্যাপক পেটি-বুর্জোয়া প্রভাবের 
বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন-কঠোর গণ-সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে? 
(লেনিন : রচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২৪৮ ও ২৪৭ )। | 
€খ) বুজোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর জাধিপত্যের দূপ 
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হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। আগে যা বল! হয়েছে তা থেকে 
স্পট বোঝা যায়, সমাজের পুরানে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা 
অটুট রেখে দিয়ে সরকারের কিছু লোকজনের বদল ও মমন্ত্রীভা” ইত্যাদির 
নিছক পরিবর্তনই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব নয়। সকল দেশের মেনশেভিক 
ও স্থবিধাবাদীরাই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে যমের মতো! ভয় করে 
এবং মেই ভয় থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণার স্থানে "ক্ষমা 
দখলের” ধারণা আমদানী করে থাকে, আর সাধারণতঃ এই ক্ষমত। দখলের 
ধারণ বলতে মমস্ত্রীঘভা বদল এবং সিদেম্যান আর নস্কে, ম্যাকডোনান্ড 
আর হেগারসনের মতো! লোককে নিয়ে একটা মন্ত্রীঘভা গঠনকেই তারা 
বোঝাতে চায়। এ কথা বলার কোন প্রয়োজনই হয় না যে এ ধরনের 
মন্ত্রীনভার রদবদলের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের এবং যথার্থ 
শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক সত্যিকারের ক্ষমতা দখলের কোন সম্বপ্কধই নেই। ম্যাক- 
ডোনাল্ড ও সিদেম্যানরা গদীতে বদে আছেন অথচ পুরানো! বুর্জোয়া 
ব্যবস্থাই বহাল রয়ে গেছে_-এই অবস্থায় তাদের এই তথাকথিত সরকার 
বুর্জোয়াশ্রেণীকে, সেবা করার একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, সাম্রাজ্যবাদের 
ক্ষতগুলেকে আড়াল করে রাখার একটি পর্দা, নিপীড়িত ও শোধিত জনগণের 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতের একটি 
হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। জনসাধারণকে এরকম একটি পর্দ। ছাড়া 
নিপীড়ন ও শোষণ করা ষখন অন্থবিধাজনক, অলাভজনক ও কঠিন হয়ে দাড়ায় 
তখন পুঁজিবাদের পক্ষে এ ধরনের সরকারের দরকার হয়। অবশ্যই এ ধরনের 
একট সরকারের আবির্ভাব হলেই একটা লক্ষণ বোঝ! যায় ষে “ওদের ওখানে, 
(অর্থাৎ পু'ঁজিবাদীদের শিবিরে) *শিপকা গিরিপথে'* সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে 
না। কিন্ত ত৷ সত্বেও এ ধরনের সরকার পু'জিপতিদের ছদ্মুবেশী সরকারই 
থেকে যায়। একজন ম্যাকভোনান্ড বা একজন সিদেম্যানের সরকারের সঙ্গে 
শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শ্রমিকশ্রেণীর এক- 
শায়কত্ব বলতে শুধু সরকারের পরিবর্তন বোঝায় না_-এ হচ্ছে এক নতুন রাষ্ট্র, 


* জিপক] শিরিপথ্ে জারের দৈ্তদল তুরস্কের সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল-। 
যুদ্ধে জারের দৈন্ঠদলের গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল কিন্তু রুশ নেনাবাহিনীর কর্তার বলে 
বেড়াচ্ছিল_-'সব ঠিক আছে"! সাধারণ মানুষ এ নিয়ে খুবই হাপাহাসি করত। কমরেড 
স্তালিন বিদ্রপভরেই শিপক| গিরিপথের কথ! এখানে বলছেন ।-_ অনুবাদক, বাং সং।' 
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কেন্দ্র ও অঞ্চলগতভাবে ছু' জায়গাতেই তা নতুন ক্ষমতার যন্ত্র, এহচ্ছে পুরানো 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংসন্ুপের ওপর প্রতিষ্টিত শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র 

বুজোয়৷ সমাজব্যবস্থার কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণীর 
-একনায়কত্ব গড়ে ওঠে না, বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে দিয়ে বুর্জোয়া সমাজ- 
ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, জমিদার ও 
'পুঁজিপতিদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে, উৎপাদনের প্রধান যন্ত্র ও 
উপায়গুলিকে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে, প্রচণ্ড শ্রমিক- 
বিপ্লবের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব গড়ে ওঠে । 


রাষ্ট্র হল শাসকশ্রেণীর হাতে শ্রেণী-শক্রদের প্রতিরোধ দমন করার একটি 
যন্ত্র। এই হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে অন্ত কোন শ্রেণীর 
একনায়কত্বের মূলগত €োন তফাৎ নেই কারণ শ্রমিক-রাষ্ট্র বুর্জোয়াশ্রেণীকে 
দমন করারই একটি যন্ত্র। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য 
রয়েছে । এ পার্থক্য হচ্ছে এই যে এ যাবৎ যত শ্রেণীরাষ্ দেখ! দিয়েছে সেগুলি 
ছিল সংখ্যালঘু শোষকদের হাতে লংখ্যাগরিষ্ঠ শোধিত জনমাধারণের বিরুদ্ধে 
পরিচালিত একনায়কত্ব, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে সংখ্যালঘু 
শোষকদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোধিতের একনায়কত্ব । 


সংক্ষেপে বলা যায় : শ্রামিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হুচ্ছে আইন- 
কানুনের বিধিনিষেধ-মুক্ত ও বলপ্রয়োশ্ের ওপর প্রতিষ্টিত 
বুজেয়াশ্রেণীর ওপর শ্রামিকশ্রোণীর শাসন। তা৷ এমন একটি 
শাসন বার পেছনে রয়েছে শ্রমজীবী ও শোধিত জনসাধারণের 
সহানুভূতি ও জমর্থন (লেনিন : রাষ্ট্র ও বিপ্লব )। 
এ থেকে দুটি গ্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়। যায় ং 
প্রথম সিন্ধান্ত £ শ্রমিকজেণীর একনায়কত্ব ধনী-নিধন নিবিশেষে সকলের 
"গণতন্ত্র, “পূর্ণ গণতন্ত্র হতে পারে না; শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে হুতে হবে 
এক নতুন ধরনের গণতন্ত্র ( কেননা তা হল শ্রমিক ও সাধারণভাবে সম্পত্তি- 
হীন জনদাধারণের গণতন্ত্র), এবং তাকে হতে হবে নতুন ধরনের একনায়কত্ব 
( কেননা* তা হবে বুর্জোয়্াশ্রেণীর বিরুদ্ধে) (দ্রষ্টব্য; রচনাবলী, ২১শ 
খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩ )। কাউট্‌স্কি আর তার দলবল সার্বজনীন সমতা সম্পর্কে, 


* বড় হরফ আমার দেওয়া--জে. স্তালিন। 
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*বিস্বদ্ধ' গণতন্ত্র, “নিখুত, গণতঙ্্র ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব বুলি কপচান-- 
সেগুলি হচ্ছে শোষক ও শোধিতদ্ধের মধ্যে সমতা! যে অসম্ভব এই সন্দেহাতীত 
বাস্তব সত্যকে আড়াল করার একটি বুর্জোয়া আবরণ মাত্র। বিশুন্ব' গণ- 
তন্ত্রের তত্বট হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সেই ওপরতলার তত্ব যাদের সাম্রাজ্যবাদী 
দন্্যর! খাইয়ে-পরিয়ে পোষ মানিয়ে দলত্যাগী করে নিয়েছে । এদের এই 
তত্বের আমদানী কর! হয়েছে পুঁজিবাদের ক্ষতকে আড়াল করে রাখার জন্ত, 
সাম্রাজ্যবাদের গায়ে রং-চং চড়াবার জন্ত আর শোষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে একট! নৈতিক বল আহরণের জন্ত। পুঁজিবাদের শাপনাধীনে শোষিত 
জনসাধারণের সত্যিকার কোন "ন্বাধীনতাই” নেই, তা থাকতেও পারে না; 
কেননা অন্য কোন কারণ ছাড়া শুধু এই জন্তুই তা থাকতে পারে না--ঘরবাড়ি, 
ছাপাখানা, কাগজের সরবরাহ ইত্যাদি যেসব "ম্বাধীনতা” উপভোগের জন্য 
অপরিহার্য সেগুলির স্থবিধা পায় শুধু শোষকেরাই। পুঁজিবাদের শাসনে 
শোষিত জনপাধারণ দেশের শাসন পরিচালনায় কখনোই প্রকৃত অংশগ্রহণ, 
করে না এবং করতেও পারে না৷ কেননা অন্ততম কারণটি হচ্ছে অন্য পব. 
কথা ছেড়ে দিলেও পুঁজিবাদের আমলে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক রাজত্বে জন- 
সাধারণ সরকার প্রতিষ্ঠা করে না, মরকার বানায় রখস্চাইন্ড আর 
স্টিনিসেরা, রকফেলার আর মর্গানেরা। পুজিবাদের শাসনে গণতন্ত্র হচ্ছে 
পু'জিবাদী গণতন্ত্র, সংখ্যালঘু শেষকদের গণতন্ত্র, সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত 
জনসাধারণের অধিকার খর্ব করার ভিত্তিতেই 'তা গড়ে ওঠে আর সংখ্যাগরিষ্ের 
বিরুদ্ধেই তা৷ পরিচালিত হয়। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনেই 
শোধিতদের প্রকৃত স্বাধীনতা এবং দেশ শাসনের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর ও 
কৃষক-জনগণের প্রকৃত অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। শ্রমিকশ্রেণপীর একনায়কত্বাধীনে 
গণতন্ত্র হচ্ছে শ্রনিকশ্রেণীর গণতন্ত্র, শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র, তা 
গড়ে ওঠে শোষক সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার খর্ব করার ভিত্তিতে এবং তা৷ এই 
লংখযালঘুর বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়। ৰ 

দ্বিতীয় জিদ্ধান্ত £ বুর্জোয়া ঘমাজ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ বিকাশের 
পরিণাম হিসেবেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের উদ্ভব হতে পারে ন!; তার, 
উত্তব হতে পারে শুধুমাত্র বুর্জোয়া! বাষ্টরযস্তর বুর্জোয়৷ সেনাবাহিনী, বুর্জোয়া 
আমলতান্ত্রিক যন্ত্র ও বুর্জোয়া পুলিশবাছিনীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার মধ্য 
দিয়ে। 
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কমিউনিস্ট ইস্তাহারের একটি ভূমিকায় মারল এবং এজেলস 
বলেছেনঃ “আগে থেকে তৈরী রাষ্ট্রসম্্রকে করতলগত করে নিয়েই শ্রমিক- 
শ্রেণী তাকে নিজের উদ্দেশ্ট অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে না।, 
১৮*১ সালে কুগেলম্যানকে লিখিত তাঁর পঞ্জে২৯ মার্ক বলেছিলেন, 
“আগের মতে আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যঙ্্রটর নিছক হাত বদল করা নয়, 
তাকে চুর্ণবিচুর্ণ করে দেওয়াই" শ্রমিক-বিপ্রবের কর্তব্য ।-.."ইউরোপীয় 
মহাদেশের যে-কোন সত্যিকারের গণ-বিপ্রবের জন্ত এটাই হুল প্রাথমিক 
প্রয়োজন । 
মার্স ইউরোপীয় ভূখণ্ড ম্পর্কে এভাবে বিশেষরূপে বলার কলে প্রত্যেক 
দেশের স্থবিধাবাদী ও মেনশেভিকগণ এই রব তোলার একটা অঙ্জুহাত 
পেয়েছিল যে মার্কস এভাবে অন্ততঃ ইউরোপীয় মহাদেশের বাইরে (যেমন 
ব্রিটেন ও আমেরিকায় ) বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রমিক গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ বিকাশের 
সম্ভাবনার কথা ম্বীকার করে নিয়েছেন। সত্যসত্যই মার্স এই সভাবনার 
কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের ব্রিটেন 
ও আমেরিকার ক্ষেত্রে এ কথা শ্বীকার করে নেবার সঙ্গত কারণই ত'র দিক 
থেকে ছিল কারণ তখনে। একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব 
দেখা দেয়নি এবং এ সময়ে এই দেশগুলিতে তার্দের বিকাশের বিশেষ 
পরিস্থিতির জন্য তখনো পর্যস্ত বিকশিত সমরতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র গড়ে 
ওঠেনি। বিকশিত সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের পূর্বে এই ছিল অবস্থ।। 
কিন্তু পরে ব্রিশ-চ্লিশ বছর কেটে যাবার পর যখন এ দেশগুলিতে অবস্থার 
সম্পূর্ণ পরিবর্ভন ঘটে গেছে, সাম্রাজ্যবাদ বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং ব্যত্বি- 
ক্রমহীন্ভাবে প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, ব্রিটেন 
ও আমেরিকাতেও সমরতম্ত্র ও আমলাতন্ত্র দেখা দিয়েছে, ব্রিটেন ও আমে- 
রিকাতে শান্তিপূর্ণ বিকাশের বিশেষ অবস্থা দৃরীভূত হয়ে গেছে_-তখন এই 
দেশগুলি সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য আর স্বভাবতই খাটে ন!। 
লেনিন বলেছেন, "আজ ১৯১৭ সালে, প্রথম সাআ্রাজ্যবাদী যুদ্ধের এই 
যুগে, মার্কসের উল্লিখিত বিশেষ বক্তব্য আর প্রযোজ্য নয়। সমরতন্ত্ 
আর আমলাতন্ত্র নেই এই অর্থে ছুনিয়ার আযংলো-শ্তাকৃঘন “ম্বাধীনতার" 
বৃহত্তম আর সর্বশেষ প্রতিনিধি ব্রিটেন ও আমেরিকা এই ছুটিই ইউরোপ- 
জোড়া আমলাতান্ত্রি-সামরিক প্রতিষ্ঠানের রক্তাক্ত, কুৎসিত পংককুণ্ডে 
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সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছে; সবকিছুই এই প্রতিষ্ঠানগুলির অধীনস্থ হয়ে 

পড়েছে এবং সবকিছুকেই এর! ছুপায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছে। আজ ব্রিটেন 

এবং আমেরিকাতেও “প্রত্যেকটি সত্যিকারের গণ-বিপ্রবের” জন্ত প্রাথমিক 

প্রয়োজন হল “আগে থেকে তৈরী রাষ্ট্স্্কে” চুর্ণবিচুর্ণ করে দেওয়া, 

ংস করে দেওয়। (এদব দেশগুলিতে এই বাষ্ট্যন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী লাধারণ 

ইউরোপীয় মান ভন্গুলারে ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যেই একেবারে 

নিখুঁত হয়ে উঠেছে ) ( রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫ দ্রষ্টব্য )। 

অন্তভাবে বলা চলে, সশস্ত্র শ্রমিক-বিপ্রবের নিয়মটি, এই বিপ্লবের প্রাথমিক 
প্রয়োজন হিসেবে বুর্জোয়া রাষ্্যস্ত্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবার নিয়মটি পৃথিবীর 
প্রত্যেক সাআজ্যবাদী দেশের বিপ্রবী আন্দোলনের অনিবার্য নিয়ম হয়ে 
দাড়িয়েছে। 

অবস্থা, সুদূর ভবিষ্যতে যখন প্রধান প্রধান পুজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক- 
শ্রেণী বিজয়ী হয়ে যাবে এবং যখন বর্তমান পুঁজিবাদী অবরোধের স্থানে সমাজ- 
তাস্ত্রিক অবরোধ দেখা দেবে তখন কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে 'শাত্তিপূর্ণ' 
পথে বিকাশের খুবই সম্ভাবনা! থাকতে পারে যখন এঁনব দেশের পু জিপতিরা 
“অন্থবিধাজনক” আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের এহ্বেচ্ছায়' 
যথেইঈ স্থবিধা দিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করবে। কিন্ত 
এ হল স্থদুর ও সম্ভাবা ভবিষ্যতের কথা । অদূর ভবিষ্যতে এরকম কিছু ঘটার 
বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। 

স্থতরাং লেনিন সঠিকভাবেই বলেছেন £ 


বুর্জোয়া বাষ্ট্রন্্কে বজপূর্বক ধ্বংস করে তার জায়গায় নতুন রাষটরষক্স 

গড়ে না তুললে শ্রমিক-বিপ্রব অসম্ভব" (রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪২ )। 

গে) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্ুপ হিজেবে সোভিয়েত 
ব্াষ্ট্রশক্তি। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয় বলতে বোঝায় বুর্জোয়া- 
শ্রেণীকে দমন করা, বুর্জোয়! রাষ্ট্রস্্রকে চুরমার করে দেওয়া এবং বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রের বদলে শ্রমিক গণতন্ত্রের প্রচলন করা । এটা খুবই পরিষ্কার কথা। 
কিন্ত কোন্‌ সংগঠনের সাহায্যে এই বিপুল কর্তব্য সম্পাদন কর সম্ভব হবে? 
শ্রমিকশ্রেণীর যে পুরানো! সংগঠন গড়ে উঠেছিল বুর্জোয়া! পালামেন্টারী ব্যবস্থার 
ভিত্তিতে কাজকর্ম করার জন্ত সংগঠনের সেই ব্বপগুলি এই কাজের পচে 
'অন্থপযুক্ত-_-এ ব্যাপারে লন্দেছের কোন অবকাশই নেই । তাহলে অমিকশ্রেণীর 
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নেই নতুন নংগঠনের কী রূপ হুবেযা৷ বুর্জোয়া রাষ্ট্রবন্ত্রকে কবরস্থ করে দিতে 
এবং তাকে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিতেই যে শুধু সমর্থ হবে তা নয়, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 
জায়গায় শ্রমিকশ্রেণীর গণতগ্র চালু করতে শুধু সমর্থ হবে তাই নয়, শ্রমিক 
রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতেও সমর্থ হবে? 

শ্রমিকশ্রেণীর এই নতুন ধরনের সংগঠনই হল সোভিয়েত। 

পুরানো ধরনের সংগঠনগুলির তুলনায় সোভিয়েতের শক্তির উৎস কোথায়? 

সোভিয়েতসমূহ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর জর্বব্যাপক গণ-সংগঠন এবং একমাত্র 
এর মাঝেই নিবিশেষে সকল শ্রমিক সমবেত হয়ে থাকে। 

সোভিয়েতই হচ্ছে এমন একমাত্র গণ-সংগঠন যাতে সমস্ত নিপীড়িত ও 
শোধিত মান্থষ, শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, নাবিক--সকলেই এক্যবদ্ধ হতে 
পারে এবং এতে করে অগ্রবাহিনী শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অতি লহজে, পবিপূর্ণ- 
ভাবে গণ-সংগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব করা নম্ভব হয়। 

সোভিয়েতসমূহ হচ্ছে জনপাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামের, জনসাধারণের 
রাজনৈতিক কার্কলিপির, জনসাধারণের অত্তযুতখানের সবচেয়ে শক্তিশালী 
এমন সংগঠন যা ল্্ী পুঁজির কারবারীদের এবং তাদের রাজনৈতিক 
লেজুড়দের সর্বময় ক্ষমতাকে চূর্ণ করে দিতে সমর্থ। | 

সোভিয়েতসমূহ হচ্ছে জনসাধারণের একান্ত নিকটবর্তা সংগঠন অর্থাৎ 
এগুলি হচ্ছে জবচেস্ে গণতান্ত্রিক এবং তাই জনসাধারণের লবচেয়ে 
প্রভাবশালী সংগঠন; এই সংগঠনই নতুন রাষ্ট্র ও নতুন শাসনব্যবস্থা গড়ে 
তোলার কাজে জনদাধারণের অংশগ্রহণকে সবচেয়ে বেশি করে সম্ভবপর করে 
তোলে, পুরানো লমাজকে ধ্বংস করার সংগ্রামে, শ্রমিকশ্রেণীর নতুন সমাজ 
গড়ে তোলার সংগ্রামে জনদাধারণের বিপ্লবী শক্তিকে, উদ্ভোগ ও স্থজনশীল, 
ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলে। 

আঞ্চলিক স্বোভিয়েতগুলিকে সংঘবদ্ধ করে একটি সাধারণ রাস্্রীয় সংগঠন 
গড়ে তুলে তাকে নিপীড়িত ও শোধিত জনদাধারণের অগ্রগামী বাহিনী 
হিসেবে, শানকশ্রেণী হিসেবে, শ্রমিকশ্রেণীর বাষ্ট-সংগঠন হিসেবে সোভিয়েত 
সাধারণতন্ত্রে তাদের সম্মিলনই হচ্ছে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি। 

সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্কির মর্মবস্তই হল এই যে তা হচ্ছে জনসাধারণের সবচেয়ে 
ব্যাপক ও সবচেয়ে বিপ্লবী এমন দংগঠন যা গড়ে উঠেছে সেইসব শ্রেণীগুলিকে 
নিয়ে যার পুঁজিবাদী এবং জমিদারদের দ্বার! নিপীড়িত হতো কিন্ত এখন, 


১২৫ 


যার! নিজেরাই "সমগ্র রাষ্ট্রশক্তির ও সমগ্র রাষ্ট্রযস্ত্ের স্থায়ী ও একমাত্র ভিত্তি 
হয়ে উঠেছে” ; তা গড়ে উঠেছে “ঠিক সেই শ্রেণীগুলিকে নিয়েই সবচেয়ে গণ- 
তাম্ত্রিক রুর্জোয়া সাধারণতস্ত্রেও যারা” আইনের চক্ষে সমান হলেও “আসলে 
হাজার রকম কায়দাকাঙগন ও ছলচাতুরির ফলে রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ 
থেকে বঞ্চিত ছিল, গণতাম্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার স্থযোগ 
থেকে বঞ্চিত ছিল তারাই এখন ্থনিশ্চিতভাবে প্রতিনিয়ত এবং তার চেয়েও 
বড় কথা, চুড়ান্ত নির্ধারকনভাবে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসনকার্ষে অংশ গ্রহণ 
করছে (লেনিন : বলচনাবলী, ২৪শ খণ্ড; পৃঃ ১৩) (বড় হরফ আমার দেওয়া 
_-জে. স্তালিন )। 

এই কারণেই সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি হল এক নতুন ধরনের বাষ্ট্রংগঠন, 
বুর্জোয়! গণতান্ত্রিক এবং পালণামেণ্টারী ব্যবস্থা থেকে তা নীতিগতভাবেই 
স্বতন্্র। এই নতুন ধরনের রাষ্ট্র মেহনতী জনগণকে শোষণ ও নিপীড়নের 
'জন্ত গড়ে ওঠেনি, তা গড়ে উঠেছে তাদের সমস্ত শোষণ ও নিপীড়ন থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ষিদানের জন্ত, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সামক্জে যে কর্তব্য রয়েছে 
তা পালন করার জন্ত। 

লেনিন ঠিকই বলেছেন, সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির অততযুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
“বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পালণামেণ্টারী ব্যবস্থার যুগ শেষ হয়ে এলেছে, ছুনিয়ার 
ইতিহাসে এক নতুন যুগের- শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ঘুগের সুত্রপাত 
হয়েছে।' 

সোভিয়েত শক্তির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কী কী? 

বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে এমন একটা সমাজে. সম্ভাব্য সকল রাষ্ট্র 
সংগঠনের মধ্যে সোভিয়েত শক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপক ও সবচেয়ে গণতান্ত্রিক 
রাষ্্রসংসঠন) কারণ শোষকদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে শ্রমিক আর 
শোধিত কৃষকদ্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজকর্ম করার 
দরুণ মুষ্টিমেয় লোকের ওপর জনদংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তিই এই সোভিয়েত 
শক্তিতে প্রতিফলিত হয়; এটা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠেরই রাষ্ট্র, তাদের এক- 
নায়কত্বেরই প্রকাশ। 

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যত রকম রাষ্ট্রশক্তি হতে পারে তার মধ্যে মোভিয়েত 
শক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিকতাবাদী, কারণ জকল প্রকার 
জাতিগত নিপীড়নের ধ্বংনলাধন করে বলে এবং বিভিন্ন জাতির শ্রমজীবী 
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'নসাধারণের সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা এই জনসাধারণকে একটি- 
যাত্র রাষ্ট্রপমবায়ে সংঘবদ্ধ করার পথ প্রশত্ত করে দেয়। 

পোভিমেত রাষ্ট্রের কাঠামোই এমন যে তার ফলে সোভিয়েতসমূছের 
মধ্যেকার সবচেয়ে দংঘবদ্ধ এবং সবচেয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন অস্তঃসারের 
অগ্রগামী বাহিনী শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিপীড়িত ও শোধিত জনদাধারণকে 
নেতৃত্ব প্রদানের কাজটি সহজ হয়ে ওঠে। | 

লেনিন বলেছেন £ প্রতোক বিপ্লবের এবং নিপীড়িত শ্রেণীলমূহের সকল 
আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আমাদের 
এই শিক্ষাই দেয় যে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই শ্রমজীবী ও শোষিত জনসাধারণের 
বিচ্ছিন্ন ও পশ্চাদ্‌্পদ অংশগুলিকে এক্যবন্ধ ও পরিচালিত করতে পারে; 
রেচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৪)। আসল কথা হচ্ছে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাঠামোটি 
এই অভিজ্ঞতালন্ধ শিক্ষাগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার পথ প্রশস্ত করে দেয়। 

একক একটি রাষ্ট্র সংগঠনের মধ্যে আইন ও প্রশাসনিক শক্তিকে স্বসংহত 
করে এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কেন্দ্রের বদলে বিভিন্ন শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের, কল ও 
কারখানার ভিত্তিতে নির্বাচন কেন্দ্রের ব্যবস্থ। করে সোভিয়েত শক্তি শ্রমিক ও 
শ্রমজীবী জনসাধারণকে রাষ্থ্ীয় প্রশাসনের সঙ্গে গ্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত করে দেয়, 
কিভাবে দেশ শাসন করতে হয় তা তাদের শিখিয়ে দেয়। 

একমাত্র নোভিয়েত শক্তিই সেনাবাহিনীকে বৃর্জোয়াদের হুকুমদারির 
অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত করে দেয় এবং তাকে বুর্জোয়। ব্যবস্থাধীনে জনগণকে 
নির্যাতনের একটি -যস্ত্র হয়ে থাকার পরিস্থিতির পরিবর্তনসাধন করে তাকে 
দেশী ও বিদ্ধেশী এই উভয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জোয়াল থেকে মুক্ত করে এবং তাকে 
জনগণের মুক্তির একটি হাতিয়ারে পরিণত করে। 

“একমাত্র সোভিয়েত রাষ্ট্রনংগঠনই আশ্ড ও কার্ধকরভাবে প্রাচীন অর্থাৎ 
বুর্জোয়া, আমলাতান্ত্রিক ও বিচার বিভাগীয় যন্ত্রটিকে চুর্ণবিচূর্ণ এবং চূড়ান্তভাবে 
তার ধবংসপাধন করে দিতে সমর্থ (এ)। 

একমাঞ্স সোভিয়েত ধরনের রাষ্্ই শ্রমজীবী ও শোধিত জনগণের গণ- 

ংগঠনগুলিকে রাস্ত্ীয় প্রশাসনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিয়ত ও বাধাহীনভাবে 
টেনে নিয়ে আলে বলে তা ভবিষ্যতের রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদী সমাজের অন্ততম 
মূল বৈশিষ্ট্যের অর্থ[ৎ ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের লোপ পেয়ে যাগ়্ার পথ প্রস্তত করে 
দিতে সমর্থ । 
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শ্রমিকশ্রেণীর অর্থ নৈতিক মুক্তি, সমাজতগ্ত্রের সম্পূর্ণ জয়লাভ হুসম্পর় করা' 
যাবে এমন যে রাষ্ট্রকাঠামোর সন্ধান এতকাল ধরে করে আস! হচ্ছিল তারই 
রাজনৈতিক বূপটির সন্ধান শেষ পর্যস্ত পাওয়া গেল সোভিয়েত সাধারণতস্ত্রের 
মধ্যে। ও 

প্যারি কমিউনই ছিল এ ধরনের রাষ্ট্রের ভ্রণ অবস্থা; লোভিয়েত রাষ্ট্রশক্কি 
হল তারই বিকশিত, চূড়ান্ত রপ। 

তারই জন্য লেনিন বলেছেন £ 

“শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র শুধু যে 

উন্নততর. ধরনের একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তা! নয়-.-তা হচ্ছে একমাত্র 

(বড় হরফ আমার দেওয়া__জে. স্তালিন ) রাষ্ট্রূপ যা দিয়ে সবচেয়ে কম 

যন্ত্রণাদায়কভাবে সমাজতস্ত্রে উত্তরণ সম্ভবপর (রচনাবলী, ২২শ খণ্ড, 

পৃঃ ১৩১ দ্রষ্টব্য )। 


৫ কৃবক-্সমন্যা 

এই বিষয়ে আমি চারটি প্রশ্ন বেছে নিচ্ছি £ 

কে) সমশ্যাটির স্বরূপ; 

খে) বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় কৃষকসমাজ ) 

গে) শ্রমিক-বিপ্রবের সময় কষ কসমাজ; 

(ঘ) সোভিয়েত শক্তি স্থপ্রতিষ্ঠিত হবার পর কৃষকসমাজ। 

€ক) সম্ন্যাটির স্বরূপ | কেউ কেউ মনে করেন লেনিনবাদের প্রধান 
বিষয়ই হচ্ছে কৃষক-সমস্যা) তাঁদের মতে "কৃষকদের সমন্যা, তাদের ভূমিকা, 
তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বই হচ্ছে লেনিনবাদের প্রস্থানবিষ্বুর নতুনত্ব । এটা 
একেবারেই তৃল। লেনিনবাদের মূল সমন্তা, তার নতুন প্রস্থানবিন্দু কৃষক- 
লমন্যা ন্য--ত। হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের নমস্তা, কী পরিস্থিতিতে 
এই একনায়কত্ব গ্রতিষ্ঠা কর! যায়, তাকে নংহত করে তোলা যায় তার সমস্যা । 
ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে শ্রমিকশেণীর লছযোগীর সমস্যা হিসেবে কুষক-সমন্তা 
হুল আমন্ষঙ্জিক একটি সমস্যা | 

কিন্ত তা থেকে শ্রমিক-বিপ্রবে রুষক-স্মস্তার নিঃসন্দেহে যে নিদারুণ গুরুত্ব 
রয়েছে তা আদৌ কমেম্যায় না। এটা সকলেই জানেন যে রুশ দেশে মার্কস- 
বাদীদের মধ্যে কুষক-সমস্তা নিয়ে গুরুতর আলোচনা শুরু হয় ১৯*৫ সালের 
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প্রথম বিপ্লবের ঠিক প্রান্কালেই-_যখন জারতঙ্ত্রের উচ্ছেঘ্ের এবং শ্রমিকশ্রেণীর 
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন পূর্ণ গুরুত্ব নিয়ে পার্টির সামনে দেখ! দিয়েছিল এবং আসন 
বূর্জোয়া-বিপ্রবে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগীর প্রশ্ন একান্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা 
দিয়েছিল। এ কথাও সকলের জানা যে রাশিয়াতে শ্রমিক-বিপ্রবের সময় 
কষক-সমন্যাটি আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, লেই সময় শ্রমিক- 
শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা ও তাকে রক্ষা কগার সমস্যা থেকেই দেখা 
দিয়েছিল আগন্স শ্রমিক-বিপ্রবে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগী মিব্রবাছিনীর সমশ্যাটি। 
তা খুবই স্বাভাবিক ছিল। যার! ক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ক্ষমতা 
দখলের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে, তার! তাদের নিজেদের প্রকৃত মিত্রদের গ্রস্ত আগ্রহী 
ন1। হয়েই পারে না । | 

এই হিসেবে কৃষক-সমস্তা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সাধারণ সমশ্তারই 
অংশবিশেষ এবং দেই হিসেবে তা লেনিনবাদের অন্ততম একটি মূল (সমস্যাও 
ব্টে। 

দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের পার্টিগুলি কষক-স্মস্তার প্রতি যে ওদানীন্ত দেখাত, 
এমনকি, কখনো কখনো! যে সরাসরি বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করত তাকে শুধু 
পাশ্চাত্যের উন্নতির বিশেষ অবস্থার ফল বলে মনে করা চলে না। তার প্রধান 
কারণ হল, এই পার্টিগুলি শ্রমিবশ্রেণীর একনায়কত্বে বিশ্বাস করে না, বিপ্লবকে 
ওরা ভয় করে এবং ক্ষমতা৷ দখলের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্বদানের কোন 
ইচ্ছাই ওদের নেই । বিপ্রবের ভয়ে যারা ভীত, শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতা দখলের 
পথে নেতৃত্ব দিতে যারা চায় না তারা বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রবাহিনীর প্রশ্ন 
সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারে না--তাদের কাছে সহযোগী মিজবাছিনীর গ্রশ্রটি 
নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার এবং তার কোন আস্ত গুরুত্বও তাদের কাছে নেই। 
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বীর পুরুষদের রলুষক-সমন্তার প্রতি বিদ্রপাত্মক এই 
মনোভাবকে তার “সাচ্চা” মার্কপবাদের লক্ষণ এবং তাদের কৌলীন্ের সথচক 
বলেই মনে করে। আসলে এতে মার্কমবাত র বিন্দুমান্রও নেই কারণ শ্রমিক- 
বিপ্লবের প্রাক্কালে কৃষক-সমস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সম্পর্কে উদাসীন 
থাক শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে অস্বীকার করারই নামান্তর, মার্কপবাদের 
প্রতি ওদের চরম বিশ্বাসঘাতকতারই তা নির্ভুল প্রমাণ। 

প্রশ্থটি তালে ধাড়াচ্ছে £ যে বিশেষ অবস্থার মধ্যে কষকেরা জীবনযাপন 
করে তার ফলে তাদের মধ্যেকার স্থপ্ত বিপ্লবী নম্তাবন! ইতিমধ্যেই নিঃশেষ 
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হয়ে গৌছে কিনা? যদি তানা হয়ে গিয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যেকার 
এই স্বপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে শ্রমিক-বিপ্রবের পক্ষে সহ্যবহার করে কষক- 
সাধারণকে, তাদের মধ্যেকার অধিকাংশ শোষিত কৃষক-জনগণকে, পশ্চিম 
ইউরোপের বুর্জোয়া-বিপ্রবের সময় এবং এমনকি এখন পর্বস্ত তারা যেমনভাবে 
বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি মজুতবাছিনী হয়ে ছিল এবং রয়ে গেছে তা৷ থেকে তাদের 
সরিয়ে এনে তাদেরকে শ্রমিকশ্রেণীর মজুতবাহিনীতে, একটি মিত্রবাহিনীতে 
রূপান্তরিত করার কোন আশা, কোন ভিত্তি আছে কিন! ? 

লেনিনবাদ এই প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দেয় অর্থাৎ তা কৃষক-জনগণের 
অধিকাংশের মধ্যে বৈপ্লবিক শক্তির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে এবং এই 
সম্তাবনাগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্বার্থে কাজে লাগানো সম্ভব বলে 
মনে করে। 

রাশিয়াতে তিন তিনটি বিপ্লবের ইতিহাস এ ব্যাপারে লেনিনবাদের 
দিদ্ধান্তসমূহকে পরিপূর্ণভাবে যথার্থ বলে সপ্রমাণ করেছে। 

স্থৃতরাং এ থেকে এই বাস্তব সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হুয় যে দাপত্ব আর 
শোষণের বিরুদ্ধে, নির্যাতন ও দ্ারিত্র্যের কবল থেকে মুক্তির জন্ত মেহনতী 
কৃষক-জনগণের সংগ্রামকে অবশ্বই সমর্থন জানাতে হবে। এ থেকে অবশ্ঠ 
এ কথা বোঝায় না যে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতিটি কষক-আন্দোলনকেই সমর্থন 
জানাতে হবে। আমর! শুধু বলতে চাই থে কৃষক-জনগণের যে আন্দোলন ব! 
সংগ্রাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্ধি-আন্দোলনকে সহায়তা 
করবে বা কোন-না-কোনভাবে শ্রমিক-বিপ্রবে ইন্ধন যোগাবে, কৃষক জনগণকে 
শ্রমিকশ্রেণীর মজুতবাছিনী ও মিআ্রবাছিনীতে পরিণত হতে সাহায্য করবে 
তাকেই সমর্থন জানাতে হবে । 

€খ) বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় কৃষকসমাজ | ১৯*৫ সালের 
প্রথম রুশ বিপ্লব থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রু়ারি বিপ্লব পর্যন্ত যে সময়টুকু তাই 
হচ্ছে এই বিপ্লবের অধ্যায়। এই অধ্যায়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কৃষক-জনগণ 
উপারনীতিবাদী বুজোঁয়াশ্রেণীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে, কষক-জনগণ 
ক্যাডেটদের পরিজ্যাগ করেছে, শ্রমি কশ্রেণীর গ্রত্ি, বলশেভিক পার্টির প্রতি 
তারা আকৃষ্ট হয়েছে । এই অধ্যায়ের ইতিহাস হচ্ছে রুষক-জনগণকে সপক্ষে 
টেনে আনার জন্ত ক্যাডেটগণ ( উদ্বারনীতিধাদী বুজোয়াশ্রেণী) এবং বল- 
শেভিকদের মধ্যেকার সংগ্রামের ইতিহাগ। এই লংগ্রামের ফলাফল 
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ভূমার আমলেই নির্ধারিত হয়ে যায়; কারণ চারটে ডূমার আমলের অভিজ্ঞ তাই 
কষকদের একটি নিদারুণ শিক্ষা দিল এবং এই শিক্ষা কষকদের কাছে এই 
সত্যকে স্পষ্ট করে তুলল ষে ক্যাডেটদের কাছ থেকে তারা জমি বা স্বাধীনতা 
কিছুই পাবে না ; এই শিক্ষা তাদের দেখিয়ে দিল যে জার পুরোপুরি জমিদার- 
দেরই পক্ষে এবং ক্যাডেটর! জারকেই সমর্থন করে; একমাত্র ষে শক্তির ওপর 
কৃষকের! নির্ভর করতে পারে ত৷ হচ্ছে শহরাঞ্চলের শ্রমজীবী মাচ্ষ ও শ্রমিক- 
শ্রেণী। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ডুমার আমলের শিক্ষাগুলিকেই শুধু নতুন করে 
প্রমাণ করল, ফলে বুর্জোয়াদের প্রভাব থেকে কৃষকদের মুক্তি সম্পূর্ণ হল, 
উদারনীতিবাদী বৃর্জোয়াদের বিচ্ছিন্নত! পূর্ণ হল-_কারণ, বুদ্ধের এই কর়টি 
বছর দেখিয়ে দিল ষে জার ও তার বুর্জোয়া মিত্রদ্দের কাছ থেকে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার আশা করা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণার সামিল। ডুমার অধ্যায়ের 
এই বাস্তব অভিজ্ঞতা! ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ত । 

এইভাবেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক বিপ্লবে শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী বূপাম্িত 
হয়ে ওঠে। এইভাবেই জারতন্ত্রের উচ্ছেদের সাধারণ সংগ্রামে- শ্রমিকশ্রেণীর 
নেতৃত্ব রূপায়িত হয়ে ওঠে_-এই নেতৃত্বের ফলেই ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি 
বিপ্লব ঘটে । 

এটা সকলেরই জানা আছে যে পশ্চিম ইউরোপের (ত্রিটেন, ফ্রান্স, জানানি 
ও অস্ট্রিয়ার ) বুর্পোয়া-বিপ্লব ভিন্ন পথেই চলেছিল। এঁনব দেশে বিপ্লবের 
নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ছিল না, নিজের দুর্বলতার জন্ত শ্রমিকশ্রেণী তথনো৷ 
একটি স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হয়ে দাড়ায়নি, দাড়াতে পারেও নি; ফলে 
বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিল উদারনীতিবাদী বৃর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। এঁনব দেশে 
শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগত দিক থেকে দুর্বল ও অসংগঠিত ছিল বলে তারা 
কষকদের সামস্ততান্ত্বিকং শাসন থেকে মুক্ত করতে পারেনি, তাদের মুক্ত 
করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণী। এঁলব দেশে কৃষক-জনগণ উদ্বারনৈ তিক বুর্জোয়াদের 
একসাথে পা ফেলে পুরানো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালয়েছিল। 
কৃষকের! ওখানে কাজ করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর মজুতবাহিনী হিসেবে । ঠিক 
এই কারণেই ওখানে বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাব প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। 

পক্ষান্তরে, রাশিয়াতে বৃর্জোয়া-বিপ্রবের ঠিক উণ্টো! ফলই হয়েছিল। 
রাশিয়াতে বিপ্রবের ফলে রাজনৈতিক শক্কি হিসেবে বর্জোয়াশ্রেণী শক্কিশালী 
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হয়নি, ছুর্বলতরই হয়েছিল; তাদের রাজনৈতিক মভুতবাছিনী বাড়েনি বরং 
তাদের প্রধান মজুতবাহছিনী কৃষকেরাই তাদেষ হাতছাড়া হয়ে গেল। রাশিয়াতে 
বুর্জোয়া-বিপ্রবে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা পুরোভাগে এসে দাড়ায়নি, দাড়াল 
বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী, আর তার চতুর্দিকে সমবেত হুল লক্ষ লক্ষ কৃষক। 

প্রসঙ্গত; বল! যায়, রাশিয়াতে বুর্জোয়া-বিপ্রব কেন তুলনামূলকভাবে 
অল্প লময়ের মধ্যেই শ্রমিক-বিপ্রবে রূপান্তরিত হল এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়। 
যায়। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বই হল শ্রমিকগ্রেণীর একনায়কত্বের ভ্রণ অবস্থা, 
শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে উপনীত হবার তা৷ একটি অন্তর্বর্তী স্তর । 

পাশ্চাত্ত্ের বুর্জোয়া-বিপ্রবের ইতিহাসে যার কোন নজীরই নেই রুশ 
বিপ্লবের সেই বৈশিষ্ট্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এই বৈশিষ্ট্য এল 
কোথা থেকে? 

এর কারণ ব্যাখ্যা কর! যায় এইভাবে যে রাশিয়াতে বুর্জোয়া-বিপ্লব বিকশিত 
হয়ে উঠছিল পাশ্চাত্যের চেয়ে অনেক অগ্রসর শ্রেণী সংগ্রামের পরিস্থিতিতে, 
রুশ দেশের শ্রমিকশ্রেণী এ সময়ের মধ্যেই একটি শ্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিতে 
পরিণত হয়ে গেছে, অন্ঠ্দিকে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক মনোভাব দেখে উদার- 
নৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণী ভীতসন্ত্স্ত হয়ে পড়েছিল, (বিশে করে ১৯*৫ 
লালের শিক্ষার পর) বিপ্লবী মনোভাবের লামান্ততম আভাসও উদ্ার- 
নীতিবাদী বুর্জোয়াশ্রেণী হারিয়ে ফেলেছিল এবং জারের ও জমিদারদের 
সঙজে তারা জোট পাকিয়েছিল বিপ্লবের বিকুদ্ধে, শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে। 

রাশিয়ার বুর্জোয়া-বিপ্রবের বিশেষ চরিত্রের নির্ধারক হিসেবে নিমলিখিত 
অবস্থাগুলি মনে রাখ! দরকার ঃ 

(ক) বিপ্লবের প্রাককালেই রাশিয়ান শিল্পব্যবস্থার অভূতপূর্ব রকমের 
কেন্দ্রীভবন ঘটে । উদাহরণ হিসেবে, এটা! অনেকেরই জানা কথা যে রাশিয়াতে 
মোট শ্রমিকদের শতকরা ৫৪ ভাগই সেইসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করত যারা 
প্রত্যেকে ৫** জনের বেশি শ্রমিক খাটাত।' অথচ, আমেরিকান যুক্ত- 
রাষ্ট্রের মতো এমন গুচুর উন্নত দেশেও এই ধরনের কলকা'রখানাতে মোট 
শতকর! ৩৩ ভাগের বেশি শ্রমিক কাজ করত না। এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা 
রাখে না যে বলশেভিক পার্টির মতো বিপ্লবী একটি পার্টির অস্তিত্বের ফলে 
শুধু এই পরিস্থিতিতেই রুশ শ্রমিকশ্রেনী দেশের রাজনৈতিক জীবনে একটি 
প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেছিল। 


১৩২ 


(থ) কারখানাগুলিতে চলত জঘন্ত ধরনের শোষণ আর তার সঙ্গে এসে 
জ্জুটেছিল জারের খুনে পুলিশ বাহিনীর অসহ নির্যাতন__যার ফলে শ্রমিকদের 
প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটই বিরাট এক একটি রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ ধারণ 
করত এবং শ্রমিকশ্রেণীকে চূড়ান্ত বিপ্লবী শক্তি হিসেবে মজবুত করে তুলত। 

(গ) রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণী এমনিতেই ছিল মেরুদণ্ডহীন, আর তাছাড়া 
১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর তারা জারতন্ত্র ও চূড়ান্ত প্রতিবিপ্রবীদের পদ- 
লেহনকারাঁতে পরিণত হয়েছিল-_শুধু রাশিয়ান শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মনোভাবই 
এর কারণ নয়, তার অন্ত কারণ হচ্ছে বুর্জোয়ারা৷ সরকারী ঠিকেদ্ারীর ওপর 
প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। 

(ঘ) গ্রামাঞ্চলে ভূমিদান প্রথার অত্যন্ত কুৎসিত ও একান্ত অসহা 
ভয়াবশেষের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জমিদারদের সীমাহীন আধিপত্য-_ 
এই পরিস্থিতিই কৃষকদের বিপ্রবের আবর্তের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। 

(উ) যা কিছু সজীব জারতন্ত্র তাকেই গল! টিপে মেরে ফেলত, জারতন্ত্রের 
এই স্বৈরাচার জমিদার ও পু'জিপতিদের নিপীড়নকে চরমে ঠেলে দিয়েছিল__ 
আর এই অবস্থাতে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রাম বিপ্লবের একই প্রবল বন্তা- 
ন্রোতে এসে মিলিত হয়ে গিয়েছিল 

(চ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনের এই সমস্ত ঘন্দকে 
একত্রীভূত করে গভীর একটি বৈপ্লবিক সংকটের সৃষ্টি করেছিল এবং তার 
ফলে বিপ্রবের মধ্যে প্রচণ্ড আঘাত হানার শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। 

এই পরিস্থিতিতে কুষক-জনগণের পক্ষে কোন্দিকে যাওয়া সম্ভব ছিল? 
জমিদারদের অবাধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে, জারের শ্বৈরতত্ত্রের বিরুদ্ধে, যে সর্বনাশা 
যুদ্ধের কলে কৃষকেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে কার,কাছ থেকে তারা 
সমর্থনের প্রত্যাশা করতে পারত? উদ্ারনৈতিক বৃর্জোয়াদের কাছ থেকে? 
কিন্ধু চার চারটে ডুমার দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিয়েছিল ষে 
তারা শক্র ছাড়। আর কিছুই নয়। সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারিদের কাছ 
থেকে? পসোশ্ত।লিষ্ট রিভলিউশনারিরা অবশ্ত ক্যাডেটদের চেয়ে “ভালো”, 
আর তাদের কর্মস্থচীও ছিল অনেকটা কৃষকদের “উপযোগী”, বলা যায় তা 
প্রায় কষকদেরই একটা কর্মস্থচী ছিল; কিন্ত সোশ্তালিষ্ট রিতলিউশনারিদের 
কাছ থেকে কতটুকু আশা করা যেত কারণ তারা শুধু কৃষকদের ওপরই নির্ভর 
করত; শহরে তার! ছিল দূর্বল অথচ শক্রুপক্ষ শহর থেকেই প্রধানতঃ তাঁদের 
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শক্তি দংগ্রহ করত? শহর ও গ্রাম কোন জায়গাতেই যার! কিছুতে দমে 
যাবে না, যারা নিভীকভাবে জার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে লবার 
আগে এগিয়ে যাবে, যার! কৃষকদের দাসত্ব-শৃংখল, জমির ক্ষুধা, নির্যাতন ও 
যুদ্ধের করালগ্রাগ থেকে মুক্তি দেবে তেমন নতুন শক্তি কোথায়? এ ধরনের 
কোন শক্তি রাশিয়াতে আদৌ ছিল কি?. হা, ছিল। এ শক্তি হল রাশিয়ার 
শ্রমিবশ্রেণী। অনেক আগে ১৯৫ সাল থেকেই দে তার শক্তির পরিচয় 
দিয়ে এসেছে, শেষ পর্যস্ত লড়াই করার ক্ষমতা দেখিয়েছে, তার নিভাঁকতা ও 
বিপ্রবী তেজের পরিচয় দিয়ে এলেছে। | 

অন্ততঃ এ ধরনের অন্ত কোন শক্তি ছিল না, অন্ত কোথাও তা পাওয়া 
যেত না। 

এইকারণেই কৃষকেরা যখন ক্যাডেটদের ত্যাগ করে সোশ্তালিই রিভলিউ- 
শনারিদের অনুসরণ করতে লাগল তখনে। তারা শ্রমিকশ্রেণীর মতে বিপ্রবের 
নিতাক নেতার নেতৃত্ব মেনে নেবার আবশ্তকতা উপলব্ধি করেছিল । 

এইনব অবস্থাই ছিল রুশ বুর্জোয়া-বিপ্রবের বৈশিষ্ট্যের নিয়ামক। 

(গ) শ্রমিকবিপ্ীবের জময় কৃবক-সমাজ | এই বিপ্রবের অধ্যায় 
১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব থেকে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব পর্যস্ত 
প্রলারিত। তুলনামূলক বিচারে এই অধ্যায়টি নংক্ষিপ্ত, সব মিলিয়ে আট 
মাস মাত্র। কিন্ত জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও বৈপ্রাবক শিক্ষার দিক 
থেকে বিচার করলে এই আট মাসকে বিনা দ্বিধায় সাধারণ নিয়মতান্ত্রিক 
অগ্রগতির কয়েক দশকের সমান পর্যায়ে ফেলা চলে কারণ ত৷ ছিল বিল্লবের 
আটটি মাপ। এই অধ্যায়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে কৃষকেরা 
আরও বেশি বিপ্লবী প্রেরণায় উদদ্ধ হয়ে উঠেছিল, লোশ্যালি্ই রিভলিউশনারি- 
দের পরিত্যাগ করে নতুন করে সরাসরিভাবে জমায়েড হচ্ছিল একমাত্র 
অবিচল বিপ্রবী শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে, কারণ এঁ শক্তিটিই দেশে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ ছিল। এই অধ্যায়ের ইতিহাস হচ্ছে কষক-জনগণকে 
সপক্ষে নিয়ে আপার জন্ত সোশ্তালিই্ রিভলিউশনারিদের সঙ্গে (অর্থাৎ পেটি- 
বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে ) বলশেভিকদের ( অর্থাৎ দর্বহার! গণতন্ত্রের ) সংগ্রামের 
ইতিহাল। কোয়ালিশনের অধ্যায়ের, কেরেন্স্কি আমলের অভিজ্ঞতা, দোশ্তালিষ্ট 
রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার অন্বী- 
কৃতি; বুদ্ধ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে নোস্তালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক- 
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দের অপচেষ্টা, রণাজনে জুন মাসে নতুন আক্রমণ শুরু করা, সৈম্ভদের মৃত্যুদণ্ডের 
ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কনিলভের বিদ্রোহ :ইত্যাদির ছ্বারাই এই সংগ্রামের 
ফলাফল নির্ধারিত হয়েছিল। | 

আগেকার পর্যায়ে যেখানে বিপ্লবের সামনে মূল সমস্যা ছিল জার এবং 
জমিদারদের ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধন কিন্তু ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরবর্তা এই 
অধ্যায়ে, খন জার বলে কেউ নেই, খন অবিরাম যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থ- 
নৈতিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল এবং কৃষকদের চরম সর্বনাশ ঘটে গিয়েছিল 
তখন যুদ্ধের অবসান ঘটানোটাই বিপ্রবের প্রধান সমশ্যা হয়ে দাড়াল। 
নিছক আভ্যন্তরীণ ব্যাপার থেকে স্পষ্টতঃই সমশ্যার ভারকেন্ত্র প্রধান সমন্যা__ 
যুদ্ধের সমস্ায় এসে পড়ল। রণক্লান্ত দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্বস্ত 
এবং বিশেষভাবে কৃষকদের মধ্যে এই সাধারণ আওয়াজ ধ্বনিত-গ্রতিধ্বনিতি হয়ে 
উঠল ঃ যুদ্ধ খতম কর”, যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এস+। 

কিন্তু যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন ছিল অস্থায়ী সরকারের 
উচ্ছেদ সাধন, বুর্জোক্লাশ্রেণীর শাসনের উচ্ছেদ সাধন এবং সোশ্বালিষ্ট 
রিভলিউশনারি ও মেনশেতিকদের শাসনের উচ্ছেদ সাধন কারণ তারা, একমাত্র 
তারাই "চুড়ান্ত বিজয় না হওয়। পর্যস্ত' যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। বা্তবিকপক্ষে 
বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ না! করে যুদ্ধের মধ্য থেকে বেরিয়ে আদার কোন পথই 
ছিল না। 

এ ছিল এক নতুন বিপ্লব, শ্রমিক-বিপ্লব, কারণ একটি নতুন শক্তি, শ্রমিক 
শক্তি, সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, বিপ্রবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বলশেভিক 
পার্টিকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং 
গণতান্ত্রিক শাস্তির পক্ষে বিপ্লবী সংগ্রামের পার্টি বলশেভিকে পার্টিকে ক্ষমতায় 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাআাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের শেষ গোষ্ঠীকে, আর তার চরম 
বামপন্থী অংশ নোশ্ঠালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের উচ্ছেদ করাই 
ছিল এই বিপ্লবের লঙ্গ্য। শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত, সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত 
শ্রমিকদ্দের এই সংগ্রামকে কষব-জনগণের অধিকাংশই সমর্থন জানিয়েছিল। 

কৃষকদের লামনে অন্ত কোন পথই ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না। 

কেরেন্স্কির আমল ছিল শ্রমজীবী কৃষক-জনগণের পক্ষে এক বাস্তৰ 
শিক্ষালাভের আমল কারণ তা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিল সোশ্তালিই্ রিভলিউ- 
শনারি ও মেনশেভিকর! দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে যুদ্ধের কবল থেকে 
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অব্যাহতি পাওয়া যাবে না এবং রুষকেরা কোনকালেই জমি আর স্বাধীনতা 
কোনটাই পাবে না। কৃষক-জনগণ দেখতে পেল, মেনশেভিক আর সোসশ্তালিই 
রিতলিউশনারিদের সঙ্গে ক্যাডেটদের তফাৎ শুধু মধুমাধা কথা আর মিথ্যা 
প্রতিশ্রতিতে, আসলে তারা ক্যাডেটদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিই অনুসরণ 
করে; একমাত্র ষে শক্তিটি দেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তা 
হুল সোভিয়েত শক্তি । যুদ্ধকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষার 
সত্যতাই শুধু সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, যাতে করে বিপ্লবে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হল, 
লক্ষ লক্ষ কৃষক ও সৈনিক সরাসরি এগিয়ে এসে উড়াল শ্রমি ক-বিপ্লবের 
চারিদিকে । সোশ্টালি্ই বিভলিউশনারি ও মেনশেভিকর্দের বিচ্ছিন্নতা 
তর্কাতীত লত্য হয়ে দেখা দিল। কোয়ালিশনের আমলের এই বাস্তব শিক্ষা 
ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অসম্ভব হয়ে দাড়াত। 

এইরকম পরিস্থিতিতেই বুর্জোয়া-বিপ্রবের শ্রমিক-বিপ্রবে রূপান্তরিত হওয়ার 
প্রক্রিয়াটি স্থগম হয়েছিল। ্ 

এইভাবেই রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। 

(ঘ) লসোস্তিয়েত শক্তি ভ্ুগ্রতিষ্ঠিত হবার পর কৃষকসমাজ । এর 
আগে, বিপ্রবের প্রথম অধ্যায়ে, মূল লক্ষ্য ছিল জারতন্ত্রের উচ্ছেদ লাধন এবং 
তারপর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে প্রধান লক্ষ্য ছিল বুর্জ য়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আপা, আর এখন গৃহযুদ্ধের অবপসানের পর 
এবং সোভিয়েত শক্তিকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করার পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যা- 
গুলিই সামনে এসে দাড়িয়েছে । জাতীয় সম্পতিতে পরিণত শিল্পকে উন্নত ও 
শক্তিশালী করা, এই উদ্দেশ্ীসাধনের জন্ত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য 
দিয়ে কৃষি অর্থনীতিকে শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করা, উদ্ব ত্ত শ্য অধিগ্রহণ করার 
বাবস্থার পরিবর্তে পণ্যের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা কর! যাতে করে পরে 
খাজনার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়ে আনা যায়, শিল্পজাত উৎপন্ন ভ্রব্যের সঙ্গে 
কৃষিখামারে উৎপক্ন জিনিসের বিনিময়ের ব্যবস্থা করা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য 
আবার চালু করা, সমবায় সমিতি গড়ে তুলে তাতে বিপুল কৃষক- 
জনসাধারণকে সমবেত করা--লেনিন এইভাবেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির 
ভিত্তি গড়ে তোলার জন্ত প্রয়োজনীয় আস্ত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজের 
রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন। 

বল! হয়ে থাকে রাশিয়ার মতে! একটি কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে এই কর্তব্য 
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সাধ্যাতীত হয়ে দাড়াতে পারে । কিছু কিছু দংশয়বাদী লোক এমন কথাও 
বলে থাকেন যে এ নিছক স্বপ্রবিলাস ও অসভ্ভব. ব্যাপার; কারণ কৃষকেরা 
কষকই-_ক্ষুদে উৎপাদনকারী এই কৃষকেরা কোনমতেই তাই সমাজতান্ত্রিক 
উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে কাজে আসতে পারে না। 

কিন্ত এই সংশয়বাদীর! খুবই তুল করছেন, কারণ তারা বর্তমানের পক্ষে 
একেবারে চূড়ান্ত তাৎপর্ধপূর্ণ কয়েকটি পরিস্থিতিকে বিচার করে দেখতেই ভূলে 
গেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিস্থিতি আমরা পরীক্ষা করে দেখতে 
চাই £ ৃ 

প্রথমতঃ, সোভিয়েত ইউনিয়নের কুষকসমাজকে পাশ্চাত্যের কষকসমাজের 
সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। যে কৃষকেরা তিন তিনটে বিপ্রবের শিক্ষায় 
শিক্ষিত, শ্রমিকশ্রেণীর পাশে দাড়িয়ে, শ্রমিকশ্রেণীরই নেতৃত্বে যে কৃষকেরা 
জার আর বুর্জোক়্াশ্রেণীর শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে, যে কৃষকেরা 
শ্রমিক-বিপ্রবের কল্যাণে জমি ও শান্তি পেয়েছে এবং ফলে যার! শ্রমিকশ্রেণীর 
মজুতবাহিনীতে পরিণত হয়েছে-_সেই কৃষকসমাজ নিশ্চয়ই ভিন্ন ধরনের হবে 
পশ্চিমী দেশগুলির সেই কৃষকসমাজের তুলনায় যারা বুর্জোয়া-বিপ্লবের সময় 
উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীনে লংগ্রাম করে এসেছে, যারা জমি 
পেয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে এবং যার ফলে তারা হয়ে উঠেছিল বুর্জোয়া- 
শ্রেণীরই মজুতবাহিনী। এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, যে সোভিয়েত 
কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের পাজনৈতিক মৈত্রীর ও রাজনৈতিক সহ- 
যোগিতার মৃল্য বুঝতে শিখেছে আর যার! জানে এই মৈত্রী ও সহযোগিতাই 
তাদের স্বাধীনতা! এনে দিয়েছে সেই কৃষকসমাজ শ্রমিকদের সঙ্গে অথনৈতিক 
সহযোগিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক উপাদান ন! হয়েই পারে না । 

এজেলস বলেছিলেন, “সমাজতান্ত্রিক দল বর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল 
অদূর ভবিষ্যতের একটি ব্যাপার হয়ে উঠেছে" এবং “রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের 
জন্য এই পার্টিকে প্রথমে শহর থেকে গ্রামে যেতে হবে, গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী 
হয়ে উঠতে হবে" ( এঙ্গেলস : কৃষক-্সমল্যা, ১৯২২ লালের সংস্করণ৩০ ভ্রষ্টব্য )। 
বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে তিনি এই কথাগুলি লিখেছিলেন পাশ্চাত্তের 
কৃষকদের কথা মনে রেখে । এ কথা প্রমাণের প্রয়োজন আছে কি যে রুশ 
কমিউনিস্টগণ তিন তিনটে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এ ব্যাপারে বিপুল পরিমাণ 
কাজকর্ণ করে ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলে এমন প্রভাব বিস্তার ও সমর্থন অর্জন 
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করেছেন যার কথ! আমাদের পশ্চিমের কমরেডরা স্বপ্রেও কল্পনা করতে 
পারবেন না? এ কথ! কি অস্বীকার কর! যায় যে এই অবস্থার ফলে রাশিয়ার 
শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার পথ 
সুনিশ্চিতভাবেই প্রশস্ত হয়েছে? | 

সংশয়ীরা৷ বলেন ক্ষুদে চাষীর সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্ধের সঙ্গে বেমানান 
একটি শক্তি। কিন্তু পশ্চিমের ক্ষুদে চাষীদের সম্পর্কে এজ্সেলম কী বলেছেন 
শুন্থন : 

“আমর! নিশ্চিতভাবেই ক্ষুদে কৃষকদের পক্ষে রয়েছি; তার অবস্থার 
যাতে উন্নতি হয়, ইচ্ছা করলে যাতে সে সমবায় সমিতিতে অনায়াসে 
প্রবেশ করতে পারে তার জন্য অন্ুমোদনযোগ্য সবকিছুই আমরা করব। 
এমনকি যদি সে তার ক্ষুত্র জোত-জমি নিয়েই থাকতে চায় বা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হতে যদ্দি তার যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয় তবে যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ই 
তাকে লেভাবে থাকার সম্ভাব্য সবকিছু আমরা করে দেব। যে ক্ষুদে কক 
নিজের জমিতে নিজেই চাষ করে তাকে আমাদের দিকে টেনে আনা যাবে 
বলেই যে আমরা তা করি তা৷ নয়, পার্টির প্রতাক্ষ স্বার্থের জন্যই আমরা এটা 
করে থাকি । যত বেশি সংখ)ক কৃষককে আমরা একেবারে নিঃস্ব শ্রমিকের 
পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া থেকে রক্ষা করতে পারব, কৃষক থাকতে থাকতেই 
তাদের যত বেশি পংখ্যায় আমাদের দিকে টেনে আনতে পারব, তত ভ্রুত 
ও সহজে সামাজিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব হবে। যতদিন না পুঁজিবাদী 
উৎপাদন দব জায়গায় চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হচ্ছে, যতদিন ন1 বুহদায়তন 
পুঁজিবাদী উৎপাদনের জাতাকলে সর্বশেষ ক্ষুদে কারিগর ও সর্বশেষ ছোট 
কষক পিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই বৃপান্তরের জন্ত ততদিন পর্যস্ত অপেক্ষা 
করা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে স্ৃবিধাজনক হতে পারে না। কৃষকদের 
্বার্থে এই উদ্দেশ্তে ধে টৈষগ্ধিক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং জন- 
সাধারণের অর্থ যে পরিমাণ ব্যয় করতে হবে, পু'জিবাদী অর্থনীতির দৃষ্টিতে 
য্দিও তা নিতান্তই অপচয় বলে গণ্য হবে--কিন্ত তা পত্বেও এটা লগ্বী 
হিসেবে খুবই চমৎকার কারণ এতে করে নাধারণভাবে লমাজকে পুনর্গঠন 
করার ব্যয় বেচে যাবে অন্ততঃ দশ গুণ। স্থতরাং এই হিসেবেই আমরা! 
কৃষকদের সঙ্গে খুবই উদার ব্যবহার করতে পারি' (এ)। 
এই কথাগুলি এজেলন বলেছিলেন পাশ্চাত্যের কষকসমাজের কথ! মনে 
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রেখে । কিন্তু এটা কি খুবই পরিফার নয় যে এক্ষেলস যা বলেছেন তা শ্রমিক- 
শ্রেণীর একনায়কত্বের দেশের মতো! এত সহজে, এমন পুরোপুরিভাবে আর 
কোথাও কার্ধকর করা সম্ভব নয়? এটা কি খুবই স্পষ্ট নয় যে একমাত্র 
সোভিয়েত রাশিয়াতেই এখন পুরোপুরিভাবে ক্ষুদে যে কৃষকেরা নিজেদের কাজ 
নিজেরা করে, তাদের 'আমাদের দিকে নিয়ে আলা, এর জন্ত প্রয়োজনীয় 
বৈষয়িক তাাগ শ্বীকার করা” এবং "কুষকদের প্রতি প্রয়োজনীয় উদার ব্যবহার 
করা” লম্ভব হবে? এটা। কি খুবই স্পট নয় যে কৃষকদের্র পক্ষে এইসব ও অন্থরূপ 
হিতকর ব্যবস্থাদি ইতিমধ্যেই রাশিয়াতে কার্ধকর হচ্ছে? এট! কিভাবে 
অস্বীকার করা চলে যে, এই পরিস্থিতির পরিণামে সোভিয়েত দেশের অর্থ- 
নৈতিক গঠনকার্ধের অগ্রগতিই সহজ হয়ে উঠবে? 
দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার কৃষিকে পাশ্চাত্যের কৃষির সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে 
চলবে না। পশ্চিমী দেশগুলিতে পুঁজিবাদের সাধারণ ধারায়, কৃষক-জনগণের 
মধ্যে গভীর পার্থক্যের একটা পরিস্থিতিতে, একদিকে বিরাট বিরাট পু'জিবাদী 
খামার ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদী খামার আর অন্তদিকে শোচনীয় 
দারিদ্র্য, চরম ছুর্দশ] আর মজুরির দাসত্বের অবস্থার মধ্য দিয়ে কষির বিকাশ 
ঘটছে। এর ফলে ভাঙ্গন ও অবক্ষয় সেখানে খুবই স্বাভাবিক । রাশিয়াতে 
কিন্ত সে অবস্থা নয়। এখানে কৃষি ওরকম একট! পথে চলতে পারে না কারণ 
এখানে সোভিয়েত শক্কি বর্তমান, প্রধান প্রধান উৎপাদন যন্্গুলি জাতীয় 
সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে বলে এ রকম বিকাশ এখানে সম্ভব নয়। রাশি্াতে 
কৃষি অগ্রসর হবে অন্ত পথ ধরে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুত্র আর মাঝারি কুষকদের সমবায় 
সমিতিতে সংগঠিত করার, গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাজনক সহজ 
শর্তে খণের সাহায্যে গড়ে ওঠা ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের পথ ধরেই কৃষি 
এখানে এগিয়ে যাবে । সমবায়ের ব্যাপারে লিখিত তীর প্রবন্ধগুলিতে লেনিন 
সঠিকভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের দেশে কৃষিব্যবস্থাঁ অগ্রসর হবে 
নতুন পথে, সমবায় সমিতির 'সারফৎ সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মে সংখ্যাধিক 
কুষককে টেনে নিয়ে আসার পথে প্রথমে কৃষিজাত জিনিসপজজজ কেনা-বেচার 
ব্যাপারে ও পরে উৎপাদনের ব্যাপারে কৃষিতে যৌথ খামারের নীতিগুলি ক্রমশঃ 
চালু করার পথেই কৃষিব্যবস্থা এগিয়ে যাবে। 
গ্রামাঞ্চলে কৃষি সমবায়ের কাজকর্ম করার ব্যাপারে যে নতুন বিষয়গুলি 
লক্ষ্য করা গেছে তা খুবই কৌতৃছলোদ্দীপক। সকলেই জানেন শন, আলু 
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মাখন ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য কৃষির বিভিন্ন শাখায় সেল্স্কোসোযুজত১ 
আকারের নতুন বিরাট বিরাট সংগঠন গড়ে উঠেছে, এদের ভবিস্তৎ খুবই 
উজ্জ্ল। এদের মধ্যে, উদাহরণ হিসেবে, ফ্লাব্স লেপ্টার-এএর কথ। বল! যায়, 
সেখানে শন উৎপাদনকারী কৃষকদের অনেকগুলি সমিতি এসে একত্র হয়েছে। 
এই কেন্দ্রটি কৃষকদের বীজ ও যন্ত্রপাতি দরবরাহ করে; তারপর এসব 
কৃষকদের উৎপাদিত সমস্ত শন বিনে নেয়, বাজারে সে-সমস্ত পাইকারীভাবে 
বিক্রি করে দেয়, লাভের একট! অংশ দেয় কৃষকদের; আর এভাবে 
সেল্স্কোসোযুজ-এর মাধ্যমে কৃষি অথনীতিকে রাস্ত্ীয় শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করে 
দেয়। উৎপাদনের এই ধরনের সংগঠনকে কি নামে অভিহিত করা উচিত? 
আমার মতে, এ হুল কৃষিক্ষেত্রে বুহদায়তন রাষ্ট্রীয-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের 
ঘরোয়৷ ব্যবস্থা । রাষ্তীয-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের এই ঘরোয়া ব্যবস্থার কথা 
বলার সময় আমি পু'জিবাদের আমলের ঘরোয়া! উত্পাদনের উপমা! টানছি, 
যেমন ধরুন, স্থতাকলের ব্যাপার; গ্রাম্য কারিগরের পুঁজিপতিদের কাছ 
.থেকে কাচামাল আর যন্ত্রপাতি পায় আর তার বদলে নিজেদের শ্রমের ফলে 
যা তৈরী হয় তা সবই দিয়ে দেয় পুঁজিপতিকে অর্থাৎ এর! নিজেদের ঘরে 
বসে কাজ করলেও কার্যত: হয়ে দাড়ায় আধা-মজুর । আমাদেগ রুষিব্যবস্থা 
কোন্‌ পথ ধরে এগিয়ে যাবে এটি হচ্ছে সেই অসংখ্য ইঙ্গিতের মধ্যে একটি 
কৃষির অন্তান্ত শাখাতে এ ধরনের অন্গুরূপ ইঙ্গিতের উল্লেখ আমি এখানে আর 
করছি না। 

এ বিষয়ে প্রমাণের কোন প্রয়োজনই হয় না যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকেরা 
আগ্রহভরে অগ্রগতির এই নতুন পথ ধরে অগ্রসর হবে, পুরানো আমলের 
ব্যক্তিগত পু'জিবাদী খামারের মজুরির গোলামীর, দারিদ্র্য আর ধ্বংসের পথ 
তারা খারিজ করে দেবে। 

আমাদের কৃষির বিকাশের ধারার কথা বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন £ 

'সমস্ত বুহদায়তন উৎপাদন যন্ত্রের ওপর রাষ্ট্রের অধিকার, শ্রমিকশ্রেণীর 
হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে আর অতি ক্ষুদে কেকদের সঙ্গে এই 
সর্বহারাশ্রেণীর মৈত্রী, কুষক-জনগণের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর সুনিশ্চিত 
নেতৃত্বইত্যাদিই কি সমবায় থেকে, কেবলমান্জ সমবায় থেকেই, পুর্ণ 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্ত প্রয়োজনীয় সর কিছু নয়? 
আগেকার দিনে এই সমবায় লমিতিগুলিকে আমরা ছেলাভরে ক্ষুদে 
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ব্যবসায়ীদের কারবার বলে মনে করতাম এবং আজও নেপ২.এর আমলে 
কোন কোন দিক থেকে হেলাভরে এ কথ! মনে করার অধিকার আমাদের 
রয়েছে। পুর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে. তোলার জন্ত যা! কিছু প্রয়োজনীয় 
তার লব কিছুই কি এতে বর্তমান নেই? এটা এখনে! সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ গড়ে তোলা নয়, কিন্ধ তা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই 
এর মধ্যে রয়েছে (লেনিন : রচনাবলী, ২৭শ খণ্ড' পৃঃ ৩৯২ ভ্ষ্টব্য )। 
শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আমলে “জনসাধারণকে সংগঠিত করার নতুন 
নীতি হিসেবে, এবং নতুন “সমাজ ব্যবস্থা” হিসেবে লমরায় সমিতিগুলিকে 
আধিক ও অন্যান্য লহায়তাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন 
আরও বলেছেন £ 
প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থাই এক একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর আথিক শহায়তার 
ভিত্তিতে গড়ে ওঠে । ন্াধীন' পু'জিবাদ গড়ে তোলার জন্ত যে লক্ষ 
লক্ষ, কোটি কোটি রুবল ব্যয়িত হয়েছিল এখানে তার উল্লেখ করার কোন 
প্রয়োজন নেই। এখন আমাদের এ কথা বুঝতে হবে এবং আমাদের 
বাস্তব কাজকর্ষে ত৷ প্রয়োগ করতে হবে যে অন্ত সবার চেয়ে সমাজের যে 
ব্যবস্থাটিকে আমাদের অনেক বেশি করে সাহায্য করতে হবে তা হচ্ছে 
নমবায় ব্যবস্থা। কিন্ত সত্যিকার অর্থে লাহাধ্য বলতে যা বোঝায় তাঁই 
একে করতে হবে অর্থাৎ সাহায্য বলতে এ কথা বুঝলে চলবে না যে আমর! 
যেন এক ধরনের সমবায় বাণিঙ্গ্যকে সাহায্য করছি। সাহায্য বলতে 
আমরা বুঝব শুধু সেইসব সমবায় ব্যবসাকে সাহায্য করা যাতে জন- 
সাধারণের সত্যিকারের ব্যাপক অংশ সত্যিই অংশগ্রহণ করছে, 
(এ, পৃঃ ৯৩)। 
এসব তথা থেকে কী প্রমাণ হয়? 
প্রমাণ হয়, সংশয়ীরা ভ্রান্ত । 
প্রমাণ হয়, শ্রমজবী কষক-জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর মজুতবাহিনী হিসেবে 
দেখে লেনিনবাদ ঠিকই করেছে। 
প্রমাণ হয়, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণী শিল্পের পঙ্গে কষির যোগ 
সাধনের জন্ত, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, শ্রমিক- 
শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজনীয় ভিত্তি গড়ে তোলার জন্ত এবং প্রয়োজনীয় যে 
ভিতিটি গড়ে না উঠলে নমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তর অসম্ভব তার জন্ত 
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শ্রমিকশ্রেণী এই মুতবাহিনীকে কাজে লাগাতে পারে এবং তাকে কাজে তারা 
লাগাবেই। 


৬। জাভি-সমন্যা 


এই বিষয় থেকে আমি ছুটি মূল প্রশ্ন বেছে নিচ্ছি £ 

ক) লমস্তাটির রূপ; 

(খ) নিপীড়িত মানুষের মুক্জি-সংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব। 

কে) সমস্যার দপ। গত ছুই দশককালে জ1তি-সমন্যাটির বেশ কিছু 
অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের সময়ের 
জাতি-সমস্তা ও লেনিনবাদের সময়কালের জাতি-সমস্যা একেবারেই অভিন্ন 
ব্যাপার নয়। শুধু তাদের ব্যাপ্তিতেই নয়, তাদের অন্তনিহিত প্রকৃতির ক্ষেত্রেও 
তারা একে অপরের থেকে ব্যাপকভাবে পৃথক। 

পূর্বে জাতি-সমস্যাটি মূলতঃ “সভা” জাতিসতাসমূছের সমন্যার এক সংকীর্ণ 
পরিসরেই সচরাচর সীমাবদ্ধ থাকত। দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের পাগ্ারা__-আইরিশ, 
হাঙ্জেরী, পোল, ফিন্‌, সার্ব ও অন্তান্য কয়েকটি ইয়োরোপীয় জাতিসতা-_-এইসব 
অধিকারহীন জনগণের ভাগ্য নিয়েই উৎস্থক ছিল। সাধারণতঃ তাদের দৃষ্টির 
সীমার বাইরেই থাকত মেই শত-সহন্্ লক্ষ লক্ষ এশীয় ও আফ্রিকান মানুষ যারা 
সবচেয়ে বর্বর ও নিষ্ট,র প্রথার জাতিগত নিপীড়ন, ভোগ করছে। তার! 
সভ্য ও 'অ-সভ্য', সাদা আর কালোদের একই পাল্লায় রাখতে দ্বিধাবোধ 
করত। ছু-তিনটে অর্থহীন, নিপ্রাণ প্রস্তাব গ্রহণ যা উপনিবেশগুলির মুক্তির 
প্রশ্ন নযত্বে এড়িয়ে গিয়েছিল-_শুধু এই নিয়েই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পাণ্ডারা 
গর্ববোধ করতে পারত। এখন আমর]! বলতে পারি যে জাতি-সমস্য! সম্বন্ধে 
এই ছুমুখোপনা এবং উৎলাহহীনতার অবসান ঘটানো হয়েছে । লেনিনবাদ 
এই উৎকট অসামঞ্রস্তের মুখোষ খুলে দিয়েছে, সাদা আর কালোর মধ্যে, 
ইয়োরোপীয় ও এশীয়দের মধ্যে, সাআ্রাজ্যবাদের “সভ্য আর “অ-সভ্য' দাসদের 
মধ্যে গ্রাচীরটি ভেঙে দিয়েছে এবং এইভাবে জাতি-নমন্তাকে উপনিবেশের 
সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করেছে। এইভাবে জাতি-সমস্যাটি একটি বিশেষ ও রাষ্ট্রের 
আভ্যন্তর সমস্যা থেকে এক সাধারণ ও আন্তর্জাতিক সমন্তায়, সাআাজ্যবাদের 
জোয়াল থেকে পরাধীন দেশগুলির ও উপনিবেশগুলির নিপীড়িত জনগণের 
মুক্তির এক বিশ্ব সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। 
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পূর্বে, জাতিগুলির স্বনিয়ন্ত্রণের নীতিকে সচরাচর ভূলভাবে ব্যাখ্য। কর! 
হতো ও প্রায়শঃই তাকে জাতিগুলির স্থায়ত্ুশাপনের অধিকারের সংকীর্ণ 
ধারণায় পরিগণিত কর! হতো, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কয়েকজন নেতা তো 
শ্বনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সাংস্কৃতিক স্বায়তশাসনাধিকার বলেই. বোঝাতে 
চাইতেন যেটার অর্থ হল শাপক জাতির হাতে সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে 
দিয়ে নিপীড়িত জনগণের হাতে তাদের নিজত্ব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রাখার 
অধিকার। ফলতঃ, স্বনিযন্ত্রণের নীতিটি পরদেশ গ্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের 
হাতিয়ার থেকে সেগুলির সাফাই তৈরীর ছাতিয়ারে পরিণত হওয়ার বিপদে 
পড়েছিল। এখন আমরা বলতে পারি যে এই বিভ্রান্তি অপত্যত। লেনিনবাদ 
স্বনিয়ন্ত্রণের ধারণ|কে প্রসারিত করেছে তার এই ব্যাখ্যা দিয়ে যে সৈটি হল 
পরাধীন দেশগুলির ও উপনিবেশগুলির নিপীড়িত জনগণের পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যাওয়ার অধিকার, রাষ্ট্র হিসেবে জাতিগুলির ত্বতন্ত্র অত্তিত্ব নির্বাহের 
অধিকার। দ্বনিয়ন্রণের অধিকারকে স্বায়ত্রশামনের অধিকার রূপে ব্যাখ্যা 
দিয়ে পরদেশ গ্রাসের সাফাই রচনার সম্ভাবনা এতে দূর হয়েছে। এইভাবে খোদ 
স্বনিয়ন্ত্রণের নীতিকে জনগণকে ঠকানোর এক হাতিয়ার, যেরকম তা! নিশ্চিত- 
ভাবেই ছিল লাত্রাজযবাদী যুদ্ধের লময় সমাজতন্ত্রী ভেকধানী উগ্র জাতীয়তা- 
বাদীদের হাতে, তা থেকে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী মতলব ও উগ্র জাতীয়তাবাদী 
ষড়যন্ত্রের মুখোল খুলে দেওয়ার এক হাতিয়ারে, আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে 
জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষাদানের এক হাতিয়ারে রূপাস্তবিত করা 
হয়েছিল। 

পূর্বে, নিপীড়িত জাতিগুলির সমস্তাটি সাধারণতঃ নিছক এক আইনগত 
প্রথ্ধ হিসেবে বিবেচিত হতো । “নকল জাতির সমান অধিকার” সন্বদ্ধে উদাত 
ঘোষণা, “জাতিপমুহের সাম্য' সম্বদ্ষে অসংখ্য ঘোষণ|_এই ছিল দ্বিতীয় 
আস্তর্জাতিকের সেই পার্টিগুলির পুজি যারা এই ঘটনাটি একেবারে ভূলে 
গিয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে যেখানে একদল জাতি (সংখ্যালঘু) অন্ত 
একদল জাতিকে শোষণ করেই বেঁচে থাকে সেখানে 'জাতিসমূহের সাম্যের 
কথা হুল নিপীড়িত জাতিগুলিকে নিছক বিদ্রপ করা। এখন আমর! বলতে 
পারি যে জাতি-সমস্তা সম্বন্ধে এই বুর্জোয়া-আইনগত দৃথ্টিভজির মুখোস খুলে 
গেছে। বাগাড়্বর পূর্ণ ঘোষণ|র উচ্চ শৃঙ্গ থেকে লেনিনবাদই জাতি-সমস্যাকে 
এক শক্ত মাটিতে এনে দীড় করিয়েছে এবং ঘোষণ। করেছে যে নিপীড়িত 
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জাতিগুলির মুক্তি-সংগ্রামের পক্ষে দর্বহারাশ্রেণীর পার্টিগুলির প্রত্যক্ষ লমর্থনের 
মদৎ ব্যতিরেকে 'জাতিসমূছের সাম্যের সকল ঘোষণাই হল অর্থহীন ও মিথ্য।। 
এইভাবে নিপীড়িত জাতিসমূহের প্রশ্নটি হয়ে দাড়ায় জাতিসমূছের সত্যকারের 
সাম্যের জন্ত, রাষ্ট্র হিসেবে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্ত সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
নিপীড়িত জাতিগুলির লড়াইয়ে তাদেরকে সমর্থন করার, তাদেরকে সত্যকারের 
ও সব সময়ের সহযোগিতা প্রধান করার প্রন্থ। 

পূর্বে জাতি-সমস্তাকে এক সংস্কারবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা 
হতো যেন তা পুজির শাসনের, সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের, শ্রমিক-বিপ্রবের 
লাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন । প্রকারান্তরে এটা ধরে 
নেওয়া হয়েছিল যে উপনিবেশগুলির মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে কোনও প্রত্যক্ষ 
মৈত্রীবন্ধন ছাড়াই ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ সম্ভব, লাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে কোনও বৈপ্রবিক সংগ্রাম ছাড়াই জাতিগত ও ওপনিবেশিক সমশ্যাকে 
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্রবের সড়ক থেকে দুরে রেখে “আপনা আপনিই" সমাধান 
করা যেতে পারে। লেনিনবাদ এট! প্রমাণ করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধ ও রাশিয়ায় বিপ্লব এটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে একমাজ সর্বহারাশ্রেণীর 
ভিত্তিতে ও তার পরিপ্রেক্ষিতেই জাতি-সমন্যাকে সমাধান করা সম্ভব, যে 
পাশ্চাত্যে বিপ্রবের বিজয়ের পথ নিহিত রয়েছে সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপ- 
নিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে বৈপ্নবিক মত্রীবন্ধনের 
ভেতর । জাতি-সমস্ত! হুল শ্রমিক-বিপ্রবের সাধারণ সমস্যাটির একটি অংশ, 
শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্তবের সমস্যার অংশবিশেষ । 

প্রশ্নটা! দাড়ায় এইরকম £ নিপীড়িত দেশগুলির বৈপ্লবিক মুক্তি-সংগ্রামে 
অন্তলাঁন বিপ্লবী সম্ভাবনা কি ইতিমধ্যেই নিঃশেবিত হয়ে গেছে অথবা 
যায়নি; আর যদি তা না! হয়ে থাকে তাহলে শ্রমি ক-বিপ্রবের স্বার্থে, সাআাজ্য- 
বাদী বুর্জোয়াদের মজুত থেকে পরাধীন ও উপনিবেশ দেশগুলিকে বিপ্রবী 
শ্রমিকশ্রেণীর ম্জুতে তাদের মিত্রশক্তিতে পরিণত করার জন্য এই সম্ভাবনা 
গুলির সদ্যবহার করার কোনও আশা, কোনও তিস্তি আছে কি? 

লেনিনবাদ এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেয় অর্থাৎ তা নিপীড়িত 
দেশগুলির জাতীয় মুক্কি-সংগ্রামের ভেতর বিপ্লবী ক্ষমতার অস্তিত্বকে এবং 
তাকে লাধারণ শক্র উচ্ছেদের কাজে, সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের কাজে ব্যবহার 
করার সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ, সাত্রাজ- 
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. বাদী যুদ্ধ এবং রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রক্রিয়া লেনিনবাদের এই সন্বন্ধীয় সিদ্ধান্তকে 
পুরোপুরি লমর্থন করে । 

এই জন্যেই 'প্রতৃত্ববিস্তারী' জাতিগুলির শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক নিপীড়িত ও 
পরাধীন জনগণের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে মর্থন করার-_দৃঢ় ও সক্তিয়ভাবে 
সমর্থন করার আবশ্তকত! আছে । | 

এর অর্থ অবশ্ত এই নয় যে, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই শ্রমিকশ্রেণীকে 
প্রত্যেক জাতীয় সংগ্রামকে সর্বদা এবং পর্বজ্র সহযোগিতা করতে হবে। এর 
অর্থ এই যে, সেই ধরনের জাতীয় আন্দোলনগুলিকেই ' অবস্ত সহযোগিতা 
করতে হবে যেগুলি সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী বা সংরক্ষণ করতে নয়, বরং 
তাকে ছুর্বল ও উচ্ছেদ করতে প্রয়াসী। এমনো ঘটন! ঘটে যখন কিছু কিছু 
নিরাতিত দেশে জাতীয় আন্দোলনগুলি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশের 
স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতে আদে। এইসব ক্ষেক&ে অবশ্ত সহযোগিতার প্রশ্ন 
আদে৷ ওঠে না । জাতিপমূহের অধিকার কোনও বিচ্ছিন্ন, শ্বয়ংসম্পূর্ণ লমস্ত। 
নয়ঃ তা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের আধারণ লমন্তার অংশবিশেষ, তা সম্পূর্ণ 
পমশ্তাটির অধীন এবং তাকে সম্পূর্ণ সমন্তার নিরিখেই বিচার করতে হবে। গত 
শতাব্দীর চল্লিশের দশকে মার্কস পোল ও হাজেরীয়দের জাতীয় আন্দোলনের 
সমর্থন করেছিলেন এবং চেক ও দক্ষিণ শ্লাভদের জাতীয় আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে ছিলেন। কেন? কারণ চেক আর দক্ষিণ শ্লাভরা তখন ছিল 
প্রতিক্রিয়াশীল জনসাধারণ', ইউরোপের “রুশ ঘাটি” টম্বরতত্ত্রের আখড়া; 
আর সেখানে শ্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পোল ও হাঙ্গেরীয়রা ছিল বিপ্লবী 
জনগণ । কারণ সেই সময় চেক আর দক্ষিণ শ্লাভদের সমর্থন করা হতো ইউ- 
রোপের বিপ্লবী আন্দোলনের সব থেকে বিপজ্জনক শত্রু জারতন্তরকে পরোক্ষ 
দমর্থনের সমতুল। 

লেনিন লিখেছেন £ "স্বনিয়ন্ত্রণের অধিকার সহ গণতস্ত্রের বিভিন্ন দাবি 

কিছু নিবৃট়ি নয়, বরং তা ছুনিয়াজোড়। লাধারণ গণতান্ত্রিক (বর্তমানে ঃ 

লাধারণ সমাজতান্ত্রিক) আন্দোলনের এক ক্ষুদ্র অংশ। কিছু কিছু 

নিদিষ্ট ক্ষেত্রে অংশ সমগ্রের বিরোধিতা করতে পারে, নে ক্ষেব্ে, তাকে 

বর্জনই করতে হবে' ( বুচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৭-৫৮ জষ্টব্য )। 

বিঙগেষ বিশেষ জাতীয় আন্দোলনের, সেইলব আন্দোলনের সম্ভাব্য গ্রাতি- 
ক্রিয়াশীল চরিজের প্রশ্ন ল্ঘন্ধে অবস্থাটা! দাড়ায় এইরকম--অবস্ত যদি তারা 
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স্তালিন (৬)--১ 


আহ্ষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বা নিবৃণঢ অধিকারের নিরিখে নয়, পক্ষাস্তরে 
বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থনির্দিষ্ভাবে বিবেচিত হয়। 

সাধারণভাবে সব জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবী চরিঅ সম্পর্কেই এই একই 
কথা বলতে হবে। কোন কোন বিশেষ জাতীয় আন্দোলনের জত্তাব্য প্রতি- 
ক্রিয়াশীল চরিজ্রের মতোই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয় আন্দোলনের প্রশ্নাতীত 
বিপ্লবী চরিত্র হল আপেক্ষিক ও অদ্ভুত। সাম্রাজ্যবাদী নিগীড়নের পরিবেশে 
একটি জাতীয় আন্দোলনের বৈপ্রবিক চরিজ্জর থেকে এটা আবশ্রিকভাবে ধরে 
নেওয়া যায় না যে এ আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণী বিষ্মান বা এ আন্দোলনে 
কোন বিপ্রবী অথবা সাধারণতান্ত্রিক কর্ম্থচী বর্তমান বা এ আন্দোলনের একটি 
গণতান্ত্রিক ভিত্তি রয়েছে । আফগানিস্তানের আমীর ও তার সহচরদের রাজ- 
তান্ত্রিক মাননিকতা সত্বেও আফগানিস্তানের স্বাতস্ত্র্যের জন্ত আমীর যে দংগ্রাম 
চালিয়ে যাচ্ছেন তা হল বস্তগতভাবেই এক বিপ্লবী সংগ্রাম কারণ তা লাম্রাজ্য- 
বাদকে দুর্বল, ছত্রভজ ও বিধ্বস্ত করে দেয়; অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় 
কেরেন্স্কি ও সেরেতেলি, রেনাদেল ও সিদেম্যান, চেরনভ ও দান, হেগ্ডারসন 
এবং ক্লাইনেসের মতো “ছৃঃসাহসী” গণতন্ত্রী ও “সমাজতস্ত্রী' “বিপ্লবী” এবং 
লাধারণতন্ত্রীরা যে লড়াই চালিয়েছিল সেট! ছিল এক প্রতিক্রিয়। ঈল 
আন্দোলন, কারণ এর ফল হয়েছিল সাআজ্যবাদের সসংস্কার সাধন, তাকে 
বলিষ্ঠ কর! এবং তার বিজয়লাভ। এই একই কারণে মিশরের জাতীয় 
আন্দোলনের নেতারা বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে উদ্ভূত ও বুর্জোয়া উপাধিবি শিষ্ট 
হওয়া সত্বেও, তারা লমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই ঘটনা সত্বেও মিশরের শ্বাতস্ত্র্যের 
জন্য মিশরী বণিক আর বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর! যে লড়াই চালাচ্ছেন তা৷ বস্তুত: 
একটি বিষ্ভীবী লংগ্রাম; অপরদিকে সেই একই কারণে ব্রিটিশ 'শ্রমিক' 
সরকারের সদশ্যরা সর্বহারাশ্রেণী থেকে উদ্ভৃত হলে ও এবং তাদের সর্বহারাশ্রেণীর 
উপাধি থাকলেও, তার! সমাজতন্ত্রের “সপক্ষে এই ঘটনা সত্বেও সেই সরকার 
মিশরের পরাধীন অবস্থা! অব্যাহত রাখার জন্ত যে লড়াই পরিচালন! করছে 
মেটা হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল লড়াই। ভারত এবং চীনের মতো অন্তান্ত 
বৃহত্তর গুপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির জাতীয় আন্দোলনের কথা উল্লেখ 
করা নিশুয়োজন, মুক্তির লক্ষ্যসাধনে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আহ্্ান্নিক 
গণতন্ত্রের দাবির যদি বিরুদ্ধেও যায় তাহলেও তা লাআাজ্যবাদের ওপর এক 
প্রচণ্ড আঘাত অর্থাৎ তা নিঃনংশয়েই এক বিপ্লাবী পদক্ষেপ । 
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লেনিন যথার্থই বলেছিলেন যে নিপীড়িত দেশগুঁলর জাতীয় আন্দোলন- 
গুলিকে আহষ্ঠানিক গণতঙ্্রের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং বিচার করতে হবে 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাধারণ জমা-খরচের খতিয়ান থেকে পাওয়া 
বাস্তব ফলুগ্রকলের পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ «বিচ্ছিন্নভাবে নয়, ছুনিয়াজোড়া 
পরিপ্রেক্ষিতে' ( রচনাবঙগী, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৭ ভ্রষ্টব্য )। 

খে) নিপীড়িত মানুষের ঘুক্তি-লংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লুব। 
জাতিগত সমন্তা সমাধান করতে গিয়ে লেনিনবাদ নিম্মলিখিত তত্বাবলীর 
ভিত্তিতে অগ্রসর হয় ঃ | | 

(ক) পৃথিবী ছুটি শিবিরে বিভক্ত : লেই মুষ্টিমেয় লভ্য জাতির শিবির 
যারা অর্থ-পুঁজির দখল রাখে ও বিশ্বের জনগণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠকে 
শোষণ করে; এবং এই লংখযাগরিষ্ঠত! যারা তৈরী করে সেই উপনিবেশ ও 
পরাধীন দেশগুলির নিপীড়িত এবং শোধিত জনগণের শিবির ; 

খে) অর্থ-পু'জির দ্বারা নিপীড়িত ও শোষিত উপনিবেশ ও পরাধীন 
দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের জন্ত এক বিরাট মজুত ভাগ্ার ও তার শক্তির এক 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎন গঠন করে; 

(গ) লাত্রাজ্যবাদদের বিরুদ্ধে পরাধীন ও ওপনিবেশিক দেশগুলির 
নিপীড়িত জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামই হল একমাত্র পথ ষা নিপীড়ন ও শোষণ 
থেকে তাদের মুক্তির দিকে পরিচালিত করে; 

(ঘ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলি ইতিমধ্যেই 
জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে বিশ্ব ধনতন্ত্রের সংকট 
না এসে পারেনা। 

(ও) অগ্রসর দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও উপনিবেশনমুহে 
জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন উভয়ের স্থার্থেই দরকার সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে, 
লাম্রাজ্যবাধধের বিরুদ্ধে এক সাধারণ শিবিরে বিপ্লবী আন্দোলনের এই ছুটি 
পদ্ধতির মিলন; 

চে) এক লাধারণ বিপ্রবী শিবির গঠন ও সংহুতিকরণ ব্যতিরেকে অগ্রসর 
দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ এবং লাত্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে 
নিপীড়িত জনগণের মুক্তি অসস্ভব ; 

(ছ) 'ম্বদেশীয়' সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়ক জাতিগুলির সর্বহারা- 
“শ্রেণী যদি নিপীড়িত জনগণের মুক্তি-আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও দৃঢ় সমর্থন না 
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যোগায় তাহলে একটি নাধারণ বিপ্রবী শিবির গঠন করা অসম্ভব কারণ «কোন 
জাতিই স্বাধীন হতে পারে ন৷ যদি তা স্বয্ং অপর জাতিগুলিকে পীড়ন করে' 
(এজেলস্)। 

(জ) এই সমর্থনের অর্থ দ্রাড়ায় জাতিসমূছের বিচ্ছিক্ন হয়ে যাওয়ার, রাষ্ট্র 
হিসেবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্বাহের অধিকারের শ্লোগানকে উধ্বে তুলে ধরা, তা 
রক্ষা! করা ও বাস্তবে রূপায়ণ কর; 

এই গ্লোগান বাস্তবে রূপায়িত না হলে, একটি একক বিশ্ব অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার ভেতর জাতিসমুহের যে মিলন ও সহযোগিতা বিশ্ব সমাজতঙ্ত্রের জয়- 
লাভের বস্তগত বনিয়াদ তা অর্জন কর! যেতে পারে না? 

(ঞ) জনগুণর পারস্পরিক আস্থা ও সৌভ্রাত্রিক সম্পর্কের ভিত্তিতে 
উদ্ভূত এই মিলন একমাত্র স্বেচ্ছামূলকই হতে পারে। 

স্থতরাং, জাতি-সমশ্তার ছুটি দিক, ছুটি গ্রবণত! রয়েছে; সাআাজ্যবাদের 
শৃংখল থেকে রাজনৈতিক মুক্তির দ্রিকে ও একটি শ্বতস্ব জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের 
দিকে প্রবণ তা_-ষে প্রবণতার উদ্ভব হয়েছে লাস্রাজ্যবাদী নিপীড়ন ও 
ওপনিবেশিক শোষণের পরিণতিম্বরপ;ঃ এবং জাতিসমূহের পরস্পরের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠতর অথনৈতিক সম্পর্ক যার উদ্ভব হয়েছে একটি বিশ্ব বাজার ও একটি 
বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবঞ্থা গড়ে তোলার পরিণতিম্বরূপ। 

লেনিন বলেছেন £ “বিকাশমান ধনতঙ্ জাতি-সমস্তার ক্ষেত্রে ছুটি, 
এতিহাসিক প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত: প্রথমতঃ, জাতীয় জীবন ও 
জাতীয় আন্দোলনের জাগরণ, সকল জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম, জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা । দ্বিতীয়তঃ, জাতিসমূহের মধ্য সকল 
ধরনের যোগাযোগের বিকাশ ও ত্রমবুদ্ধি, জাতীয় সীমান্তের অবলুঞ্ি, 
পুঁজি, সাধারণভাবে অর্থনৈতিক জীবন, রাজনীতি, বিজ্ঞান গ্রভৃতির 
আন্তর্জাতিক এঁক্য প্রতিষ্ঠা । 

“উভয় প্রবণতাই হুল ধন্তম্ত্রের বিশ্ব-বিভ্বুত বিধান। প্রথমটি তার 
বিকাশ কালের স্থচনার সময় প্রাধান্ত বিস্তার করে, আর দ্বিতীয্লটি সেই 
পরিপক্ক পুঁজিবাদের চরিত্র নির্দেশ করে য। সমাজতাঙ্ত্িক সমাজে তার 
রূপান্তরের অভিমুখে আগুয়ান, (রচনাবলী, ১৭শ খণ্ড, পৃ: ১৩৯-৪৭ 
দ্ে্টব্য )। 
সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এই ছুটি গ্রবণতা এক অমীমাংসাযোগ্য ছন্দের গ্রতি- 
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ফলন ঘটায় কারণ উপনিবেশগুলিকে শোষণ না করে এবং তাদেরকে 
*“অবিভাজ্য সমগ্র'-এর কাঠামোর মধ্যে জোর করে ধরে ন! রেখে সাম্রাজ্যবাদ 
বেঁচে থাকতে অক্ষম; কারণ সাম্রাজ্যবাদ একমাত্র পরদেশ গ্রাস আর উপ- 
নিবেশ বিজয়ের মাধ্যমেই জাতিগুলিকে একত্র করতে পারে আর সেটা ছাড়া 
সাধারণভাবে বল] চলে যে সাম্রাজ্যবাদ অকল্পনীয় । 

অপরদিকে সাম্যবাদের পথে এই প্রবণতা ছুটি একটি একক লক্ষ্যের ছুটি 
দ্িকমাত্র-সে লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে নিপীড়িত জনগণের 
মুক্তি সম্বন্ধীয়; কারণ সাম্যবাদ এটা জানে ষে একটি একক বিশ্ব অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থায় জনগণের মিলন একমাত্র পারম্পরিক আস্থা ও হেচ্ছামূলক সম্মতির 
ভিত্তিতেই সম্ভব এবং জনগণের একটি স্বেচ্ছামূলক মিজ্ন সংগঠিত করার 
পথ নিহিত আছে 'অবিভাজ্য' সাম্রাজ্যবাদী “সমগ্রঁ থেকে উপনিবেশগুলির 
বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, উপনিবেশগুলিকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বূপায়ণের মধ্যে। 

এই কারণেই শাসক জাতিগুলির (ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালী, 
জাপান প্রভৃতি) সেই 'সমাজতন্ত্রী' যারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের 
বিরুদ্ধে লড়াই চায় না, যারা "তাদের উপনিবেশগ্ুলিতে নিপীড়ন থেকে মুক্ষির 
ক্ন্ত, বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য নিপীড়িত মানুষের লড়াইকে মদৎ দিতে চায় না, 
তাদের প্রভৃ-জাতিক দাস্তিকতার বিরুদ্ধে এক কঠোর, অবিরাম ও অঙ্গীকারবদ্ধ 
সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। র 

এই ধরনের একটি সংগ্রাম ছাড়। সত্যকারের আন্তর্জাতিকতাবাদের আদশে, 
প্রাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির মেহনতী মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের 
আদর্শে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্রবের জন্য সত্যকারের প্রস্ত তির আদশে শাসক জাতি- 
গুলির শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষালাভ অকল্পনীয়। রুশ শ্রমিকশ্রেণী যদি পূর্বতন 
রুশ সাম্রাজ্যের নিপীড়িত জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন না পেত তাহলে 
বাশিয়াতে বিপ্রব বিজয়লাভ করতে পারত ন। এবং কলচাক ও ডেনিকিন 
বিধ্বস্ত হতে। না। কিন্ত এই জনগণের সহাম্ভূতি ও নমর্থন অর্জন করার জন্ 
সর্বপ্রথমে দরকার হুল রুশ সাম্রাজ্যবাদের শেকল ভাঙা এবং সেই জনগণকে 
জাতিগত নিপীড়নের জোয়াল থেকে মুক্ত করা । 

এসব ছাড়া সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্থদংহত করা, প্রকৃত আন্তর্জাতি কতাবাদ 
প্রবর্তন করা এবং জনগণের সহযোগিতার জন্ত দেই চমৎকার সংগঠনটি 
প্রতিষ্ঠা করা৷ অসম্ভব যার নাম হুল সোভিয়েত নমাজতান্ত্রিক প্রজাতঙ্্রমূছের 
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যুক্তরাষ্ট্র ( ইউ. এস. এস. আর ) এবং যা একটি একক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
মধ্যে বিভিন্ন জনগণের ভবিষ্যৎ মিলনের মূর্ত গ্রতীক। 

এইখানেই নিপীড়িত দেশগুলির সেইসব সমাজতন্ত্রীদের জাতীয় কূপমণ্ুক- 
বৃত্তি, সংকীর্ণতা ও এড়িয়ে যাওয়ার মানদিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনী- 
য্ৃতা রয়েছে যারা তাদের জাতীয় নংকীর্ণতার উধ্র্ধ উঠতে নারাজ এবং 
.স্বারা তাদের নিজেদের দেশের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে শাসক দেশগুলির 
সর্বহারা-আন্দোলনের সংযোগটা বুঝে উঠতে পারে না। 

এরকম একটি সংগ্রাম ব্যতিরেকে এটা অকল্পনীয় যে নিপীড়িত জাতি- 
গুলির শ্রমিকশ্রেণী একটি ম্বতন্ত্র কর্মনীতি অস্থসরণ করতে ব। সাধারণ শক্রকে 
উচ্ছেদের লড়াইয়ে, সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের লড়াইয়ে শাক দেশগুলির শ্রমিক- 
শ্রেণীর সঙ্গে তার শ্রেণী-সংহতি বজায় রাখতে পারবে। 

এরকম একটি সংগ্রাম ছাড়া আন্তর্জাতিকতাবাদ ছুলভ হবে। 

ঠিক এই পদ্ধতিতেই গ্রতৃত্ববিস্তারী ও নিপীড়িত জাতিগুলির মেহনতী 
মানুষকে বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে অবস্থাই শিক্ষিত করে তুলতে 
হবে। 

আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে শ্রমিকদেরকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেতে 
সাম্যবাদের এই দ্বিমুখী কর্তব্য সম্পর্কে লেনিন নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন ঃ 

“বৃহৎ নিপাঁড়ক জাতি ও ক্ষুদ্র নিপীড়ত জাতির ক্ষেত্রে, পরদেশ গ্রাণী 
জাতি ও পদানত জাতির ক্ষেতে এই শিক্ষাদান কি. পুরোপুরি এক 
ধ1চের হতে পারে? 
নিশ্চয়ই তা! হতে পারে না। পূর্ণ সাম্য, সকল জাতির মধ্যে 

ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক এবং পরবর্তী! পদক্ষেপন্বরূপ তাদের এঁক্যবন্ধন-_-এই একটি 

লক্ষ্যের প্রতি প্রত্যেক বিশেষ অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে এখানে অবস্থাই 

এগোতে হবে; ঠিক যেমন ধরা যাক একটি নিন পৃষ্ঠার মধ্যস্থ কোনও 

বিন্দুতে উপনীত হওয়ার রাস্তা হল একটা: দিক থেকে বাঁহাতি আর 

তার উন্টোদিকটি থেকে ডান-হাতি। কোনও বৃহৎ, নিপীড়ক, 

পরদেশ গ্রাসী জাতিতৃক্ত কোনও সোশ্তাল ভিমোক্রযাট সাধারণভাবে 

জাতিসমূহের এক্যবন্ধনের সপক্ষে বক্তব্য রাখার সময় যদ্দি এ কথাটি 

মৃহ্র্তের জন্তও বিশ্বৃত হয় যে “তার” দ্বিতীয় নিকোলন, "তার" উইল্হ্ম, 

জর্জ, গর়কেয়ার গ্রসুখও ক্ষুদ্র জাতিগুলির গঙ্গে এঁক্যবন্ধনের সপক্ষে. 
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( আগ্রাসনের মাধ্যমে )_-ছিতীয় নিকোলাস "চায় গ্যালিসিয়ার লগে 
“মিলন”, ছ্বিতীয় উইল্হেম্‌ চায় বেলজিয়ামের সঙ্গে “মিলন” ইত্যাদি 
ইত্যা্দি--তাহুলে সেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট হবে তত্বের ক্ষেত্রে বাত্তব- 
জ্ঞানশৃন্ত এক উপহালাম্পদ বিস্তার্দিগগজ আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হবে 
সাম্রাজ্যবাদের এক দালাল। 

“নিপীড়ক দেশগুলির শ্রমিকদেরকে আন্তর্জাতিক শিক্ষাদানের সমস 
অবস্থাই নিশ্চিতভাবে বেশ জোর দিয়ে বোঝাতে হবে যাতে তার! নিপীড়িত 
দেশগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারকে উধের্ব তুলে ধরেন ও তার 
সপক্ষে বক্তব্য রাখেন । এত দ্বতীত কোন আন্তর্জাতিকত। গড়ে উঠতে পারে 
না। একটি নিপীড়ক দেশের যেসব সোশ্টাল ভিমোক্র্যাট এই প্রচার পরি- 
চালনায় ব্যর্থ হয় তাদের প্রত্যেককে একজন সাম্রাজ্যবাদী ও একজন 
বজ্জাত বলে গণ করা আমাদের অধিকার আর কর্তব্যও। সমাজতন্ত্র 
প্রবর্তনের পূর্বে এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভ।বনা যদি হাজারে এক ভাগও 
হয় তাহলেও এট! হুল এক চূড়ান্ত দাবি।-"' 

“অপরদিকে, একটি ক্ষুত্র জাতিতুক্ত কোনও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটকে 
তার প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ তত্ব হুত্রের যে দ্বিতীয় অংশের ওপর 
অবশ্তই জোর দিতে হবে, তা ছল: জাতিসমূহের “ন্থেচ্ছামুলক এঁক্য”। 
স্মান্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে তার দায়িত্ব লংঘন না৷ করেই মে হয় তার 
নিজের জাতির রাজনৈতিক শ্বাতন্ত্র্যের পক্ষে অথব! ক, খ, গ ইত্যাকার 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে তার অন্তর্ভুক্তির পক্ষে থাকতে পারে। কিন্ত 
সমত্ত ক্ষেত্রেই তাকে নিশ্চয়ই ক্ষুত্র-জাতিস্থলভ সংকীর্ণচিত্ততা, কুপম্ক- 
বৃত্তি ও এড়িয়ে যাওয়ার মানপিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, তাকে 
সাধারণ ও সম্পূর্ণ দাবির স্বীকৃতির জন্ত, বিশেষের স্বার্থকে লাধারণের 
স্বার্থের অধীনস্থ করার জন্য অবশ্তই সংগ্রাম করতে হুবে। 

“সমস্যাটি সম্পর্কে যেসব লোক আগ্ন্ত ভাবেননি তারা মনে করেন যে, 
নিপীড়িত জাতিগুলির সোশ্ু/ল ডিমোক্র্যাটরা যেখানে “এক্যবন্ধ 
হওয়ার অধিকার”-এর ওপর জোর দিয়ে থাকে সেখানে “বিচ্ছিন্ন হওয়ার 
অধিকার”-এর ওপর নিপীড়ক জাতিগুলির সোস্টাল ডিমোক্র্যাটরা৷ জোর 
দেওয়ায় তাতে এক *ম্ববিরোধিতা”-র উদ্ভব হুয়। কিন্তু লামান্ত চিন্তা 
করলেই দেখা যায় ধে এই নির্দিষ্ট অবস্থ। থেকে আন্তর্জাতিকতায় ও 
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জাতিলমূছের মিলনে উপনীত হওয়ার মতো অন্ত কোনও রাস্তা, এই 
লক্ষ্যে পৌছানোর ভিন্ন কোনও পথ নেই, আর থাকতেও পারে ন1। 


৭। রুগনীতি ও রণকৌশল 


এই বিষয় থেকে আমি ছটি গ্রশ্ন গ্রহণ করছি £ 

কে) সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের নেতৃত্ব স্্বদ্ধীয় বিজ্ঞান হিসেবে 
রণনীতি ও রণকৌশল; 

(খ) বিপ্রবের স্তরসমূহ ও রণনীতি ; 

গে) আন্দোলনের জোয়ার-ভাটা এবং রণকৌশল; 

(ঘ) রণনীতিগত নেতৃত্ব; 

ডে) রণকৌশলগত নেতৃত্ব; 

(চ) সংস্কারবাদ ও বিপ্রববাদ। 


কে) সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের নেতৃত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান 
হিসেবে রণনীতি ও রণকৌশল। হিতীয় আস্তর্জাতিকের আধিপত্যের 
সময়পর্বটি ছিল মুখ্যতঃ মোটামুটি শাস্তিপূর্ণ বিকাশের পরিবেশে শ্রমিকশ্রেণীর 
রাজনৈতিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণের সময়কাল । দে সময়টা ছিল শ্রেণী- 
গ্রামের প্রধান কূপ ছিসেবে সংসদীয় রাজনীতির কাল। বিশাল শ্রেণী- 
ংঘাতের, বৈপ্রবিক সংঘর্ষের জন্ত শ্রমি শ্রেণীর প্রস্তরতির, সর্বহারাশ্রেণীর 
একনায়বত্ব অর্জনের মাধ্যমের প্রশ্নগুলি সে লময়ে আমল পেত বলে বোধ হয় 
না। সর্বহারা বাহিনীকে প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেস্টে আইনসক্গত ব্যবস্থার 
সব মাধ্যমকে ব্যবহার করা, যে অবস্থায় সর্বহারাশ্রেণী একটি বিরোধী পক্ষ 
হিনেবে থাকত বা তখন মনে হয়েছিল যে মে রকম থাকতেই তা বাধ্য হতো! 
তার জঙ্জে সঙ্গতি রেখে সংসদীয় ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা_-এর মধ্যেই তখন 
কর্তব্য ছিল সীমাবন্ধ। এতে প্রমাণের অপেক্ষা সামান্তই থাকে যে এমন এক 
সময়ে এবং শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্যের বিষয়ে এমন এক ধারণ। নিয়ে কোনও 
সামগ্রিক রণনীতি বা বিস্তৃত রণকৌশল তৈরী হতে পারে না। রণকৌশল 
আর রণনীতি সম্পর্কে তখন ছেঁড়াফাটা আর বিচ্ছিন্ন ধারণ ছিল, কিন্তু প্রকৃত 
রণকৌশল ও রণনীতি বলে কিছু ছিল না । 
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যে সেই সময়ে সংগ্রামের সংদদীয় পদ্ধতিগুলিকে 
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কাজে লাগানোর রণকৌশল অন্থুসরণ করেছিল লেইথানেই তার নৈতিক 
অপরাধট1 নিহিত ছিল না বরং তা নিহিত ছিল এইখানে যে তা৷ এসব পদ্ধতির 
গুরুত্বের ওপর বেশি জোর দিয়েছিল, কার্ধতঃ সেগুলিকেই তা একমান্র পদ্ধতি 
বলে ধরে নিয়েছিল এবং প্রকাশ্ত বৈপ্রবিক লড়াইয়ের সময» যখন স্মৃচিত হয় ও 
গ্রামের সংসদ-বহিভূতি পঞ্চতির প্রশ্ন খন সামনে এসে দাড়ায় তখন দ্বিতীয় 
আশ্ুর্জাতিকের দলগুলি লেই নতুন কর্তবে,র প্রতি অবহেলা দেখায় ও সেগ্ুল 
নির্বাছে নারাজ হয়। 
একমাত্র পরবতী সময়কালে, শ্রমিকশ্রেণী কতৃক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
সময়পবে, শ্রমিক-বিপ্নবের সময়কালে যখন বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদের গুশ্রটি 
আশু ব্যবহারিক পদক্ষেপের প্রশ্ব হয়ে দাড়াল, যখন স্বহারাশ্রেণীর ম্কুত- 
বাছিনীর প্রশ্নটি ( রণনীতি ) সবচেয়ে জলস্ত সমস্তাগুলির অন্তম হয়ে ধাড়াল, 
যখন সংসদীয় ও সংসদ-বহিভূতি সকল পদ্ধতির সংগ্রাম ও সংগঠন ( রণকৌশল) 
বেশ স্পষ্ট করে নিজেদেরকে প্রকাশ করল--একমাত্ত্র মেই ধরনের সময়কালেই 
গর্বহাবাশ্রেণপীর সংগ্রামের এক সামগ্রিক বণনীতি ও বিস্তারিত রণকৌশল 
প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল। ঠিক এই সময়েই লেনিন রণকৌশল ও রণনীতি 
সম্বন্ধে মার্ক ও এক্েলসের সেই চমতকার চিন্তাধারাকে প্রকাশ্টে প্রকাশ 
করেন যেগুলিকে দ্বিতীয় আন্তজাতিকের স্থব্ধাবাদীরা ধামাচাপা] দিষে 
রেখেছিল। কিন্তু মার্কস ও এঙ্জগে্সের রণকৌশল সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ 
প্রস্তাবগুলিকে পুনরুদ্ধার করেই লেনিন নিজেকে ক্ষান্ত রাখেননি । তিনি 
সেগুলিকে সর্হারাশ্রেণার শ্রেণী-সংগ্রামের নেতৃত্বের পথপ্রদ্শক নীতি ও বিধান- 
লমৃহের একটি ধারার মধ্যে গ্রথিত করে আরও বিকশিত করেন ও নতুন 
চিন্তা আর সিদ্ধান্ত দিয়ে সমৃদ্ধ করেন। কা করতে হবে? দুই কৌশল, 
সাজাজ্যবাদ, রাষ্ট্র ও বি্লব, সর্বহার! বিঘ্লিব ও দলত্যাগী কাউটস্ক, 
“বামপন্থী” কমিউন্জিম প্রভৃতি লেনিনের পুস্তিকাগুলি নিঃসংশয়ে 
মাকসবাদের সাধারণ বত্বাগারে, তার বিপ্লবী অস্ত্রাগারে অযৃল্য অবদান বহন 
করেছে । লেনিনবাদের রণনীতি ও রণকৌশল লর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের 
নেতৃত্ব-বিজ্ঞানকে সংগঠিত করেছে। 
(খ) বিল্নবের স্তরস গুহ ও রূণনীতি। রণনীতি হুল বিপ্লবের একটি 
নির্দিষ্ট রে শ্রমি কশ্রেণা যে প্রধান আঘাতটি হানবে তার দিক্‌ নির্ণয় করা, 
সাথে সাথে বিপ্লবী শক্ষির (প্রধান ও গৌণ মজুত ) বিস্তাসের বিস্তৃত পরি- 


১৪৩ 


কল্পনা করা এবং মেই পরিকল্পনাকে বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে আম্ুপৃধিক' 
রূপায়ণের জন্ত সংগ্রাম করা । 

আমাদের বিপ্লব ইতিমধ্যেই ছুটি স্তর অতিক্রম করেছে এবং অক্টোবর 
বিপ্রবের পর তা তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। তদনগসারে আমাদের রণনীতিও 
পালটিয়েছে। | 

প্রথম স্তর । ১৯০৩ লাল থেকে ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত। লক্ষ্য :. 
জারতস্ত্ের উচ্ছেদসাধন ও মধ্যদ্্গীয় অবশেষগুলি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন কর! ।' 
বিপ্লবের প্রধান শক্তি : শ্রমিকশ্রেণী। আঞ্ত মজুতবাহিনী : কৃষক সম্প্রদায়। 
প্রধান আঘাতের লক্ষ্য : যে উদারপন্থী-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াশ্রেণী কৃষক সম্প্রদায়কে 
সপক্ষে টানার ও জ।রতস্ত্রের সঙ্গে এক সমঝাওতার মাধ্যমে বিপ্লবকে 
নিশ্চিহ্ন করার কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা। বাহিনী: 
বিস্তামের পরি কল্পনা £ রুষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীবন্ধন। "ব্যাপক 
ক্কষক-জনগণের সঙ্গে নিজেকে মৈত্রীবন্ধ করে শ্রমিকশ্রেণী অবশ/ই গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবকে স্থসম্পন্ধ করবে যাতে টম্বরতস্ত্রের প্রতিরোধকে বলপূর্বক বিধ্বস্ত কর! 
যায় এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্থিরচিত্ততাকে নিক্কিয্ করে দেওয়া যায়' ( রুচনাবলী, 
৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬ দ্রষ্টব্য )। 

দ্বিস্তীয় স্তর । ১৯১৭-র মার্চ থেকে ১৯১৭-র অক্টোবর পর্যন্ত । লক্ষ্য £ 
রাশিয়ায় সাআজ্যবাদকে উৎখাত করা ও সামাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে 
আসা | বিপ্লবের প্রধান শক্তি; শ্রমিকশ্রেণী। আশ মভুতবাহিনী £ 
দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়। সভাব্য মজুত ছিসেবে প্রতিবেশী দেশগুলির শ্রমিক 
শ্রেণী। একটি অনুকুল পরিস্থিতি হিপেবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও সাস্রাজ্যবাদের 
লংকট। প্রধান আঘাতের লক্ষ্য : যে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা ( মেনশেভিক 
ও সোশ্তালি রিভলিউশনারি ) মেহনতী কৃষক-জনগণকে সপক্ষে টানার এবং 
সাআাজ্যবাদের সঙ্গে একটি আপোষ করে বিপ্রবকে শেষ করে দেওয়ার জন্ত 
কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন কর । রাছিনী বিন্তাসের পরিকল্পন! £ 
দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীবন্ধন। 'জনগণের ব্যাপক 
আধা-দর্বহারা অংশের সে নিজেকে মৈত্রীবদ্ধ করে শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্তই 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব সম্পন্ন করতে হবে যাতে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধকে 
বলপূর্বক বিধ্বঘ্ত করা যায় এবং কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের অস্থিরচিন্ততাকে- 
নিক্ষিয় করা যায়' ( এ, রচনাবলী )। 
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তৃতীয় উত্তর । অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে শুরু । লক্ষ্য; একটিমাজ 
দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে স্থসংহত করা, মবকটি দেশে সাআজাবাদের 
পরাজয়ের জন্ত তাকে একটি ঘটি হিসেবে ব্যবহার করা। একটিমাত্র দেশের 
সীমা ছাড়িয়ে বিপ্লব বিস্তৃত হচ্ছে; বিশ্ব বিপ্লবের যুগ স্থচিত হয়েছে। 
বিপ্লবের প্রধান শক্তি £ একটি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়ব্ত্ব, সবকটি দেশে 
শরমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন । মূল মজুত: উন্নত দেশগুলিব আধা-শ্রমিক 
ও ক্ষুদ্র কষক-জনগণ, উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে মুক্ষি-আন্দোলন। 
প্রধান আঘাতের লক্ষ্য : সাত্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোৰ নীতির যারা মূল 
সমর্থক সেই পেটি-বুর্জোয়! গণতন্্রীদ্দের বিচ্ছিন্ধ করা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের 
দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা। বাহিনী বিন্তাসের পরিকল্পনা £ উপনিবেশ ও পরাধীন 
দেশগুলির মৃক্তি আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমি কশ্রেণীব বিপ্লবের সাধুজ্য রচনা! । 

রণনীতি বিপ্রবের প্রধান শক্তি ও তার মন্তুত নিয়ে আলোচনা কবে। 
এক স্তর থেকে বিপ্লবের অন্ত স্তরে উত্তরণের সাথে সাথে তা পরিবতিত হয়, 
কিন্ত কোনও একটি নিরিষ্ট স্তরে তা আগ্ঘন্ত অপবিবতিত থেকে যায়। 

গে) আন্দোলনের জোয়ার-ভণটা এবং রণকৌশল। রপকৌশল 
হল আন্দোলনের জোয়ার ভাটার, বিপ্রবের উখ্বান-পতনের অপেক্ষাকৃত হল্প 
সময়ে শ্রমিকশ্রেপীর আচরণ পদ্ধতি নির্ণয় কবা, সংগ্রামেব পুরানো কায়দা সরিয়ে 
দিয়ে নতুন কায়দা অন্থসরণ করে, পুরানো স্সোগানেব বদলে নতুন স্সোগান 
তুলে, এইসব কায়দার সমন্বয় সাধন করে সেই পদ্ধতিকে রূপায়ণের জন্ত লড়াই 
চালানো । রথনীতির যেখানে লক্ষ্য হল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, অথবা ধরুন 
বুজোয়াশ্রেণপীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বা! বুর্জোয়াশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে শেষ পর্যস্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া, সেখানে বণকৌশল আনও কম 
গুরুত্বপূণ লক্ষ্যকে অনুলরণ করে কারণ তার উদ্দে্ পামগ্রিকভাবে যুদ্ধ জয় ণয়, 
পক্ষান্তরে কয়েকটি বিশেষ লড়াই, বিশেষ খগ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করা, বিপ্রবের 
উত্থান-পত্তনের নিদিই পযায়ে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিব সঙ্গে সামঞরন্যপূ্ণ 
কয়েকটি বিশেষ অভিযান ও লড়াইকে সাফল্যের সঙ্জে পরিচালনা কর! । 
রণকৌশল হুল রণনীতির একটি অংশ, তারই অধীন ও তারই ভৃত্য । 

জোয়ার আর ভাটার তালে তালে রণকৌশল পরিবতিত হুয়। বিপ্লবের 
প্রথম স্তরে (১৯৯৩ সাল থেকে ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ) বণনীতিগত 
পরিকল্পনা যেখানে অপরিবতিত অবস্থায় বজায় ছিল, রপকৌশল লে সময় 
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কয়েকবারই পাল্টেছিল। ১৯০৩ থেকে ১৯০৫-এর সময়পর্বে পার্টি আক্রমণাত্মক 
পণকৌশল অঙ্থদরণ করেছিল কারণ বিপ্লবের জোয়ার তখন উ্ধ্বমুখী, 
আন্দোলন উচ্চ ত্তরে, আর এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রণকৌশল 
প্রণীত হয়েছিল। বিপ্লবের সেই উধ্বমুখী জোয়ারের চাহিদার সঙ্গে সামন্ত 
রেখে সংগ্রামের কায়দাও হয়েছিল বৈপ্রবিক। স্থানীয় রাগ্তনৈতিক হরতাল, 
রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন, সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট, ডুমা বয়কট, 
অভ্যুথান, বৈপ্রবিক জঙ্গী ধ্বনি-__সেই সময়ে এইরকমই ছিল সংগ্রামের ক্রমিক 
কায়দা । সংগ্রামের কায়দার এই পরিবর্তনের সাথে সাথেই সংগঠনের রূপেও 
এসেছিল পরিবর্ভন। কারখান1 কমিটি, বিপ্লবী কৃষক কমিটি, ধর্মঘট কমিটি, 
শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সোভিয়েত, শ্রমিকদের প্রায় প্রকাশ্টখে সক্রিয় একটি পার্টি 
_-সেই সময়ে এইরকমই ছিল সংগনের বূপ। 

১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যস্ত সময়কালে পার্টি পশ্চাদপসরণের 
কৌশল গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল, কারণ তখন আমর! বিপ্লবী আন্দোলনে একট! 
ঘাটতি, বিপ্রবে একটা ভাটার সম্মুখীন হয়েছিলাম এবং রণন্ক্তীপল রচনার ক্ষেত্রে 
এই ঘটনাকে আবস্টিকভাবে বিবেচনা করতে হয়েছিল। তদন্থসারে সংগ্রামের 
কায়দা এবং সেই সঙ্গে সংগঠনের কূপও পাল্টেছিল £ ডুম। বয়কটের বদলে 
ডুমায় অংশগ্রহণ; ডুমার বাইরে প্রকাশ বিপ্লবী কার্যক্রমের বদলে ডুমার 
ভেতরে লড়াই ও কাজ চালানো; লাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটের বদলে 
আংশিক অথনৈতিক ধর্মঘট অথবা কাজকমে হয়তো কিছুটা ঝিমিয়ে পড়া-ই। 
অবশ্ট পার্টিকে সেই সময়গা ঢাকা দিতে হয়েছিল এবং বিপ্লবী গণ-সংগঠনগুলিকে 
সরিয়ে তাদের জায়গায় আনা হয়েছিল সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, সমবায়িক, 
সামাজিক নিরাপত্তামূলক ইত্যাদি অন্তান্ত আইনী সংগঠনগুলিকে। 

বিপ্লবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় সন্বন্ধেও একই কথা বলতে হবে, সে সময় 
রণনীতিগত পরিকল্পনা যেখানে অপরিবতিত ছিল রণকৌশলটি মে জায়গায় 
ব্ছবার পরিবতিত হয়েছিল । 

শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের কায়দা ও সংগঠনের রূপ, সেগুলির পরিবর্তন ও 
সমন্বমই হল রণকৌশলের আলোচ্য । বিপ্রবের একটি নির্দিষ্ট ভ্তরে বিপ্লবের 
জোয়ার-ভাটা, উথথান-পতনের ওপর নির্ভর করে রণকৌশল কয়েকবারই 
পরিবতিত হতে পারে। 

(ঘ) রণনীভিগত নেতৃত্ব। বিপ্লবের মজুতবাছিনী হতে পারে £ 
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প্রত্যক্ষ ঃ (ক) কুষকসমাজ ও লাধারণভাবে দেশের জনগণের মধ্যবতা 
স্তরগুলি; (ধ) প্রতিবেশী দেশগুলির বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী; (গ) উপনিবেশ 
ও পরাধীন দেশগুলির বিপ্লী আন্দোলন; (ঘ) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের 
অঞজ্জিত জয় ও সাফলা- শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে শক্তিশালী শক্রর কবল 
এড়ানে৷ ও এক সাময়িক বিরতি অর্জন করার জন্য এর কিছুট। অংশ শ্রমিবশ্রেণী 
সাময়িককালের জন্য ত্যাগ করতে পারে। 
পরোক্ষ 2 (ক) দেশের অভ্যন্তরে অশ-্রমিকশ্রেণীগুলির মধ্যে ঘন্দ ও 
ংঘাত যা শ্রমিকশ্রেণী শত্রুকে দুর্বল করার জন্ত ও তার নিজের মজুতকে দৃঢ় 
করার উদ্দেশে ব্যবহার করতে পারে; (খ) শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রতি 
শক্রস্থানীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রপ্তলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্ব, মংঘাত ও যুদ্ধ ( যথ! সাত্রাজ্য- 
বাদী যুদ্ধ) যা শ্রমিকশ্রেণী তার আক্রমণোগ্যোগের ক্ষেত্রে অথবা কোনও 
বাধ্যতামূলক পশ্চাদপসরণের ক্ষেত্রে কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্যবহার 
করতে পারে। 
প্রথম পর্যায়ভূক্ত মজুতগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নেই, কারণ 
সেগুলির গুরুত্ব সকলের কাছেই স্পষ্ট । আর দ্বিতীয় পর্যায়ভৃক্ত মজুত, 
যেগুলির গুরুত্ব লর্বদ] স্পষ্ট নয়, সেগুলির সম্পর্কে এটা বলতেই হবে যে বিপ্রবের, 
অগ্রগতির ক্ষেত্রে কখনো৷ কখনে। তা প্রধান গুরুত্বমম্পন্ন'। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম 
বিপ্রবের লময়কালে ও তার পরবর্তীকালে পেটি-বুর্জোয়। গণতন্ত্রী ( সোস্তালি্ 
রিভলিউশনারি ) এবং উদ্দারপন্থী-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের ( ক্যাডেটরা ) সেই 
ন্দটি বিরাট গুরুত্ববিশিষ্ট য1 বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব থেকে কৃষকদেরকে মুক্ত 
করার ব্যাপারে নিঃদংশয়ে নিজের ভূমিকা পালন করেছিল, অক্টোবর বিপ্লবের 
পময়কালে প্রধান সাত রজ্যবাদী গোঠীগুলি যে এক ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এই 
ঘটনাটির বিরাট গুরুত্ব অস্বী কারের পেছনে যুক্তি আরও মামান্তই রয়েছে, তখন 
সাত্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মধ্য যুদ্ধরত থাকায় নবীন সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে 
তাদের সকল শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে অক্ষম ছিল আর ঠিক এই কারণেই 
শ্রমিকশ্রেণী তার বাহিনীনমৃহকে সংগঠিত করার ও নিজের শক্তিকে সংহত 
করার কাজে এবং কলচাক ও ডেনিকিনকে উৎখাত করার প্রস্তুতিতে 
মনোনবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা এখন অবশ্ুই অনুমান করতে হবে 
যে লাআজ্যবাদী গোঠীগমূহের মধ্যে বন্দ যত গভীর থেকে গভীরতর হুচ্ছে এবং 
তাদের নিজেদের মধ্যে এক নতুন যুদ্ধ অবশ্তন্ভাবী হয়ে পড়ছে তখন শ্রমিক 
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'শ্রেণীর পক্ষে এই ধরনের মজুতবাহিনীর গুরুত্ব আরও বেড়ে উঠবে। 

রণনীতিগত নেতৃত্বের কর্তব্য হল বিপ্লবের বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে 
তার প্রধান উদ্দেশ্য নিদ্ধ করার জন্য এই লমস্ত মুতের দহ্্যবহার করা। 

মজুতবাহিনীগুলির সহ্যবহার বলতে কি বোঝায়? 

এর অর্থ হল কয়েকটি আবশ্তিক শর্ত পৃরণ করা যার মধ্যে নিয়লিখিতগুলি 
'হুল প্রধান £ 

প্রথমতঃ | লেই চুড়ান্ত মুহূর্তে যখন বিপ্লব ইতিমধ্যেই দানা বেঁধে উঠেছে, 
যখন আক্রমণোষ্ঠোগ পুরো দমে এগিয়ে যাচ্ছে, অভ্যুখান যখন দরজায় ঘা 
মারছে এবং সাফল্যের নিশ্চিত শর্ত যখন হচ্ছে অগ্রগামী বাহিনীর পাশে মজুত- 
বাহিনীকে পামিল করা ঠিক তখনই শক্রর সবচেয়ে ছূর্বলতম স্থানে বিপ্লবের 
প্রধান শক্কতিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা। মজজুতবাহিনীকে এইভাবে ব্যবহার 
করার একটি দৃষ্টাস্ত হল ১৯১৭-র এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্বে অন্তন্থত পার্টির 
বণনীতি। নিঃসংশয়ে সেই সময়ে শক্রর সবচেয়ে দুর্বল স্থান ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। 
নিঃসন্দেহে অন্ততম মৌলিক প্রশ্ন ছিসেবে এই বিষয়ের ভিতিতেই অগ্রগামী 
শ্রমি কশ্রেণীর চারিপাশে পার্টি জনগণের ব্যাপকতম অংশকে দামিল করেছিল । 
সেই সময় পার্টির রণনীতি ছিল সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রতর্শনের মাধ্যমে 
'অগ্রগামী বাহিনীকে রাজপথের লড়াইয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলার লঙ্গে সঙ্গে 
পশ্চাদ্‌-রণাঙ্গজনের সোভিয়েতসমূহ ও সমন্মুখ-রণাঙ্গজনের সৈনিক কমিটিসমূহের 
মাধামে অগ্রগামী বাছিনীর পাশে মজুতবাহিনীকে সামিল করা। বিপ্লবের 
ফলাফল দেখিয়ে দিয়েছে যে মজুতবাহিনীগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো 
হয়েছিল। 

অভ্যুত্থান সম্বন্ধে মার্কস ও এজেলসের স্থবিদিত তত্বকে প্রতিধ্বনিত করে 
বিপ্লবের শক্তিসমূহের রণনীতিগত সঘ্যবহারের এই শর্তটি সম্পর্কে লেনিন 
নিয়ক্ূপ বলেছেন : 

€১) অত্যতান নিয়ে খেল! করবেন না, পরস্ত তা শুরু করার সময় 
দৃঢ়ভাবে মনে রাখবেন যে আপনাকে শেষ পর্বস্ত'যেতে হবে। 

(২) চূড়ান্ত লময়ে চূড়ান্ত স্থানে বিরাট পরিমাণ উন্নত শক্তি 
কেন্দ্রীভূত করবেন অন্যথায় উর্ততর প্রস্ততি ও সংগঠন সমৃদ্ধ শত্রপক্ষ 
'অভুতখন কারীদের বিধ্বস্ত করে দেবে। 

€৩) অক্যুখখান একবার শুরু হয়ে গেলে, লবচেয়ে বেশি দৃঢ়তা 
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নিয়ে আপনাকে অবন্তই এগুতে হবে এবং যে-কোন উপায়েই অব্যর্থভাবে 
'আব্রমণোভ্োগ গ্রহণ করতে হবে। “আত্মরক্ষণ হল যে-কোন সশস্ত্র 
অত্যর্থানের স্ৃত্যুপম 1” 
€৪) শক্রকে আচগ্দিতে পরুদত্ত করার জন্ত এবং তার বাহিনী যখন 
ছঞ্রভঙগ ঠিক সেই মৃহূর্তটির স্থযোগ নেওয়ার জন্ত আপনাকে অবশ্তই চেষ্টা 
চালাতে হুবে। 
ণ€৫) যত ছোটই হোঁক না কেন আপনাকে প্রত্যেক দ্বিনই কিছু 
সাফল্য অর্জনের জন্ত (একটিমান্র শহরের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ঘণ্টার কথাও 
বলা যায়) এবং যে-কোনও মূল্যেই “নৈতিক বল বজায় রাখার” জন্য 
চেষ্টা করতে হবে (লেনিন : রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৯-২০ )। 
ছিস্তীয়তঃ। চূড়াস্ত আঘাত হানার মূহুর্ত, অন্ুথান আরম্ত করার মুহূর্তকে 
এমন দময়মতো রাছাই করা যাতে তার সঙ্গে সেই দময়ের একটি 'সাধুজা থাকে 
যখন সংকট তার চরম সীমায় উপনীত, যখন বোঝা গেছে যে অগ্রবাছিনী শেষ 
পর্যস্ত লড়াই চালাতে প্রস্তত, মুতবাছিনী অগ্রবাছিনীকে পহযোগিত দানে 
প্রস্তুত এবং শত্রুপক্ষের শিবিরে চুড়ান্ত আতংক কায়েম রয়েছে। 
লেনিন বলেছেন যে চূড়াস্ত লড়াইটি পুরোপুরি দান! বেঁধে উঠেছে বলে 
ধরা যাবে তখনি যখন (১) আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয় সকল শ্রেণীশক্কিসমূহ 
যথেষ্ট ফাদে পড়েছে, নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট মারদাঙ্জায় লিপ্ত, এমন একটি 
লড়াইয়ে নিজেদেরকে বহুল পরিমাণে ছুর্বল করে ফেলেছে যা তাদের 
শক্তির লীমার বাইরে; যখন (২) নকল দোছুল্যমান, দোলাচল চিত্ত, 
অস্থিরমতি, মধ্যমাগী লোকগুলি অর্থাৎ যারা বুর্জোয়াদের থেকে স্বতস্ত্রভাবে 
পেটি-বুর্জোয়। ও পেটি-বুর্জোয়। গণতন্ত্রী তারা নিজেদের ম্বর্ূপকে জনসমক্ষে 
যথেষ্ট ফাম করে ফেলেছে, তাদের ব্যবহারিক দেউলিয়াপনার মাধ্যমে 
নিজেদেরকে যথেষ্ট হেয় গ্রতিপর করেছে' ; ষখন (৩) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
বুর্জোয়াশ্রেন্ীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে দৃঢ়, সবচেয়ে সাহসিক, বিপ্লবী কার্ধক্রমকে 
সহযো গিতাদানের পক্ষে অস্থকূল এক ব্যাপক মানমিকতার উদ্ভব হয়েছে 
এবং প্রচণ্ড গতিতে তা৷ বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। বিপ্লব তখনি হবে 
নিশ্চিতভাবে পরিপক্ক ; আর ওপরে লিখিত লবকটি শর্তকে যদি আমরা! 
সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারি'-'এবং ঠিকমতো সময় যদি আমরা 
বেছে নিতে পারি তাহলে তখনি আমাদের জয়লাভ হবে নিঃসংশয়ে 


১৫৪. 


স্থনিশ্চিত' ( রচনাবলী, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ২২৯)। 

অক্টোবর অত্যখানকে যে পদ্ধতিতে পরিচালনা কর! হয়েছিল তাকে এই 
ধরনের রণনীতির একটি দৃষ্টান্ত হিদেবে গণ্য কর! যেতে পারে। 

এই শর্ত পূরণে ব্যর্থতার পরিণতি হবে এক বিপজ্জনক ভ্রান্তি যার নাম 
হল 'তাল হারিয়ে ফেলা”, তখন পার্ট বার্থতার বিপদকে বরণ করে নিয়েই 
আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়বে বা তা থেকে অনেক বেশি দূর এগিয়ে যাবে। 
আমাদের কমরেডপ্দের একটি অংশ যে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে গণতান্ত্রিক 
সম্মেলনকে বন্ধ করে অভ্যুত্থান শুরু করার প্রয়াস পেয়েছিল তার মধ্যে আমরা 
এই ধরনের “তাল হারিয়ে ফেল্গার' বা কোনও অন্য্থানের মুহূর্ত কিভাবে 
স্থির কর! উচিত নয় তার একটি দৃষ্টান্ত পেতে পারি, যখনে পর্যন্ত মো ভিয়েত- 
গুলির মধ্যে দোলাচলচিত্বতা বিছ্যমান, যখনো পর্যন্ত রণাঙ্গনের সেনাবাহিনী 
সিদ্ধান্ত নিরূ'পণে দ্িধাগ্রস্ত,। আর মনুতবাহিনী তখনো অগ্রবাহিনীর স্তরে 
উন্মীত হয়নি। 

ভৃতীয়তঃ। লক্ষ্য অভিমুখী পথে যত বিপত্তি আর জটিলতার সম্মুখীন 
হতে হোক না কেন নির্ধারিত পথে অবিচলভাবে যেতে হবে? অগ্রবাহিনী 
যাতে লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য ন! হারিয়ে ফেলে এবং সেই লক্ষ্য স্মভিমুখে অগ্রসর 
হওয়ার সময় ও অগ্রবাছিনীর চতুষ্পশে নামিল হওয়ার জন্য চেষ্টা চালানোর 
সময় যাতে জনগণ পথভ্রষ্ট না হয় সেই কারণেই এটি প্রয়োজন । এই শর্তপুরণে 
ব্যর্থতার পরিণতি হবে এমন এক মারাত্মক ভ্রান্তি, নাবিকদের কাছে যেটা 
*দিকৃত্রষ্ট হওয়া” বলে স্থবিদিত। এই “দিকৃত্বষ্ট হওয়ার, উদাহরণ হিসেবে 
আমর! পার্টির সেই ভূল আচরণকে উল্লেখ করতে পারি যখন গণতান্ত্রিক 
দন্মেলনের অব্যবহিত পরে প্রাকৃ-পার্লমেন্টে অংশগ্রহণের জন্ত পার্টি একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করে! সেই মুহুর্তে পার্টি যেন ভূলেই গিয়েছিল যে প্রাকৃ- 
পার্লমেণ্ট হল সোভিয়েতের পথ থেকে দেশকে বুর্জোয়া সংসদীয়বাদদে বিচ্যুত 
করার উদ্দেশ্টে বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি প্রচেষ্ট, যে এই ধরনের কোনও সংস্থায় 
পার্টির অংশগ্রহণের ফলে লবকিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে ও সেই 
শ্রমিক এবং কৃষকর! বিভ্রান্ত হতে পারে যারা “সোভিয়েতের হাতে সকল ক্ষমতা” 
এই গ্সোগানের ভিত্তিতে এক বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রাকৃ- 
পার্লামেন্ট থেকে বলশেভিক্দের সরে আসার মাধ্যমে এই ভূঙ্গটির সংশোধন 
কর] হয়েছিল। 


১৬৬ 


চতুর্থভঃ। শক্র যখন শক্তিশালী, পশ্চাদপসরণ যখন অবধারিত, শত্রুর 
দ্বারা আমাদের ওপর জোর করে চাপানো লড়াইয়ে দাড়। দেওয়া যখন নিশ্চিত- 
ভাবেই অস্থবিধাজনক, যখন প্রদত্ত শক্তির ভিত্তিতে অগ্রগামী বাছিনীর ওপর 
আঘাত এড়ানোর এবং তাদের জন্ত মজ্জুতবাহিনীকে অটুট রাখার একমাশ্জ 
পথ হয়ে ঈাড়ায় পিছু হঠা তখন একটি যথাযথ পশ্চ।দ্পসরণের উদ্দেশ মজুত- 
বাহিনীকে কৌশলে পরিচালন! করা। 
লেনিন বলেছেন ষে, “বিপ্লবী পার্টিগুলিকে অবশ্তই তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ 
করতে হবে। তারা আক্রমণ পরিচালনা করতে শিখেছে । এই শিক্ষার 
নাথে সাথে কিভাবে ঠিকমতে। পিছু হৃঠা যায় সে সম্পঞ্চিত শিক্ষাও যে 
অবশ্তই মেলাতে হবে এই ব্যাপারটি এখন তাদের বুঝতে হুবে। তাদের 
বুঝতে হবে_ আর বিপ্রবী শ্রেণী তো তার নিজের তিক্ত অভিজ্ঞত! থেকেই 
বুঝতে শেখে__যে তারা যদ্দি কিভাবে আক্রমণ চালাতে আর কিভাবে 
যথাযথ পশ্চা্দপসরণ করতে হয় তা না শেখে তবে জয়লাভ অনম্তব' 
( রচনাবলী, ₹৫শ থণ্ড, পৃঃ ১৭৭ )। 
এই রণনীতির লক্ষ্য হল সময় অর্জন করা; শক্রপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করা এবং 
পরব্তাঁকালে আক্রমণোগ্যোগ গ্রহণের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা । 
এই রণনীতির একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ধর! যেতে পারে ব্রেস্ট শাস্তি চুক্তিকে, 
কারণ তা পার্টিকে সময় অর্জন করতে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অন্তহিরোধের 
হুযোগ নিতে, শত্রর বাছিনীকে ছত্রভঙ্গ করতে, কৃষকসমাজের সমর্থনকে 
অব্যাহত.রাখতে এবং কলচাক ও ডেনিকিনের বিরুদ্ধে আক্রমণোষ্ঠোগের 
প্রস্ততি হিসেবে শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম করেছিল। 
লেনিন সে সময় বলেছিলেন যে, “একটি পৃথক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে 
আমরা বর্তমান মুনুর্তে যুধ্যমান সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলি থেকে 
নিজেদেরকে যথাসম্ভব মুক্ত রেখেছি, তাদের পারম্পরিক শত্রুতা ও 
লংঘর্য আমাদের বিরুদ্ধে তাদ্দের কোনও ব্যবস্থ। গ্রহণে বাধা দিচ্ছে, এর 
সুযোগ আমরা গ্রহণ করছি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে প্রমারিত ও 
স্থদংহত করার উদ্দেশে কিছুটা সময়ের জন্য আমাদের হাত খালি 
থাকছে ॥ & 
ব্রেস্ট শাস্তি চুক্তির তিন বছর পরে লেনিন বলেছিলেন যে, “এখন লব 
চাইতে বড় মুর্খও দেখতে পাবে যে “ক্রেস্ট শান্তি চুক্তি” ছিল এমন একটি 
১৬১ 


স্কালিন (৬৮)--"১১ 


রেয়াৎ যা আমাদেরকে শক্তিশালী করেছিল. এবং আত্তর্জাতিক সাম্রাজ্য 

বাদের বাহিনীগুলি ভেঙে দিয়েছিল (লেনিন; রচনাবলী, ২৭তঙ্গ 

খণ্ড )। 

সঠিক রণনীতিগত নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্ত এইগুলিই হুল প্রধান 
শর্ত । 

(৫) রণকৌশলগত নেতৃত্ব। রণকৌশলগত নেতৃত্ব হল রণনীতিগত 
নেতৃত্বের অংশ, তারই কর্তব্য আর প্রয়োজনের অধীন । রণকৌশলগত নেতৃত্বের 
দায়িত্ব হল শ্রমিকশ্রেণীর নংগঠন ও লড়াইয়ের সব কায়দা আয্বত্ত করা এবং 
প্রদত্ত শক্তির ভিতিতে রণনীতিগত সাফল্য অর্জনের পথে সবচেয়ে বেশি লাভ 
যাতে কর! যায় সেজন্ত এ কায়দাগুলির ষথায়থ ব্যবহার স্থনিশ্চিত করা । 

শ্রমিকশ্রেণীর দংগঠন ও লড়াইয়ের নব কায়দার যথাযথ ব্যবহার বলতে কি 
বোঝায়? 

এর অর্থ হল কতকগুলি আবশ্তিক শর্ত পুরণ করা যার মধ্যে নিম্নলিখিত- 
গুলিকে প্রধান বলে গণ্য করতে হবে £ 

প্রথমতঃ। একটি নির্দিষ্ট সময়ে আন্দোলনের জোয়ার ব1 ভাটার অবস্থায় 

ংগঠন ও লড়াইয়ের যেসব কায়দা! সবচেয়ে ভাল থাপ খেয়ে থাকে ঠিক সেই- 
গুলিকে সামনে হাজির কর! যাতে ব্যাপক জনগণকে বিপ্রবী ভূমিকায় নিয়ে 
আসা, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিপ্লবের রণাঙ্গনে সামিল করা ও বিপ্লবের রণাঙ্গনে 
তাদেরকে বিশ্তস্ত কর! নহজপাধ্য ও স্থনিশ্চিত হয়। 

ব্যাপারটি এই নয় যে পুরানো জমানাকে অব্যাহত রাখার অসম্ভাব্যতা ও 
তাকে উচ্ছেদ্দের অনিবার্ধতা শুধু অগ্রগামী বাহিনীই অনুধাবন করবে। 
ব্যাপারটি এই যে ব্যাপক লক্ষ লক্ষ মানুষকেও এই অনিবার্ধতা বুঝতে হবে এবং 
অগ্রগামী বাহিনীকে সমর্থন করার জন্ত তাদের উদগ্রীব ভাবকে প্রকাশ করতে 
হবে। কিন্তু জনসাধারণ এটা বুঝতে পারে একমাত্র তাদের নিজেদের 
অভিজ্ঞতা থেকেই । ব্যাপক জনগণ যাতে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে 
'পুরানে। জমান। উচ্ছেদের অনিবার্ধতা বুঝতে পারে, এবং সংগ্রামের কায়দা ও 
দংগঠনের পদ্ধতি যাতে এমনভাবে গৃহীত হয় যে জনগণ তাদের অভিজ্ঞতা! 
থেকেই বিপ্রবী গশ্লোগানগুলির নিরলতা সহজে অন্থধাবন করতে পারে সেটা 
দেখতে হবে। 

ডুষার অনারতা, ক্যাডেটদের প্রতিশ্রতির অদত্যতা, জ|রতন্ত্রের সঙ্গে 
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আপোষের অনভ্ভাব্যতা এবং কৃষকপমাজ ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি 'মৈত্রী- 
বন্ধনের অনিবার্ধতা যাতে জনগণ আরও সহজভাবে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা 
থেকেই অনুভব করতে পারে সেই উদ্দেশ্টে পার্টি যদি সে দময় ভূমায় অংশ না 
নিত, ডুমার মধ্যেই কাজ চালানোর জন্য তার দকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করার ও 
সেই কাজের ভিত্তিতে একটি সংগ্রাম গড়ে তোলার দিদ্ধান্ত না নিত তাহলে 
_অগ্রবাহিনী শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং শ্রমিকশ্রেণী জন- 
সাধারণের থেকে সংযোগ হারিয়ে ফেলত। ডুমার সময়কালে জনসাধারণ যদ্দি 
তাদের অভিজ্ঞতা লাভ না করত তাহলে ক্যাডেটদের মুখোন উদ্ঘাটন ও 
শ্রমিকশ্রেণীর আধিপতা কায়েম অনস্ভব হয়ে পড়ত। 

“অটুজোভিস্ট' (১৯*৮-১২ সালে যে কয়েকজন প্রাক্তন বলশেভি ক ডূমা 
থেকে শ্রমিক-প্রতিনিধিদ্বের ফিরিয়ে আনার ও ট্রেড ইউনিক্জন প্রমুখ আইনী 
সংগঠন শুলিতে সমস্ত কাজ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার দাবি তুলেছিল তারা-- 
অনুবাদক, বাং সং) কৌশলের বিপদ ছিল এই যে তারা অগ্রবাহিনীকে তার লক্ষ 
লক্ষ ম্ুতবাহিনীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার আশংকা স্ষ্টি করেছিল । 

যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের উকীল হিসেবে মেনশেভিক আর দোসশ্ালিই্ 
রিভলিউশনারিদের স্বরূপ যখন উদ্বাটিত হয়নি, জনদাধারণ যখন তাদের 
নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে শাস্তি, জমি আর স্বাধীনতা স্্বন্ধে মেনশেভিক 
ও সো্শ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বক্ত তাবাজীর অসত্যতা বুঝে উঠতে পারেনি 
তখন সেই ১৯১৭ সালের এপ্রিলে “বামপন্থী” কমিউনিন্টরা যে অনুঃখানের 
ডাক দিয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী যদি তা অনুদরণ করত তাহলে পার্টি শ্রমিকশ্রেণী 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং ব্যাপক কৃষক ও সৈনিক জনগণের ওপর থেকে 
শ্রমিকশ্রেণী তার প্রভাব হারিয়ে কেলত। কেরেন্স্কির সময়কালে জনগণ যদি 
এই অভিজ্ঞত। অর্জন না৷ করত তাহলে মেনশেভিক ও সোশ্থালিঈ রিভলিউ- 
শনারিদের বিচ্ছিন্ন করা যেত না এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অসম্ভব হযে 
পড়ত। স্ৃতরাং সোভিয়েতলমূছের ভেতরে প্রকাশ্ত সংগ্রাম পরিচালনার 
এবং পেটি-বুর্জোয়া দলগুলির তৃলত্রান্তি “ধৈর্ধবহুকারে ব্যাখ্যা'র রণকৌশলই 
ছিল একমাত্র সঠিক কৌশল। 

“বামপন্থী” কমিউনিস্টদের রণকৌশলে বিপদ ছিল এই যে তাতে সর্ধহারা- 
বিপ্লবের নেতা থেকে পার্টিকে মুষ্টিমেয় পরিণামহীন ষড়যন্ত্রীতে রূপান্তরের 
আশংক। ছিল। 
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লেনিন বলছেন যে, "শুধুমাত্র অগ্রবাছিনীর মাধ্যমে জয়লাভ হতে 
পারে না। অআগ্রবাহিনীর সরাসরি সমর্থন বা নিদেনপক্ষে তার প্রতি উদার 
নিরপেক্ষ অবস্থানে যতক্ষণ না সমগ্র শ্রেণী, ব্যাপক জনগণ এনে দাড়াচ্ছে 
তার আগেই অগ্রবাহিনীকে নিঃসঙ্গভাবে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নিক্ষেপ কর! 
+-*শুধু ভূলই নয়, অপরাধও বটে। এবং বাস্তবে যাতে ব্যাপক শ্রমজীবী 
জনসাধারণ ও পুঁজির দাপটে যার! নির্যাতিত তারা এ ধরনের একটি 
অবস্থান গ্রহণ করতে পারে সেজন্ত শুধুমাত্র প্রচার আর বিক্ষোভই যথেই 
নয়। এজন্ত জনগণের নিজন্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন 
আবশ্ঠক। সব মহান বিপ্রবেরই এই বুনিয়াদি বিধানটির সত্যতা এখন 
শুধু রাশিয়াতেই নয়, জার্মানিতেও আশ্চর্যরকম জোরের সঙ্গে স্পষ্টভাবে 
স্বীকৃত হয়েছে। শুধু রাশিয়ার কৃষ্টিহীন, প্রায় নিরক্ষর জনগণকেই নয়» 
জার্মানির উন্নত সংস্কতিবান, পূর্ণতঃ শিক্ষিত জনগণকেও সাম্যবাদের 
প্রতি দৃঢ়ভাবে আকুষ্ট হওয়ার জন্য তাদের নিজেদের ছুংখময় অভিজ্ঞত! 
থেকে এটা অনুভব করতে হয়েছে যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একমাত্র 
বিকল্প হল চূড়ান্ত নিবীর্যতা ও মেক্দগুহীনতা, বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে 
চুড়ান্ত অসহায়তা ও দাসত্ব, খ্িতীয় আন্তর্জাতিকের বীর নায়কদের 
লরকারের চুড়ান্ত নোংরামি আর একেবারে অবশ্তস্তাৰী চরম প্রতিক্রিয়া- 
শীলদের (রাশিয়ায় কণিলভ এবং জার্মানিতে ক্যাপ ও তার পারিষদবর্গ ) 
একাধিপত্য' (লেনিন : রূচনাবলী, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ২২৮ )। 
ছিতীয়তঃ। কোনও নিদিষ্ট মুহূর্তে আন্দোলনের বিকাশন্থত্রের একটি 
বিশেষ গ্রস্থিকে স্থির কর! যেটা ধরতে পারলে আমাদের পক্ষে গোটা সুআটিই 
অধিকার কর এবং রপনীতিগত লাঞল্য অর্জনের পথ প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। 
এখানে মূল বিষয় হল পার্টির সম্মুখীন সমস্ত কর্তব্যের ভেতর থেকে সেই 
বিশেষ আত কর্তব্যটিকে বাছাই করে নেওয়া যেটি হল কেন্দ্রীয় লমস্যা এবং 
যেটির সমাধান অন্যান্ত আশ্ত কর্তব্যেরও সফল সম্পাদনাকে নিশ্চিত করবে। 
ছুটি উদাহরণের দ্বারা এই তত্বের গুরুত্বটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এর 
একটি নেওয়া যায় দূর অতীত থেকে (পার্টির গোড়াপতনের ময় থেকে ) 
আর অপরটি নেওয়া যায় নিকট বর্তমান থেকে ( নেপ, সময়পর্ব থেকে )। 
পার্টির গোড়াপত্তনের সময়, যখন অসংখ্য গোঠী আর সংগঠনগুলিকে একক্স 
গ্রথিত করা যায়নি, যখন গোঠীগুলির আনাড়িপনা আর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি 
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পার্টিকে আগাগোড়া বিপর্ধস্ত করছিল, যখন পার্টির অন্তজীবনের চারিজ্রিক 
'বৈশিষ্ট্যই ছিল মতাদর্শগত বিভ্রান্তি সেই সময়কালে নিঃসংশয়ে পার্টির সম্মুখীন 
কর্তব্যধারায় মূল কর্তব্যটি ও আন্দোলনপর্ধায়ে প্রধান সদ্ধিস্থলটি ছিল একটি 
নিখিল-রুশ বে-আইনী সংবাদপত্র ( ইস্‌ক্র। ) প্রতিষ্ঠা করা। কেন? কারণ, 
সেই সময়ে কায়েম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র একটি নিখিল*রুশ বে-আইনী 
বাদপত্রের মাধ্যমেই সম্ভব পার্টির এমন একটি দৃঢ় অস্তঃসার গড়ে তোল! য! 
অসংখ্য গোষ্ঠী ও সংগঠনকে একটি সামগ্রিক সংস্থায় এক্যবন্ধ করতে সক্ষম, 
সম্ভব মতাদর্শগত ও কৌশলগত এঁকোর পরিবেশ গ্রস্তত করা এবং এইভাবে 
একটি সত্যিকারের পার্টি গ্রতিষ্ঠার বনিয়াদ তৈরী করা। 
যুদ্ধ থেকে অনৈতিক গঠনকর্ষমে উত্তরণের সময়পর্বে যখন শিল্পব্যবস্থা 
ভাঙনের মুখে নিশ্চল হয়ে পড়ছিল এবং রুষিব্যবস্থা শহুরে শিল্পজ পণ্যের 
ঘাটতিতে ধু কছিল, ঘখন সকল সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্ষের জন্য রাষ্ট্রীয় শিল্প 
আর কৃষি অর্থনীতির মধ্যে মেলবন্ধন এক মৌলিক শর্ত হয়ে ঈাড়িয়েছিল-- 
সেই লময়ে দেখা গেল যে আন্দোলনের ধারায় প্রধান সন্ধিস্থল, অনেকগুলি 
কর্তব্যের যধ্যে প্রধান কর্তব্য হল বাণিজ্যকে বিকাশ করা । কেন? কারণ নেপ. 
পরিস্থিতিতে বাণিজ্যের মাধ্যম ব্যতিরেকে শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে 
ংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে না; কারণ নেপ, পরিস্থিতিতে বিক্রয় ব্যতীত 
উৎপাদন হবে শিল্পের পক্ষে বিপজ্জনক ; কারণ একমাত্র বিকাশমান বাণিজ্যের 
ফল ছিসেবে বিক্রয়ের প্রসারের মাধ্যমেই শিল্পকেও বাড়ানে। যায়; কারণ 
একমাজ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাকে আমর! সংহত করার পরেই, 
বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণভার আমাদের হাতে আসার পরেই, এই গ্রস্থিটি আমর! 
আয়ত্তে আনতে পারলে তবেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ গঠনের জন্ত 
পরিবেশ স্ষটি করার উদ্দেস্ট্রে শিল্পকে কষি-বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করার এবং 
'অন্যান্ত আশ কর্তব্য সফলভাবে সমাধা করার আশা আছে। 
লেনিন বলেছেন যে, “সাধারণভাবে একজন বিপ্লবী বা সমাজতস্ত্রের 
অন্গরাগী বা কমিউনিস্ট হওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক বিশেষ মৃহূর্তেই 
আন্দোলন ধারার বিশেষ সন্ধিস্থলটি খুঁজে বের করতে হবে এবং সেটিকে 
আপ্রাণ চেষ্টায় আয়ত্বে রাখতে হবে যাতে গোটা ধারাটিকেই বশে রাখা 
যায় ও পরবর্তী সন্ধিস্থলে পৌছানোর দৃঢ় প্রস্ততি চালানো যায়।”-*. 
“বর্তমান মুহূর্তে '-*এই সন্ধিস্থলটি হল যথাযথ রাষ্ট্রীয় নিয়আরণে ( নির্দেশে ) 
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আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পুনরুজ্সীবন। বাপিজাই হুল ১৯২১-২২ সালে 

আমাদের মমাজতান্ত্রিক গঠনকার্ষের অন্তর্বতাঁ রূপের, এঁতিহাপিক 

ঘটনাপ্রবাহের সেই “নন্ধিস্থল” “য। আমাদের সকল শক্তি দিকে 

জামার্দের আয়ত্তে আনতে হবে”'" (লেনিন: রচনাবলী, ২৭তম 

থণ্ড, পৃঃ ৮২)। 

এই হল সেই মুখ্য শর্তগুলি যা সঠিক রণকৌশলগত নেতৃত্বকে স্থনিশ্চিত 
করে। 

(৬) সংস্কারবাদ ও বিপ্পববাদদ | বিপ্লবী রণকৌশল আর সংস্কারবাদী 
রখকৌশলের মধ্যে পার্থক্য কি? 

কেউ কেউ মনে করেন যে লেনিনবাদ সাধারণভাবেই সংস্কারের বিরুদ্ধে, 
সমঝওতা আর আপোষের বিরোধী । এটা একেবারেই ভূপ্প। অন্ত নকলের 
মতোই বলশেভিকরাও এট1 ভালভাবে জানেন যে এক হিসেবে 'প্রত্যে কটি 
ছোটখাটে। স্থবিধা", কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সংস্কার এবং বিশেষভাবে 
নমঝওতা প্রয়োজন ও উপযোগী । ৃ 

লেনিন বলেছেন যে, “বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সাধারণ যুদ্ধগুলির ভেতর 

যেগুলি সবচেয়ে প্রচণ্ড তার থেকেও শতগুণ কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল যুদ্ধ 

হুল আত্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার জন্য পরিচালিত লড়াই__ 

এমন একটি লড়াই চালানে। হবে অথচ আগেভাবে কোনও কৌশল গ্রহণ 

করতে, শক্রদের মধ্যে শ্বার্থের যে ছন্দ (তা সাময়িক হলেও) তাকে ব্যবহার 

করতে, সম্ভাব্য (সাময়িক, নড়বড়ে, দোছুলযমান, শর্তাধীন হওয়া সত্বেও) 

মিত্রের সঙ্গে সমঝওতা বা আপোষ করতে অস্বীকার কর! হবে--এটা কি 

চূড়ান্ত হাস্যকর নয়? এট কি দেইরকমই হবে না যে এক অনাবিষ্কৃত 

এবং এতাবৎ-ছুর্গম এক পর্বতে ছুঃসাধ্য অভিযান চালানোর সময় আমরা 

আগেভাগেই পাকদণ্তী পরিহার করছি, চলতি পথ থেকে কখনে৷ ফিরছি 

না, একবার নির্ধারিত পথ কখনো বর্জন করতে ও অগ্ত পথ গ্রহণ করতে 

গররাজী হচ্ছি? (রচনাবলী, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ২১1) 

স্থতরাং স্পই্টতঃ প্রতীয়মান যে সংস্কার বা সমঝওতা ও আপোষ চাওয়া- 
নাচাওয়ার এটা প্রশ্ন নয়, গ্রশ্ন হচ্ছে সংস্কার আর লমঝওতাকে কাজে 
লাগানোর । 

একজন নংস্কারপন্থীর কাছে সংস্কারই সবকিছু আর বিপ্লবী কার্ধক্রম নিতান্ত 
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আপতিক, কথার কথ মাঞ্জ, নিছক চোখের ধূলো। সেই কারণে বুর্জোয়া 
শাসনের পরিবেশে সংস্কারবাদী রণকৌশল নিলে সেই সংস্কারগুলি সেই 
শাসনকে শক্তিশালী করার এক হাতিয়ার, বিপ্লবকে বিধ্বস্ত করার এক 
হাতিয়ারে অবধারিতভাবে রূপান্তরিত হয়। 

পক্ষান্তরে, একজন বিপ্রবীর কাছে নংস্কার নয়, বিপ্লধী কাজবর্ণই হল 
আনল ব্যাপার; তার কাছে সংস্কার হুল বিপ্রবেরই উপ-জাত। স্থতরাং 
বুর্জোয়। শাসনের পরিবেশে বিপ্লবী রণকৌশল নিলে সেই সংস্কারগুলি 
ত্বভাবতঃই সেই শাসনকে বিধ্বস্ত করার একটি হাতিয়ারে, বিপ্লবকে শক্তিশালী 
করার একটি হাতিয়ারে, বিপ্রবী আন্দোলনকে আরও প্রসারিত করার এক 
শক্ত শিবিরে রূপান্তরিত হয়ে থাকে । 

বিপ্রবীরা কোনও সংস্কারকে গ্রহণ করবে এমনভাবে যাতে আইনী কাজের 
সজে বে-আইনী কাজের সংযোগ রচনায় সেটিকে কাজে লাগানো যায় ও তার 
আড়ালে থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ্বের জন্য জনগণের বৈপ্লবিক প্রস্ততির 
উদ্দেস্টে বে-আইনী কাজকে প্রসারিত করা যায়। 

সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে সংস্কার আর মমবওতাকে টৈপ্রবিকভাবে কাজে 
লাগানোর সারকথ! হল এইটাই। 

পক্ষান্তরে, সংস্কারপস্থীর! সংস্কারকে বরণ করবে এমনভাবে যাতে সব 
বে-আইনী কাজ বর্জন করা যায়, বিপ্লবের জন্য জনসাধারণের প্রস্তুতিকে বানচাল 
করা যায় এবং “অন্তের প্রদত্' সংস্কারের ছায়াতলে বিরাম লাভ করা যায়। 

এইটাই হল সংস্কারবাদী রণকৌশলের সারকথা। 

সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে সংস্কার ও সমবঝওতা প্রসঙ্গে অবস্থা হল এই 
রকমই। 

সাম্রাজ্যবাদের উৎখাতের পর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে অবস্ঠ 
অবস্থ! কিছুটা পাণ্টায়। কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন অবস্থায় শ্রমিকদের 
শক্তি সাময়িকভাবে কায়েমী অবস্থার বিপ্লবী পুনর্গঠনের পথ ছাড়তে ও তার 
ক্রমিক রূপান্তরের পথ নিতে, লেনিন তার স্থুবিদ্বিত 'মোনার গুরুত্ব”৩২ নিবন্ধে 
যেমনটি বলেছিলেন সেই 'সংস্কারবাদী পথ নিতে, পাশ কাটিয়ে যাবার পথ 
নিতে, সংস্কারের ও অ-শ্রমি কশ্রেণীগুলিকে রেয়াৎ দেওয়ার পথ নিতে বাধ্য হতে 
পারে যাতে এইপব শ্রেণীকে ছত্রভঙ্গ করা যায়, বিপ্রবকে একটা বিশ্রাম দেওয়। 
ফায়, নিজের শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় ও এক নতুন আক্রমণোস্োগ 
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গ্রহণের গুস্ততি নেওয়া যায়। অস্বীকার কর! যায় ন। ষে এটা একদিক থেকে: 
'৭ংস্কারবাদী” পথই । কিন্তু অবশ্তই মনে রাখতে হবে যে এখানে একটি মৌলিক 
পার্থক্য রয়েছে এই ঘটনায় যে এক্ষেজে সংস্কারটি আলছে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি 
থেকে, তা শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিকেই দৃঢ় করে তোলে, তারই জন্ত একটি 
প্রয়োজনীয় বিশ্রাম তা এনে দেয়, এর লক্ষ্য হল বিপ্লবকে নয় বরং অ-্রমিক 
শ্রেণীগুলিকেই ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া । 
এই অবস্থায় সংস্কার রূপান্তরিত হয় তার বিপরীতে । 
শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি এরকম একটি নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম এই কারণে এবং 
একমাত্র এই কারণেই যে পূর্ববর্তী আমলে বিপ্লবের গতি ছিল যথেষ্ট দুর্বার 
আর সেইজন্তই পিছু হঠবার, আক্রমণাত্মক কৌশলের বদলে সাময়িক পিছু 
হঠার কৌশল, পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কৌশল গ্রহণ করার মতো! যথেষ্ট ব্যাপক 
পরিসর তাতে পাওয়া যেত। 
স্থতরাং পূর্বে বৃর্জোয়া শাসনাধীনে যেখানে সংস্কারগুলি ছিল বিপ্লবেরই 
উপ-জাত, এখন সর্বহারাশ্রেণীর একনারকত্বাধীনে মেখানে সংস্কারের উৎস হল 
শ্রমিকশ্রেপীর অজিত বিপ্লবী সাফল্যসমূহ, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে সঞ্চিত মন্তুত 
এবং তা এই সাফল্যগুলি নিয়েই গঠিত। 
লেনিন বলেছেন যে, “একমান্ত্র মার্কসবাদই বিপ্লবের সঙ্গে সংস্কারের 
সম্পর্ককে স্পষ্ট করে স্ঠিকভাবে নির্ণয় করেছে । অবশ্ত, মার্কল এই সম্পর্কটি 
কেবল একটি দিক থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন, সেটি হল একটিমজ দেশে 
হলেও শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘস্থায়ী ব চিরস্থায়ী প্রথম জয়লাভের আগেকার 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত থেকে । মেইরকম অবস্থায় যথাযথ সম্পর্কের ভিত্তি 
ছিল এই যে: সংস্কার হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রামের একটি 
উপ-জাত।.*.একটিমানত্র দেশে হলেও শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভের পর সংস্কার 
আর বিপ্লবের সম্পর্কের মধ্যে নতুন একটা! কিছু বিষয়ের অন্ধপ্রবেশ ঘটে। 
তত্বগত দিক থেকে এই বিষয়টি ঠিক পূর্বেরই অস্থরূপ, কিন্ত কাঠামোর দিক 
থেকে একট পরিবর্তন ঘটে যা মার্কসও দ্বয়ং আন্দাজ করতে পারেননি 
অথচ তা৷ একমাত্র মার্কমবাদের দর্শন আর রাজনীতির ভিত্তিতেই উপলক্ধি 
করা যায়।.".বিপ্রবের পর সেগুলি (অর্থাৎ সংস্কারগুলি-_ জে. স্তালিন) 
(ষদিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি “উপ-জাত” ফলই থাকে) যে দেশে 
বিজয় অজিত হয়েছে সেখানে সেইসবু ক্ষেঞ&ে এক উপরস্ধ প্রয়োজনীয়, ও 
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ক্টায়সদত বিশ্রামে পরিণত হুয় যেখানে ব্যাপকতম প্রয়াস গ্রহণের পরও 
নিশ্চিত দেখ! যায় যে কোন-না-কোন বৈপ্লবিক রবপাস্তর সম্পাদনের 
জন্ত যথেষ্ট শক্তির অভাব রয়েছে । জয়লাভের ফলে এমন “শক্তি মজুত; 
হয় যে বাধ্য হয়ে কখনো পশ্চাদপসরণের সময়ও তা অটুট রাখ, বস্তগত 
ও নীতিগত উভয় দিক থেকেই অটুট রাখা সম্ভব হয় (লেনিন 
রচনাবলী, ২৭তম খণ্ড, পৃঃ ৮৪-৮৫)। 


ৰ ৮1 পার্টি 
প্রাক্‌-বিপ্লব যুগে, মোটামুটি শাস্তিপূর্ণ বিকাশের যুগে, যখন দ্বিতীয় 
আন্তর্জাতিক পার্টিগুলিই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রাধান্ত-বিস্তার' শক্তি ছিল 
এবং সংসদীয় পদ্ধতির সংগ্রামই মূল পদ্ধতি ছিসেবে বিবেচিত হতো-_সেই 
ধরনের অবস্থায় পার্টির দেই বিরাট ও নির্ধারক গুরুত্ব ছিল না ব! থাকতে 
পারতও না যা মে পরবর্তীকালে প্রবাশ্ত বিপ্রবী লড়াইয়ের পরিবেশে অর্জন 
করেছিল। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে আঘাতের হাত থেকে বাচাতে গিয়ে 
কাউট,স্কি বলেছেন যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি যুদ্ধের নয়, শাস্তির 
হাতিয়ার, আর সেজন্তই তারা যুদ্ধের সময়, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক বিপ্রবী কার্যক্রম 
.আনুনরণের সময় কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে অক্ষম ছিল। এট। খুবই 
সত্য। কিন্তু এর অর্থটাকি? এর অর্থ হচ্ছে এইযে দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের 
পার্টিগুলি শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের পক্ষে অন্পধুক্ত, তার! শ্রমিক- 
শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠানে নেতৃত্ব দেওয়ার মতে! সর্বহারার জঙ্গী পার্টি নয়, 
'পরস্ত সংসদীয় নির্বাচন আর সংসদীয় লড়াইয়ের জন্ত উপযুক্ত নির্বাচনযন্ত্র মাজ্। 
বস্তুতঃ এর দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয় যে দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের স্থবিধাবাদীর যখন 
মাতব্বরি করত তখন পার্টি কেন সর্বহারাশ্রেণীর মুখ্য রাজনৈতিক সংগঠক 
ছিল না, মেটা ছিল তার লংসদীয় গোষ্ঠীই। এটা স্থবিদিত যে সেই সময় পার্টি 
' ছিল বস্ততঃ সেই সংসদীয় গোষ্ঠীর লেজুড় ও বশংবদ মাত্র। এতে প্রমাণের 
প্রয়োজন সামান্তই যে এমন পরিস্থিতিতে এবং ক্ষমতায় কায়েম এমন 
একটি পার্টিকে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বিপ্লবের গ্রস্ততি গ্রহণের প্রশ্নই উঠতে 
পারে না। 
কিন্ত নতুন যুগের স্থচনার সাথে মাথে ব্যাপারটি আমূল পরিবতিত হয়েছে। 
নতুন বুগটি হল প্রকাশ্য শ্রেণী-সংঘাতের, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক অন্থস্থত বিপ্লবী 
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কার্যক্রমের, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের একটি যুগ যখন সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছে ও 
সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের জন্ত সকল শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে সমবেত 
করা হয়েছে । এই ফুগে শ্রমিকশ্রেণী নতুন কর্তব্যের সম্মুখীন, এই কর্তব্য হল 
সমত্ড পার্টি কার্ধক্রমকে নতুন, বিপ্লবী পথে পুনঃসংগঠিত 'কর! । ক্ষমতা দখলের; 
জন্ট বিপ্লবী সংগ্রামের আদর্শে শ্রমিকদদেরকে শিক্ষিত করা; মজুতবাহিনী 
প্রস্তত ও পরিচালনা করা; প্রতিবেশী দেশগুলির সর্বহারাদের সঙ্গে এক 
মৈত্ৰীবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা; উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মুক্তি-আম্দোলনের 
নঙ্গে দৃঢ় বন্ধন কায়েম করা ইত্যাদি ইত্যাদি। সংসদীয় রীতির শান্তিপূর্ণ 
পরিবেশে যার! লালিত হয়ে এসেছে সেই পুরানো! সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক' 
পার্টিগুলিই এইসব নতুন কর্তব্য ম্পাদন করতে পারে এরকম চিন্তার অর্থই হল 
নিজেকে নিক্ষপ নিরাশায়, অবধারিত পরাজয়ে নিমজ্জিত করা। এই ধরনের 
কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে সর্বহারাশ্রেণী যদি এ পুরানে। পার্টিগুলির নেতৃত্বা- 
ধীনই থাকে তবে তা পুরোপুরিই নিঃসহায় হবে। এতে প্রমাণের প্রয়োজন 
সামান্তই যে শ্রমিকশ্রেণী এ ধরনের পরিস্থিতিতে সম্মত হতে পারে ন|। 

এই কারণেই এমন একটি নতুন পার্টি, জঙ্গী পার্টি, বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন 
যা! ক্ষমত৷ দখলের লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট 
সাহুমী, যা বিপ্লবী পরিস্থিতির জটিল পরিবেশের মধ্যে নিজের স্থান বেছে 
নেওয়ার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং য1 তার লক্ষ্যে পৌছানোর পথে শব লুকানো 
প্রতিবন্ধককে কাটিয়ে সামনে আগুয়ান হতে পারবে। 

এমন একটি পার্টি ছাড়া সাআজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার, সর্বহারাশ্রেণীর 
একনায়কত্ব অর্জন করার চিন্তাও নিরর্৫থক। 

এই নতুন পার্টি হল লেনিনবাদের পার্টি। 

এই নতুন পার্টির বিশেষ লক্ষণ কি? 

€১) শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হিজেবে পার্টি। পার্টকে 
সর্বপ্রথমেই হতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী। পার্টিকে অবশ্যই 
শমিকশ্রেণীর সর্বোতম ব্যক্ষিদেবকে, তাদের অভিজ্ঞতাকে, তাদের বিপ্লবী 
আদশকে, সর্বহারাশ্রেণীর লক্ষ্যের প্রতি তাদের নিঃস্বার্থ নিষ্ঠাকে নিজের ভেতর 
পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু দত্য সত্যই যাতে তা৷ অগ্রগামী বাহিনী 
হতে পারে সেজন্ত পার্টিকে বিপ্লবী তত্বে, আন্দোলনের বিধান সংক্রান্ত জানে, 
বিপ্রবের বিধান সংক্রান্ত জ্ঞানে বলীয়ান হতে হবে। এসব ছাড়া শ্রমিক- 
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শ্রেণীর নংগ্রাম পরিচালনায়, শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্বদানে তা অক্ষম হবে ।. 
পার্টি একটি লত্যকারের পার্টি হতে পাররে ন৷ যদ্দি তা নিজেকে ব্যাপক 
শ্রমিকশ্রেণী যা অনুভব করে ও চিন্তা করে সেটুকুর প্রতিফলনেই মাত্র নিজেকে 
সংকুচিত রাখে, যদি ত৷ ত্বত্ত আন্দোলনের লেজুড়বৃত্তি করে, যদি তা 
স্বতংশ্ুর্ত আন্দোলনের জড়তা ও রাজনৈতিক ওনাসীন্ত অতিক্রম করতে 
অপারগ হয়, যদি তা! শ্রমিকশ্রেণীর তাৎক্ষণিক স্বার্থের উধ্বে' উঠতে অক্ষম 
হয় যদি তা জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীন্বার্থের বোধের স্তরে উন্নীত 
করতে অসমর্থ হয়। পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর পুরোভাগে থাকতে হুবে, 
শ্রমিকশ্রের চাইতে তাকে আরও দূরে দেখতে হবে এবং স্বত:ন্ুর্ত 
আন্দোলনের লেভুড়বৃত্তি করা তার চলবে না। দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের যে 
পার্টিগুলি 'লেজুড়বৃত্তির' ওকালতি করত তারা ছিল এমন এক বুর্জোয়া 
মতবাদের বাহুক যা সর্বহারাশ্রেণীকে বুর্জোয়াদের হাতের এক যন্ত্রের ভূমিকার 
নামিয়ে দেয়। একমান্ত্র ষে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীর অবস্থান 
গ্রহণ করে ও শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীদ্বার্থের বোধের স্তরে জনগণকে উন্নীত করতে 
পারে--একমান্র সেই ধরনের পার্টিই শ্রমিকশ্রেণীকে ট্রেড 'ইউনিয়নবাদের 
পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারে ও তাকে এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তিতে 
রূপাস্তরিত করতে পারে। 

পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা । 

শ্রমিক্রেণীর লড়াইয়ের কঠোরতার কথা, সেই লড়াইয়ের জটিল পরিস্থিতির 
কথা, রণনীতি আর রণকৌশলের কথা, মজুতবাহিনীর ও কৌশলী অভি- 
যানের, আক্রমণের ও পশ্চাদপসরণের কথা আমি ইতিমধ্যেই বলেছি। 
যুদ্ধের পরিস্থিতির চাইতে এই পরিস্থিতির জটিলতা বেশি যদ্দি না-ও হয় তবু 
কমকিছুনয়। কে এই পরিস্থিতির ভেতরে স্পষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে, 
লক্ষ লক্ষ সর্বহারাকে কে দিতে পারে যথার্থ নেতৃত্ব? যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় বরণ 
করতে না চাইলে কোনও সেনাবাহিনীই অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষমগ্ডলী ছাড়া চলতে 
পারে না। এট! কিম্পষ্ট নয় যে সর্বহারাশ্রেণী যদি নিজেকে তার চরম শত্রুর 
হাতে নিশ্চিহ্ছু না করতে চায় তাহলে তার পক্ষে এমনধারা এক সেনাধ্যক্ষ- 
মণ্ডলী ছাড়া চল! আরও অনলপ্তব? কিন্তু কোথায় সেই দগেনাধ্যক্ষমগ্ডলী? 
লর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিই কেবল এই সেনাধ্যক্ষমগ্ডলীর ভূমিকা পালন করতে 
পারে। একটি বিপ্লবী পার্টি ছাড়া কোনও শ্রমিকশ্রেণী হল এক সেনাধ্যক্ষ- 
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যগ্ডলীহীন একটি সেনাবাহিনীর লমতুল। 

পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর সেনাধ্ক্ষমণ্ডলী। 

কিন্তু পার্টি কেবল অগ্রগামী বাছিনীই থাকতে পারে না, তাকে একই সঙ্গে 
হতে হবে সমগ্র শ্রেণীর বাহিনী, শ্রেণীর অংশ, শ্রেণীর সঙ্জে তা সকল 
হ্থত্মে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত। অগ্রগাষী বাহিনী এবং শ্রমিকশ্রেণীর অবশিষ্টাংশ, 
পার্টি-সদন্ত ও পার্টির বাইরের লোক-_এদের মধ্যেকার পার্থক্য দূর হতে 
পারে না যতক্ষণ না শ্রেণীগুলিই অবলুপ্ত হচ্ছে; সেটা বজায় থাকবে ততদিন 
পর্যস্ত যতগ্গিন পূর্বের অন্তান্ত শ্রেণীতৃক্ত লোকের! শ্রমিকশ্রেণীর সারিতে এসে 
তাকে পুনূর্নবীকৃত করছে, যতদিন শ্রমিকশ্রেণী সামগ্রিকভাবে অগ্রগামী 
বাছিনীর স্তরে উন্নীত হওয়ার অবস্থায় না! আসছে। কিন্তু পার্টি অ'র পার্টিই 
থাকবে না যদি এই পার্থক্য এক শূন্যতার রূপ নেয়, যদি পার্টি নিজেকে 
নিজেতেই আবদ্ধ রাখে ও পার্টির বাইরের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
পার্টি যদি পার্টির বাইরের জনগণের সঙ্গে বুক্ত ন! থাকে, পার্টি আর পার্টির 
বাইরের জনগণের মধ্যে যদি কোনও বন্ধন না থাকে, এই জনগণ যদ্দি পার্টির 
'নেতৃত্বকে বরণ ন। করে, পার্টি যদি জনগণের নৈতিক ও রাজনৈতিক কোনও 
আস্থ। না পায় তবে তা শ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। 

সম্প্রতি শ্রমিকর্দের ভেতর থেকে ছু'লক্ষ সদস্যকে আমাদের পার্টিতে নেওয়। 
হয়েছে। এই ঘটনার উল্লেখযোগ্যতা এই যে এইসব ব্যক্তি শুধু নিজেরাই 
পার্টিতে যোগ দেয়নি, বরং তাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে বাদবাকী পার্টি- 
বহিভূত শ্রমিকরা যারা নতুন সদশ্ততৃক্তির ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে 
এবং যাদের অন্থমোদন ছাড়া কোনও নতুন সদন্তকে স্বীকৃতি দেওয়া! হয়নি । 
এই ঘটন! দেবিষ্কে দেয় ধে ব্যাপক পার্টি-বহির্তি শ্রমিকরা আমাদের 
পার্টিকে ভাদ্র পার্টি বলে, তাদের কাছের ও আদরের পার্টি বলে 
গণ্য করে, তার প্রনার ও সংহতির জন্ত তার! বিশেষ আগ্রহান্থিত, তার 
নেতৃত্বের কাছে তার! শ্বেচ্ছায় নিজেদের ভবিষ্যৎ' ভার অর্পণ করেছে । এত্তে 
প্রমাণের প্রয়োজন সামান্তই যে এইসব অনৃশ্ত নীতিম্থত্র যা পার্টিকে পার্টি- 
বহছিভূর্ত জনগণের সঙ্গে যুক্ত রাখে ত৷ ছাড়া পার্টি তার শ্রেণীর চূড়ান্ত শক্তিতে 
পরিণত হুতে পারে না। 

পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর এক অবিচ্ছেস্ত অংশ। 

লেনিন বলেছেন যে “আমর! হলাম একটি শ্রেণীর পার্টি, সৃতরাং 
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প্রায় সমগ্র শ্রেণীটিই (আর যুদ্ধের সময়, গৃহযুদ্ধের সময় সমগ্র শ্রেণীই ). 
আমাদের পার্টির নেতৃত্বে কাজ করবে,- যথাসস্তব ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের 
পার্টির প্রতি আঙ্লিষ্ট থাকবে। কিন্ত ধনতত্ত্রের আমলে প্রায় সমগ্র শ্রেণী 
বা লমগ্র শ্রেণীই তার অগ্রগামী বাহিনীর, তার সোস্টাল ভিমোক্র্যাটিক 
পার্টির কার্যক্রম ও সচেতনতার স্তরে উন্নীত হতে সক্ষম এরকম ভাবা আত্ম- 
সন্ধি (ম্যানিলভবাদ ) ও লেজুড়বৃত্তির পরিচায়ক হবে। কোনও বুদ্ধিমান 
লোশ্তাল ডিমোক্র্যাটই এতাবৎ এবিষয়ে সন্দেহ করেননি ষে ধনতম্ত্রের 
আমলে এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিও (যেগুলি অনেক বেশি 
প্রাচীন ধরনের, আর অঙ্গুন্নত স্তরের কাছে অনেক বেশি সহজবোধ্য ) প্রায় 
মগ্র, অথবা! সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে অন্তভূক্ত করতে পারে না। অগ্রগামী 
বাহিনী এবং সেই সমগ্র জনগণ যারা সেই বাহিনীর প্রতি ঝুঁকে থাকে, 
এই দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্য তুলে যাওয়া, আরও বৃহত্তর স্তরকে এই 
লবচেয়ে অগ্রগামী মানে উন্নীত করার যে অবিরাম দায়িত্ব অগ্রগামী 
বাহিনীর থাকে সেট] তুলে যাওয়ার অর্থ হল নিজেকে ঠকানো, আমাদের 
কর্তব্যগুলির বহলতার প্রতি নিজের চোখ বু'জে রাখা এবং সেই কর্তব্য- 
গুলিকে সংকীর্ণ করা' (লেনিন £ রূচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৫-৬ )। 
€২) শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনা হিসেবে পার্টি । পার্টি শ্রমিক- 
শ্রেণীর কেবল অগ্রগামী বাহিনীই নয় । যদি তা সত্য সত্যই শ্রেণীর লংগ্রামকে 
পরিচালনা করতে ইচ্ছুক হয় তবে তাকে একই সঙ্গে তার শ্রেণীর জংগঠিত 
বাহিনীও হতে হবে। পুঁজিবাদের আমলে পার্টির কর্তব্য হয় বছ বিস্তৃত 
এবং চরম বিচিত্র । আভ্যন্তর ও বাহ্িক বিকাশের অন্বাভাবিক কঠিন পরিবেশে 
পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই পরিচালনা করতে হবে পরিস্থিতি যখন 
আক্রমণ হানার অনুকূল তখন পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর আক্রমণোঘ্যোগ পরি” 
চালনায় নেতৃত্ব দিতে হবে; পরিস্থিতি যখন পিছু হঠার তখন পার্টিকে এমন- 
ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দিতে হবে যাতে তা শক্তিশালী শত্রুর আঘাত 
এড়াতে পারে; পার্টিকে পার্টির বাইরের লক্ষ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিককে সংগ্রামের 
শৃংখলার ও রীতির আদর্শে, লংগঠনের ও ধৈর্ধের আদর্শে উজ্জীবিত করতে 
হবে। কিন্তু পার্টি এইলব কর্তব্য তখনি মাত্র দমাধা করতে পারে যখন 
তা ক্য়ং শৃংখল। ও লংগঠনের মূর্ত প্রতীক হয়, যখন তা স্বয়ং শ্রমিকশ্রেণীর 
সংগঠিত বাহিনী হয়। এই শর্তগুলি ছাড়া পার্টর পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর 
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ব্যাপক জনগণকে সত্যকারের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে ন|। 
পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী । 
একটি সংগঠিত সমগ্র হিসেবে পার্টি সম্পর্কে ধারণাটি লেনিনের রচিত 
আমাদের পার্টি নিয়মাবলীর স্থবিদিত প্রথম অনুচ্ছেদে গ্রথিত আছে, দেখানে 
পার্টিকে তার সংগঠনগুলির মোট যোগফল হিসেবে এবং পার্টি-নাস্যকে 
পার্টির কোনও একটি সংগঠনের সন্ত ছিসেৰে গণা করা হয়েছে। যে মেন- 
শেভিকরা হ্দুর ১৯*৩ লালেই এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিল তারা এর 
পরিবর্তে পার্টিতে এক হ্য়ং-অন্তভূক্তির 'পদ্ধতি' আনতে চেয়েছিল। সে 
পদ্ধতিটি হল যে-কোন অধ্যাপক এবং “হাই স্কুলের ছাত্র” যে-কোন 
“দরদী” আর ধর্মঘটা' যারা কোন-না-কোনভাবে পার্টিকে সমর্থন করেছে কিন্তু 
কোনও পার্টি সংগঠনেই যোগ দেয়নি ও যোগ দিতে চায়নি তাকে পার্টি- 
লদশ্যের “উপাধি' গ্রদদান। এতে প্রমাণের প্রয়োজন সামান্তই যে এই একটি- 
মাত্র পদ্ধতিও যদি আমাদের পার্টির মধো অন্থ্প্রবি& হতো তাহলে তা 
অবশ্থন্ভাবীবূপে আমাদের পার্টিকে অধ্যাপক আর হাই স্কুলের ছাত্রের প্রাবনে 
তাগিয়ে দিত, তাকে এক শিথিল, অনিদিষ্ট, বিশৃংখল লংগঠনে অধঃপতিত 
করত, প্দরদী”-সাগরে হারিয়ে ফেলত যার ফলে পার্টি ও শ্রেণীর পার্থক/- 
রেধা মুছে যেত এবং অসংগঠিত জনগণকে অগ্রগামী বাছিনীগ স্তরেঞ উন্নীত 
করার যে কর্তব্য পার্টির আছে তা বানচাল হয়ে যেত। বলা নিপ্রয়োজন 
যে এমন এক স্ববিধাবাদী “পদ্ধতিতে” আমাদের বিপ্লবের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর 
ংগঠনী অন্তঃসারের যে ভূমিকা আমাদের পার্টি আছে সেটা তার পক্ষে 
পালন কর অপস্তব হয়ে পড়ত । 
কমরেড লেনিন বলেছেন, “কমরেড মার্ভভের দৃষ্টিকোণ থেকে পার্টির 
সীমানা-রেখা একেবারেই অনির্দি্ই হয়ে যায় কারণ «প্রত্যেক ধর্মঘটাই 
নিজেকে একজন পার্টি-সদশ্য ঘোষণ।” করতে পারে। এই ধোয়াটে 
ভাবের দরকারট! কি? শুধু “উপাধির” বিস্তৃত প্রসারণ। এর বিপদ 
এই যে তা এমন এক বিশৃংখল ভাব প্রবর্তন করে যা শ্রেণী আর 
পার্টিকে গুলিয়ে দেয় (লেনিন: রচনাবলী, ৬ খণ্ড, পৃঃ ২১১)। 
কিন্তু পার্টি নিছক পার্টি-সংগঠন্গুলির মোট যে।গফনস নয়। পার্টি একই 
জে হল এইসব নংগঠনের একটি এক্যবদ্ধ ধারা, এক এ্রক্যবদ্ধ লমগ্রের 
মধ্যে তাদের আহুঠ/নিক মিগন যেখ[নে উচ্চতর আর নিয়তর নেতৃহানীয় 
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অংস্থ! রয়েছে, লংখ্যালঘু সেখানে লংখ্যাগুক্কর অধীন, কার্ধকরী সিদ্ধান্তগুলি 
সকল পার্টি-সদন্যের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য । এইলব শর্ত ছাড়া 
পার্টি সেই এঁক্যবদ্ধ সংগঠিত লমগ্ধ হয়ে উঠতে পারে না য। শ্রমিকশ্রেণীর 
আংগ্রামে রীতিমতো ও সংগঠিত নেতৃত্বদানে লক্ষম। 
লেনিন বলেছেন যে, "পুর্বে আমাদের পার্টি কোনও আহুষ্ঠানিকভাবে 
সংগঠিত সমগ্র ছিল না, ছিল পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র, আর সেই 
কারণে এই গোঠীগুলির মধ্য মতাদর্শগত প্রভাব ছাড়া কোনও সম্পর্ক সম্ভব 
ছিল না। এখন আমর! হয়েছি একটি সংগঠিত পার্টি আর তার অর্থই হুল 
এই যে একটি কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছে, আদর্শের ক্ষমতা রূপান্তরিত হয়েছে 
কর্তৃত্বের ক্ষমতায়, নিম্নুতম পার্টি সংস্থাগুলি উচ্চতর পার্টি সংস্থাগুলির 
অধীনে এসেছে (লেনিন: রচনাবলী, ৬ষ খণ্ড, পূঃ ২৯১ )। 
খখ্যাগুকুর কাছে মংখ্যালঘুর নতি স্বীকারের নীতি, একটিই কেন্জ 
থেকে পার্টির কাজকর্শ পরিচালনার নীতির জন্ত দোছুল্যমান চিত্রের 
ব্যক্তির প্রায়ই আক্রমণ করেছে, অভিযোগ তুলেছে “'আমলাতাস্ত্রিকতা” 
“আহুষ্ঠানিকত।' ইত্যার্দির। এতে প্রমাণের অবকাশ নেই বললেই চলে 
ষে এইসব নীতি বাণ্তবায়িত না করতে পারলে পার্টির পক্ষে একটি এ্ক্যবদ্ধ 
দমগ্র ছিদেবে রীতিমাকিক কাজ করা ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে পরিচালনা 
করা হতো! অসম্ভব সংগঠনের ক্ষেত্রে লেনিনবাদ হল এইসব নীতিরই অবিচঙ্গ 
বূপায়ণ। এই নীতিগুলির বিরোধী লড়াইকে লেনিন বলতেন 'রুশ নেতিবাদ' 
ও “অভিজাত টৈরাজাবাদ' য। বিদ্রপের আর ঝে'টিয়ে বিদায় করার যোগ্য । 
এইদব দোছুল্যমান চিত্তের ব্যক্তিদের সম্পর্কে লেনিন তার এক পা! আগে 
গ্রন্থে লিখেছেন £ 
এই অভিজাত নৈরাজাবাদ হল রুশ নেতিবাদীদের বিশেষ লক্ষণ। 
তার! পার্টিকে এক দৈত্যাকার “কারখানা” মনে করে; মনে করে ষে 
লমগ্রের প্রতি অংশের ও সংখ্যাগ্ুরুর প্রতি সংখ্যালঘুর অধীনতার অর্থ 
হল “দাসত্ব”*'.একটি কেন্দ্রের নির্দেশে ভাগাভাগি করে কাজ করতে গেলে 
তার! “নাটবণ্ট,তে” পরিণত হচ্ছে বলে এমন চিৎকার তোলে যাতে হাদ্গিও 
আসে, কানাও পায়-.., পার্টির সাংগঠনিক নিয়মকানুনের প্রসঙ্গে তার! 
অবজাভরে স্বপায় মুখ বিকৃত করে ওঠে."*বলে যে এমব নিয়মকা্ছন ছাড়াই 
একজনে ভালভাবে কাজে চালাতে পারে।, ' 


১৭৫ 


“আমার মনে হয় এটা স্পষ্ট যে এই প্রখ্যাত আমলাতাস্ত্রিকতার বিরুদ্ধে 
জিগিরটি হল কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি যে রকম লোকজন নিয়ে তৈরী 
হয়েছে তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের এক আবরণমান্র« একটি নিছক 
আড়াল।"..তুমি আমল! কারণ তুমি আমার ইচ্ছায় নয় বরং তার বিরুদ্ধেই 
নিযুক্ত হয়েছ কংগ্রেদের দ্বারা; তুমি আহ্ষ্ঠানিকতাসর্বন্ব কারণ তুমি 
আমার মতামতের ওপর নয়, কংগ্রেমের আনুষ্ঠানিক দিদ্ধান্তের ওপর 
নির্ভর করে থাক; তুমি পুরোপুরি যাস্ত্রিক পথে কাজ করছ কারণ তুমি 
পার্টি কংগ্রেমের “যান্ত্রিক” সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে ওকালতি করছ এবং 
আমার কমিটিতে গৃহীত হওয়ার ইচ্ছাকে আমল দিচ্ছ না; তুমি একজন 
স্বৈরাচারী কারণ তুমি পুরানো ঘৃঘুদের* হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে গররাজী' 
(লেনিন: রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১০, ২৮৭ )। 
€৩) শ্রমিকশ্রেণীর সর্বোচ্চ পর্য।য়ের শ্রেণী-সংগঠন হিসেবে 

| পার্টি হুল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী । কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর 

একমাত্র লংগঠন পার্টি নয়। শ্রমিকশ্রেণীর আরও অন্তান্ত সংগঠন আছে যেগুলি 
ছাড়! পুঁজির বিরুদ্ধে একটি সফল সংগ্রাম পরিচালনায় তা অক্ষম, যথা £ ট্রেড 
ইউনিয়ন, মমবায় প্রতিষ্ঠান, কারধানা সংগঠন, সংসদীয় গোষ্ঠী, পার্টি-বহিভূ্ত 
মহিলাদের সমিতি, সংবাদপত্র, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, যুব লীগ, 
বিপ্লধী লড়াকু সংগঠন (প্রকাশ্য বিপ্রবী কার্যক্রমের লময়ে )। রাস্ত্রীয় সংগঠন 
হিসেবে ডেপুটিদের সোভিয়েত (শ্রমিকশ্রেণী যদি ক্ষমতায় থাকে) প্রভৃতি । 
এইসব সংগঠনের অধিকাংশই হুল পার্টির বাইরের, মাত্র কয়েকটিই প্রত্যক্ষভাবে 
পার্টির সঙ্গে যুক্ত বা তার থেকে নির্গত প্রশাখাবৎ। এই সবকটি সংগঠনই 
কিছু কিছু পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে চূড়ান্ত প্রয়োজনীয় কারণ এগুলি 
ছাড়া সংগ্রামের বিচিন্রমুখী ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-অবস্থানকে পার্টির 
পক্ষে সংগঠিত করা অসম্ভব ; কারণ এগুলি ছাড়! শ্রমিকশ্রেণীকে এমন একটি 
শক্তিতে ইন্পাতদৃঢ় করে তোলা অদভ্ভব যার লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
দিয়ে বুর্জোয়। ব্যবস্থার অপসারণ কিন্তু সংগঠনের এই বাছল্য রেখে একক 
নেতৃত্বের প্রয়োগ হবে কি উপায়ে? এই অসংখ্য. নংগঠনের ফলে যে বিভিন্ন- 
মুখী নেতৃত্বের উত্তব হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? বল! যেতে পারে যে 
*'ঘুবু' বল। হয়েছে আযাক্সে্পরড, মার্তভ, পোত্রেদত "ও অন্যান্থদের, তার! দ্বিতীয় কংগ্রেসের 
দিদ্ধান্ত মানেননি ও লেনিনকে একজন 'আমল!' বলে অভিযোগ করেছিলেন ।--€জ. স্তালিন। 
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এইসব লংগঠনের- প্রত্যেকটিই নিজের নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে তার নিজের 
নিজের কাজ চালিয়ে থাকে, আর সেইজন্র এই লংগঠনগুলির কেউই কাউকে 
বাধা দেয় না। এট অবশ্যই সত্য। কিন্তু এটাও সত্য যে এইসব নংগঠনেরই 
উচিত এক পথে কাজ চালানে৷ কারণ তারা একটি শ্রেণীরই নেব! করে, সে 
শ্রেণী হল সর্বহারাদের। এক্ষেজে প্রশ্ন ঈাড়ায় যে £ কে সেই কর্মপস্থাকে, সেই 
সাধারণ গতিপথকে নির্ণয় করবে যার মাধ্যমে এইসব সংগঠনের কাজ নির্বাহ 
হবে? কোথায় সেই কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা! থাকার দরুণ যা 
এমন একটি সাধারণ বর্মপন্থা' গুণঃনে সক্ষম আর তদুপরি যথেষ্ট মর্াদ1 থাকার 
দরুণ এইসব সংগঠনকে এই বর্মপন্থা। গ্রহণে অন্ুপ্রাণিতও করতে পারে যাঁতে 
নেতৃত্বের এঁক্য অর্জন করা যায় ও সংঘাতকে করা যায় অন্স্ভব? 

মেই নংগঠনই হুল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি । 

পার্টি এই সমস্ত প্রয়োজনীয় যোগ্যতারই অধিকারী কারণ প্রথমতঃ তা 
শ্রমিকশ্রেণীর সেই সবোত্বম ব্যক্তিদের সমাবেশ-কেন্দ্র যাদের সঙ্গে সর্বহারাদের 
পার্টিবহিভূত সংগঠনগুলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে এবং প্রায়ই যারা 
সেগুলিকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে; দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণার সর্বোত্বম ব্যক্তিদের 
সমাবেশ-কেন্দত্র হিসেবে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর এমন সব নেতাদের সর্বোতম 
প্রশিক্ষণ বিস্ভালয় যার! তাদের শ্রেণীব সব ধরনের সংগঠনকে পরিচালনায় সক্ষম ; 
তৃতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ-বিদ্ভালয় হিসেবে পার্টি 
তার অভিজ্ঞতা ও মধাদার দরুণ এমন একমাক্র সংগঠন য। স্্বহারার সংগ্রামের 
নেতৃত্বকে কেন্দ্রীভূত করতে ও তার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যেকটি অ-পার্টি 
সংগঠনকে এক লহায়ক সংগঠনে এবং শ্রেণীর সঙ্গে পার্টির সংযোগ রচনাকারী 
এক সংবাহী বলয়ে পরিণত করতে সক্ষম । 

পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর সধোচ্চ পায়ের শ্রেণী-সংগঠন। 

এর অর্থ অবশ/ এই নয় যে পার্টিবহিভূত সংগঠনগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন, 
সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে পার্টি নেতৃত্বের কাছে সরকারীভাবে বশংবদ থাকতে 
হবে। এর অর্থ শুধু এই যেপার্টির যেসব সদস্য এই সংগঠনগুলির অন্তভূক্ত 
এবং যেখানে নিঃসংশয়ে প্রভাবশালী তাদের সকল প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে 
যাতে এই পার্টি-বহিত্ভত সংগঠনগুলিকে সেগুলির কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর 
পার্টির নিকটতর করার জন্ত ও তার নেতৃত্বকে স্বেচ্ছায় বরণ করার জন্ত তার। 


অনুপ্রাণিত করতে পারে। 


স্তালিন (৬)--১২ 


সেই কারণেই লেনিন বলেছেন যে পার্টি হল “শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেপী-সংগঠনের 
সর্বোচ্চ রূপ” তার নেতৃত্বকে শ্রমিকশ্রেণীর অন্তান্ত ধরনের সকল সংগঠনের 
ক্ষেত্রেও প্রসারিত করতে হবে (লেনিন : রচনাবলী, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৯৪ )। 

আর সেই কারণেই পার্টিবহিভূতি সংগঠনগুলির "স্বাতন্ত্র্য ও "নিরপেক্ষতা”-র 
সেই সথবিধাবাদী তন্বট যা পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন সাংবাদিকদের, সংসদের 
স্বাধীন দদশ্তদের, সংকীর্ণমনা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ও উদ্দাপীন উন্ন।সিক 
সমবায় প্রতিষ্ঠানের পাগাদের লালন করে থাকে ত। লেনিনবাদের তত্ব ও 
রূপায়ণের সঙ্গে সামগীদ্যহীন। 

(8) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একটি হাতিয়ার হিসেবে 
পার্টি। পার্ট হল শ্রামকশ্রেণীর সবোচ্চ পধায়ের সংগঠন । পার্টি হল শ্রমিক- 
শ্রেণীর মধ্যে ও সেই শ্রেণীর সংগঠনগুলির মুখ্য চালিকাশক্তি। কিন্ত এর 
অর্থ কোনমতেই এরকম দীড়ায় না৷ যে পার্টিকে একটি শ্বযংসম্পূর্ণ শক্তি হিসেবে 
নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর 
সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংগঠনই শুধু নয়, তা একই সঙ্দে একনায়কত্ব যখন পধস্ত অজিত 
হয়নি ততক্ষণ সেটি অনের জন্য ও একনায়কত্ব যখন অজিত হয়ে গেছে তখন 
তা সংহত ও গ্রসারিত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর হাতে একটি হাতিয়ার । 
পার্টি গুরুত্বের এত শীর্ষে আরোহণ করতে পারত না বা শ্রমিকশ্রেণীর অন্ত সব 
ধরনের সংগঠনের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারত না যদ্দি শ্রমিক- 
শ্রেণী ক্ষমতালাভের প্রশ্নের সম্মুখীন ন৷ হতো, সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতি, যুদ্ধের 
অনিবাধত! ও একটি সংকটের অস্তিত্বের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সকল শক্তিকে একটি 
বিন্দুতে কেন্ত্রীভূত করার, বুজৌয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদের জন্ত ও শ্রমিকখরেণীর 
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত বিপ্রবী আন্দোলনের সকল স্ুত্রকে একটি স্থানে 
গ্রথিত করার প্রয়োজন দেখা না দিত। পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন লর্ব- 
প্রথমে তার সেনাধক্ষমগুলী হিলেবে, সকল ক্ষমতা দখলের জন্ত তাকে সেটি 
পেতেই হবে । এতে প্রমাণের অবকাশ সামান্তই যে, শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগঠন- 
গুলিকে নিজের চতুষ্পাশে সামিল বরতে এবং সংগ্রামের অগ্রগতির সময় গোটা 
আন্দোলনের নেতৃত্বকে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম এমন একটি পার্টি ছাড়া 
রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী তার বিপ্লবী একনায়ব্ব প্রতিষ্ঠ। করতে পারত ন1। 

কিন্ত একনায়কত্ব র্জনের জন্তই শুরু পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়েজন নয়; 
তার সেটি দরকার আরও বেশি যাতে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের উদ্দেশে সেই 


১৭৮ 


একনায়কত্বকে বজায় রাখা যাক্স, তাকে মংহত-ও প্রসারিত করা যায়। 
লেনিন বলেছেন যে, “প্রায় সকলেই এখন নিশ্চয়ই বুঝবেন ষে 
বলশেভিকদের পক্ষে আড়াই বছর দৃরস্থান, আড়াই মাসও নিজেদেরকে 
ক্ষমতায় বজায় রাখা সম্ভব হতো না যদি আমাদের পার্টিতে কঠোরতম, 
সত্যকারের লৌহদৃঢ় শৃংখলা না থাকত, যদি সমগ্র ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর 
অর্থাৎ তার সকল চিন্তাশীল, সৎ, আত্মত্যাগী ও প্রভাবশালী সদন্ বারা 
পশ্চাদ্‌পদ অংশকে নেতৃত্বদানে বা নিজেদের সঙ্গে এগিয়ে'নিয়ে যেতে সক্ষম 
তার! পার্টিকে পূর্ণ তম অবিচল সমর্থন ন৷ দিতেন? (লেনিন: রূচনাবলী, 
২৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩ )। 
এখন এই একনায়কত্বকে “বজায়” রাখা ও পপ্রসারিত' করার অর্থ কি? এর 
অর্থ হল লক্ষ লক্ষ সর্বহারাকে শৃংখলা ও সংগঠনের আদর্শে উদ্দ্ধ করা; এর 
অর্থ হল সর্বহারা জনগণের মধ্যে এক শক্তিশালী বন্ধন গড়ে তোল এবং পেটি- 
বুর্জায়া শন্তির ও পেটি বুর্জোয়া অভ্যাসের অবক্ষয়ী প্রভাবের বিরুদ্ধে এক 
প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলা ; এর অর্থ হল পেটি-বুর্জোয়া স্তরের লোকদের 
নতুন করে শিক্ষিত ও নতুন করে বিন্ুন্ত করার জন্ত শ্রমিকতরেণীর সংগঠন্ী 
কাজকে জোরদার কর; এর অর্থ হল ব্যাপক শ্রমিকদেরকে সাহায্য করা 
যাতে তারা এমন একটি শক্তিতে গড়ে ওঠে যা শ্রেণীভেনকে অবলুপ্ত করতে ও 
সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থ। সংগঠিত করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তত করতে সক্ষম । 
কিন্তু আপন সংহতি ও শৃংখলায় শক্তিশালী একটি পার্টি ছাড়া এসব সম্পাদন 
কর! অসম্ভব। | 
লেনিন বলেছেন যে, "শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল পুরানো সমাজের 
শক্তি ও এতিহ্থের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত ও রক্তহীন, সহিংস ও শান্তিপূর্ণ, 
সামরিক ও অথনৈতিক, শিক্ষামূলক ও প্রশাসনিক এক দৃঢ় সংগ্রাম। 
লক্ষ লক্ষ মানুষের অভ্যাসের জোর হুল অত্যন্ত গ্রচণ্ড শক্তি। সংগ্রামের 
আগুনে পোড়-খা ওয়! একটি পার্টি ছাড়া, নিদিষ্ট শ্রেণীর সকল সং ব্যক্কির 
আস্থাভাজন একটি পার্টি ছাড়া, জনগণের মাননিকতা অনুধাবন ও প্রভাবিত 
করতে সক্ষম একটি পার্টি ছাড়। এরকম কোনও সংগ্রামের মকল পরিচালন৷ 
অসস্তভব (লেনিন; বুচনাবঙী, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৯৭ )। 
, একনায়কত্ব অর্জন করা ও বজায় রাখার জ্ন্ই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে 
গ্রয়োজন। পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একটি হাতিয়ার । 


১৭৪ 


বিস্ত এ থেকে এইটাই দাড়ায় যে শ্রেণীগুলি যখন অন্তহিত হয় এবং শ্রমিক-.। 
শ্রেণীর একনায়কত্ব উবে যায় পার্টিও তখন মুছে যায়। 

৫) ইচ্ছাশক্তির এঁক্যের, উপদলের অস্তিত্বের সজে অলমগ্জন 
এঁক্যের প্রতীক হিজেবে পার্টি। আপন সংহতি ও লৌহদৃঢ় শৃংখলায় 
শক্তিশালী একটি পার্ট ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন করা ও তা 
বজায় রাখা অসম্ভব। কিন্তু ইচ্ছাশক্কির এক্য ছাড়া, পার্টির সকল সদস্যের 
কাজের মধ্যে পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত এঁক্য ছাড়া পার্টিতে লৌহদৃঢ় শৃংখল৷ 
অকল্পনীয়। এর অর্থ অবশ্ত এই নয় ষে পার্টিতে মড়ামতের বিরোধের 
সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে, পার্টির মধ্যে সমালোচনা ও মত- 
বিরোধকে লৌহদৃঢ় শৃংখল। উড়িয়ে তো দেয়ই না বরং তা আগাম ধরেই নিয়ে 
থাকে। এর অর্থ এরকম তো! আছে৷ হতে পারে ন। যে শৃংখলাটি হবে “অন্ধ, 
আঙ্থগত্য। বরং লৌহদৃঢ় শৃংখলা চেতন ও স্ষেচ্ছাভিত্তিক আন্থগত্যকে বাদ 
দেয় না, তাকে আগামই ধরে নেয় কারণ একমাত্র সচেতন শৃংখলাই সত্যকারের 
লৌহদৃঢ় শৃংখলা হতে পারে। কিন্তু মতবিরোধ একবার শেষ হলে, : 
লমালোচন! নিঃশেষ হলে এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গেলে ইচ্ছ।শক্তির 
এঁক্য আর সকল পার্টি-সদস্তের কাজের এঁক্যই হবে সেই প্রয়োজনীয় শর্ত য! 
ছাড়া পার্টি এঁক্য বা পার্টির ভেতবে লৌহদৃঢ় শৃংখলা কোনটাই কল্পনা করা 
যায় না। | 

লেনিন বলেছেন, “তীব্র গৃহযুদ্ধের বর্তমানকালে কমিউনিস্ট পার্টি তার 
কর্তব্য একমাত্র তখনই পালন করতে সক্ষম হয় যখন.তা৷ সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত 
পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়, সামরিক শৃংখলার অসন্কুরূপ লৌহদৃঢ় শৃংখলা তাতে 
বজায়থাকে এবং পার্টি-কেন্দ্রটি যদি এমন শক্তিমান ও কতৃত্বশালী 
হাতিয়ার হয় যা বাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে ও পার্টি-সদশ্যদের 
সার্বজনীন আস্থা! ভোগ করে থাকে' (লেনিন : রচনাবলী; ২৫তম খণ্ড» 
পৃঃ ২৮২-০৩ )। | 

একনায়কত্ব অর্জনের প্রাক্কালীণ লংগ্রামের পর্বে পার্টির আভ্যন্তর শৃংখলার 
প্রশ্নে অবস্থাটি হল এইরকম। 

একনায়কত্ব অজিত হওয়ার পরেও পার্টির আভ্যন্তর শৃংখল। প্রসঙ্গে এই 
একই কথা আরও ব্যাপক মাত্রাতেই বলতে হবে। ূ 

লেনিন বলেছেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির লৌহদৃঢ় শৃখলাকে যে ব্যক্তি 
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ছুর্বল করে (বিশেষতঃ তার একনায়কত্বের সময়পর্বে ) সে-ই বাস্তবে শ্রমিক- 

শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেপীকে মদৎ 'দেয় (লেনিন: রূচনাবলী, 

২৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৯০ )। 

কিন্ত এ থেকে এইটাই দাড়ায় যে উপদলগুলির অন্ডিত্ব পার্টির এঁক্যের ব৷ 
তার লৌহুদৃঢ শৃংখলার কোনটারই অস্থপস্থী নয়। এতে প্রমাণের প্রয়োজনই 
পড়ে না যে উপদলের অস্তিত্ব থেকে জন্ম নেয় অনেকগুলি কেন্দ্রের অস্তিত্ব আর 
অনেকগুলি কেন্দ্রের অস্তিত্বের অর্থ হল পার্টির মধ্যে এক সাধারণ কেন্দ্রের 
অন্থপস্থিতি, ইচ্ছাশক্তির .এঁক্যে ভাঙন, শৃংখলার . দৌর্বল্য ও বিপর্যয়, 
একনায়কত্বের দৌর্বল্য ও বিপর্ধঃ। অবশ্ঠ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি 
যারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ও শ্রমিকশ্রেণীকে 
ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছাই যাদের নেই তারা উপদলের স্বাধীনতার 
মতে! উদার নীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারে কারণ লৌহদৃঢ় শৃংখলার কোনও 
প্রয়োজনই তাদের নেই। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি যাদের 
কাজের শর্তই হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্জন ও সংহত কর! তারা “উদার, 
হুতে বা উপদলগুলিকে স্বাধীনতা দিতে পারে না । 

পার্টি ইচ্ছাশক্কির সেই এক্যকে প্রত্তিফলন করে যা পার্টির মধ্যে সকল 
উপদলীয় ও কর্তৃত্বের বিভাগকে পরিহার করে। 

এই কারণেই 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সাফল্যের বুনিয়াদী শর্ত হিসেবে 
পার্টি এক্যের এবং শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর ইচ্ছাশক্তির এঁক্যকে বাস্তৰে- 
রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে উপদলীয়তার বিপদ" সম্পরকে লেনিন সতর্ক করে 
দিয়েছিলেন, “পার্টি এক্য প্রসঙ্গে ৩৩ আমাদের পার্টির দশম কংগ্রেসের বিশেষ 
প্রস্তাবটিতে এটি লিপিবদ্ধ আছে । 

এই কারণেই 'পার্টি থেকে নিঃশর্ভ ও অবিলম্বে বহিষ্কারের মাধ্যমে "সকল 
উপদলীয়তার পূর্ণ বিলুপ্তির' এবং “বিভিন্ন কর্মহ্চীর ভিভিতে যেনব গোঠীগুলি 
তৈরী হয়েছে বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সবকটির অবলুপ্তির' জন্ত লেনিন ছাৰি 
করেছিলেন ( “পার্টি এঁক্য প্রনঙ্গে' প্রস্তাবটি জ্টব্য )। 

৬) সুবিধাবাদী শক্তির হাভ থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করার 
মাধ্যমে পার্টি শক্কিশাঙ্গী হয়। পার্টিতে উপদলীয়তার উম হুল তার 
সুবিধাবাদী শক্তিগুলি। শ্রমিকশ্রেণী কোনও বিচ্ছিপ্ন শ্রেণী নয়। পুঁজিবাদের 
'বিকাশের বারা নিয়ত শ্রমিকায়িত কৃধক, পেটি-বুর্জোয়া এবং বুদ্ধিজীবীদের 
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অন্ধ প্রবেশে তা অবিরাম নবগঠিত হচ্ছে । একই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর মহল, 
গ্রধানতঃ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও সংসদ লদন্যরা, যারা উপনিবেশগুলি থেকে 
আহাত বুজোয়াদের অতি-মুনাফায় প্রতিপালিত হচ্ছে তারা এক অধঃপতনের 
পর্যায়ে ডলেছে। লেনিন বলছেন যে, “বুর্জোয়ায়িত শ্রমিকদের ব1 “অভিজাত 
শ্রমিকদের" এই শ্তরটি যারা নিজেদের জীবনধারণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে, নিজেদের 
আয়ের আয়তনে এবং নিজেদের সামগ্রিক মানপিকতার ক্ষেত্রে উদাসীন উন্নাসিক, 
তারাই হুল দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের প্রপ্নান খুঁটি এবং আমাদের যুগে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর প্রধান সামাজিক (সামরিক নয়) খুঁটি। কারণ শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্দোলনের ভেতর তারাই হুল সত্যকারের বুজে য়াশ্রেণীর দালাল, পুজি- 
পতিশ্র্রেণীর শ্রমিক বরক্ন্দাজ.--,সংস্কারবাদ আর জাতায়তাবাদের সত্যকারের 
গ্রবেশপথ' (লেনিন : রচনাবলী, ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ৭৭ )। 

যে কোনভাবেই হোক, এইসব পেটি-বুর্জোয়া গোঠীগুলি পার্টির মধ্যে 
অনুপ্রবেশ করে ও সেখানে দ্িধারও স্থবিধাবাদের একটি ধারণ[কে, অধঃপতনের 
ও অনিশ্চয়তার একটি মনোভাবকে প্রবর্তন করে। মৃখ্যতঃ তারাই উপদলীয়তা 
ও বিপধয়ের উৎসকে, বিশৃংখল! ও পার্টির মধ্যে বিভেদের উৎসকে তৈরী করে 
থাকে। পশ্চাদ্‌ভূমিতে এই ধরনের “মিত্রকে" নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
করার অর্থ ছল দুর্দিক থেকে, সামনে ও পেছনের দিক থেকে, আগুয়ান 
আগুনের মাঝখানে নিক্ষিপ্ত হওরা। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সফল 
লংগ্রামের এক পূর্বশর্তই হল এইসব শক্তির বিরুদ্ধে নিফঞ্ণ লড়াই, পার্টি থেকে 
ভাদের বহিষ্কার । 

পার্টর ভেতরেই মতাদশশগত লড়াইয়ের মাধ্যমে স্থবিধাবাদী শক্তিকে 
"পরাজিত করার' তত্ব, একটি একক পার্টির চৌহদ্দীর মধ্যেই এদব শক্তিকে 
“নিক্রিয় করার” তত্ব হল এমন এক পচা ও বিপজ্জনক তর য৷ পার্টিকে অকর্মন্যতা 
ও ধারাবাহিক অক্ষমতায় াক্রান্ত করার হুমকি দেয়, হুমকি দেয় পার্টিকে 
ক্বিধাবাদের শিকারে পরিণত করতে, শ্রমিকশ্রেণীকে একটি বিপ্লবী পার্টিবিহীন 
করার হুমকি দেয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে তার প্রধান হাতিয়ার 
থেকে বঞ্চিত করারও হুমকি দ্েয়। আমাদের পার্টির সদশ্তসারিতে যদ্দি মার্তভ 
ও দান, পোন্জেসভ ও আক্মেলরভের মতো! লোক থাকত তাহলে তা গ্রশস্ত পথে 
এগিয়ে আসতে পারত না, তা ক্গমত1 দখল করতে ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়ক 
সংগঠিত করতে পারত্ব না, পারত না৷ গৃহযুদ্ধে বিজয়লাভ করতে । আমাদের, 


১৮৭ 


পার্টি যে আভ্যন্তর এঁক্য অর্জনে ও আপন সস্তমারির মধ্যে অতুলনীয় লাধুজ্য 
রচনায় সকল হয়েছে তার প্রাথমিক কারণ এই যে তা সঠিক সময়ে নিজেকে 
স্থবিধাবাদী দূষণ থেকে বিশুদ্ধ করতে পেরেছিল, বিলৃপ্তিবাদী আর মেনশেভিক- 
দের থেকে নিজের সদন্যদের মুক্ত করতে পেরেছিল । স্থবিধাবাদী ও সংস্কারবাদী, 
লামাঞ্জিক-দাআজ্যবাদী ও সামাঞ্জিক-জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী 
ভগ্ত দেশপ্রেমিক আর সমাজতস্ত্রের ধ্বজাধারী শ্রেণী-শান্তি কর্মীদের বহিষ্কার 
করে দিয়ে নিজেদেরকে বিশুদ্ধ রাখার মাধ্যমেই শমিকলেদীর পার্টিগুলি 
বিকশিত হয়ে ওঠে ও শক্তিশালী হুয়। 
ক্বিধাবাদী শক্তিকে বহিষ্কার করে নিজেকে বিশ্তুদ্ধ রাখার মাধ্যমেই পার্টি 
শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 
লেনিন বলেছেন যে, সংস্কারবাদীদের, মেনশেভিকদের আমাদের সদন্ড- 
সারিতে রেখে দিলে সর্বহার।-বিপ্রবে জয়লাভ জঅসস্ভব, অসম্ভব ত। রক্ষ! 
করাও। এটা তত্বগতভাবে নিশ্চিত এবং রাশিয়। ও হাঙ্গেরী উভয়ের 
অভিজ্ঞতার নিরিখেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ।...রাশিয়াতে এমন অনেক 
সময় এসেছে যখন আমাদের পার্টিতে ষদ্দি মেনশেভিক, সংস্কারবাদী ও 
পেটি-বুর্জোয়া গণতন্্বীরা থাকত তাহলে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা 
একেবারে সুনিশ্চিত উৎখাত হয়ে যেত।...সাধারণতঃ ত্বীকার কর! 
হুয় যে ইতালীতে রাষ্ক্ষমতা দখলের জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে 
চূড়ান্ত লড়াই আপর। এরকম একটি সময়ে পার্টি থেকে শুধু মেনশেভিক, 
সংক্কারবাদী ও তুরাতিপস্থীদের হঠানোই চুড়ান্ত আবশ্থক নয়, এই একই 
সঙ্গে সেই চমৎকার কমিউনিস্টদেবও সকল দ্রায়িত্বপূর্ণ পর্দ থেকে অপসারণ 
করা আরও প্রয়োজন হবে যার দোছুল্যমান চরিজ্রের হয়ে থাকে এবং 
সংস্কারবাদীদের সঙ্গে 'একা' রচনার দিকে ঝুঁকবার প্রবণতা! প্রকাশ করে 
থাকে ।""বিপ্লবের ঠিক পূর্বে একটি সময়ে যখন তার জয়ের জন্ম 
গ্রচণ্ডততম লড়াই পরিচালিত হচ্ছে তখন পার্টির সারিতে বিন্দুমাজ দোছুল/- 
মানতাও সবকিছুকে নন্যাৎু করে দিতে পারে, বিপ্রবকে ব্যর্থ করে দিতে 
পারে ও শ্রমিকশ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমত ছিনিয়ে নিতে পারে; কারণ 
এ ক্ষমতা তখনে। পর্যস্ত সংহত হয়ে ওঠেনি, তার ওপর আঘাত তখনো 
খুবই প্রচণ্ড চলছে । এমন এক সময়ে দোছুল্যমান নেতাদের অপসারণ 
পার্টি, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও বিপ্লবকে দুর্বল করে না বরং সেগুলিকে 


১৮৩ নী 


শক্তিশালীই করে থাকে' (লেনিন; রচনাবলী, ২৫তম ধপ্, পৃঃ ৪৬২, 
৪৬৩, ৪৬৪ )। 


১৯। কাজের রীতি 


আমি সাহিত্যিক রীতির কথা উল্লেখ করছি না। বলতে চাইছি কাজের 
রীতির কথা, লেনিনবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগে সেই বিশেষ. নিদিষ্ট গুণের কথ। 
যা লেনিনবাদী কর্মীর এক বিশেষ ধাচ গড়ে তোলে। লেনিনবাদ হল তত্ব 
ও ব্যবহারিক প্রয়োগের এমন একটি বিদ্যালয় যা বিশেষ ধ'[চের পার্টি ও 
সরকারী কর্মীকে প্রশিক্ষিত করে তোলে, কাজের ক্ষেত্রে গড়ে তোলে এক 
বিশেষ লেনিনীয় পদ্ধতি । 

এই রীতির চারিক্রিক লক্ষণ কিকি? কিই-বা এর বিশেষত গুলি? 

এর ছুটি বিশেষ লক্ষণ আছে ; 

কে) রুশীয় বিপ্লবী গতিবেগ, এবং 

খে) মাকফিনী কুশলতা। 

পার্টির ও রাষ্ট্রের কাজের ক্ষেত্রে এই ছুটি বিশেষ লক্ষণের সংযুক্তির মধ্যেই 
লেনিনবাদের রীতি নিহিত আছে। 

রুশীয় বিপ্লবী গতিবেগ হুল জড়তা, গতানুগতিক নিয়ম, রক্ষণশীলতা, 
মানসিক স্থবিরতা ও পুরানে। অভ্যাসের কাছে দাসহ্থলভ আত্মনমর্পণের প্রতি- 
যেধক। রুশীয় বিপ্লবী গতিবেগ হল সেই প্রাণদায়ী শক্তি যা চিন্তাকে উজ্জীবিত 
করে, সবকিছুকে এগিয়ে নিয়ে যায়, প্রাচীনকে ভাঙে আর নতুন স্থযোগ করে 
উন্মুক্ত । এ ছাড়া কোনও অগ্রগতিই সম্ভব নয়। 

€কিন্ত-ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই রুশীয় বিপ্রবী গতিবেগের পুরোপুরি সম্ভাবনা 
আছে ফাক৷ “বিপ্রবী” আত্মসন্তিতে অধঃপতিত হওয়ার যদ্দিনা তা কাজের 
ক্ষেত্রে মাফিনী কুশলতার সঙ্গে গ্রথিত হয়। এই ধরনের অধঃপতনের উদাহরণ 
অনেক। কেবল-হুকুমের জোরেই সবকিছু ঠিক করা যাঁয়, পুনধিন্তস্ত কর! যায় 
এ ধরনের বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত “বিপ্লবী” গোঁজামিল উদ্ভাবন ও “বিপ্লবী, 
পরিকল্পন। গ্রণয়নের রোগের কথা কে না জানে? আই. ইরেনবুর্গ নামক 
জনৈক রুশ লেখক তার সাচ্চা কমিউনিস্ট মানুষ গল্পে এই রোগে আক্রান্ত 
একজন “বলশেভিকের চরিত্র একেছেন থে আদর্শ নিখু'ত মাস্থষের একটি ফমু'ল। 
খুঁজে পাওয়ার কাজে নিজেকে নিধদ্ধ করেছিল...পে এই “কাজে একেবারে 
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“ডুবেই' গেছিল। গল্পটির মধ্যে বেশ অতিরঞ্জন থাকলেও এতে নিশ্চয়ই রোগটির 
'অঠিক প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু আমার মতে লেনিন ছাড়া আর 'কেউই 
এই রোগে যারা,আক্রান্ত তাদের এত নির্মম ও তীব্রভাবে বিদ্রপ করেননি । 
গোজামিল দেওয়া আর হুকুম জারী করার ওপর এই বিকৃত বিশ্বাসকে লেনিন 
“কমিউনিস্টের অসার আত্মনীঘা' বলে নিন্দা করেছিলেন । 
লেনিন বলেছেন ষে, «“কমিউনিস্টের অসার আত্মশ্লাঘার অর্থ হল 
কমিউনিস্ট পার্টির সদশ্য কোনও ব্যক্তি যে এখনো পর্যস্ত পার্টি থেকে 
বহিষ্কৃত হয়নি মে ভেবে থাকে যে সে তার সব সমস্যাই বুঝি কমিউনিস্ট 
হুকুম জারী করে সমাধান করতে পারে (লেনিন: বচনাবলী, ২৭তম 
খণ্ড, পৃঃ ৫০-৫১)। 
লেনিন ফাকা 'বিপ্রবী' বুলি আওড়ানোর সঙ্গে লাধারণতঃ সাদামাট! 
প্রাত্যছিক কাজের তুলনা করতেন এবং এইভাবে জোর দিয়ে দেখাতেন 
যে *বিপ্রবী” গৌজামিল দেওয়া হুল সত্যকারের লেনিনবার্দের আদর্শ ও 
বক্তবোর পরিপন্থী । 
লেনিন বলেছেন, “বাক্যালঙ্কার কমাও, বাড়াও রোজকার, নরলতর 
কাজকর্ম'""। . 
রাজনৈতিক আতমবাজী কমাতে হবে এবং আরও বেশি নজর 
দিতে হবে সবচেয়ে সাদাসিধে কিন্তু একান্ত জরুরী '*.কমিউনিস্ট গঠনকর্মের 
তথ্যের ওপর". (লেনিন £ রচনাবলী, ২৪তম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩, ৩৩৫ )। 
অপরদিকে, মাকিনী কুশলতা হুল «বিপ্রবী” আত্মপন্তষ্টিবাদ ও অলীক 
গোঁজামিল দেওয়ার অভ্যাসের প্রতিষেধক । মাকিনী কুশলতা এমন্‌ অদম্য 
শক্তি যা বাধাবিপত্তি কাকে বলে জানে না, তার পরোয়াও করে না; তা! 
ব্যবসায়িক অধ্যবসায়ে সব বিপত্তি ঝে টিয়ে ভাড়ায়; ছোট কাজ হলেও একট! 
কাজ শুরু করলে সেটা শেষ না হওয়! পর্যস্ত তা চালিয়েই যায়; আর,তাকে 
বাদ দিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ গঠনাত্মক কাজ অকল্পনীয় 
কিন্ত মাফিনী কুশলতার লব সম্ভাবনাই রয়েছে সংকীণ ও নলীতিহীন 
কাধকরিতাবাদে অধঃপতিত হওয়ার যদি তাকে রুশীয় বিপ্রবী গতিবেগের সঙ্গে 
সংযুক্ত না করা হয়। সেই সংকীর্ণ প্রয়োগবাদ আর নীতিহীন কার্ধকরীবাছের 
কথা কে না জানে যা প্রায়শঃই কিছু 'বলশেভিকের” অধঃপতন ঘটিয়েছে ও 
তাদেরকে বিপ্লবের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করেছে? এই বিশেষ রোগটির ছবি 
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আমর! দেখতে পাই বি. পিল্নিয়াকের লেখা বন্ধ্যা বছরটি নামে গল্পটিতে 
যেখানে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও ব্যবহারিক দৃঢ়তাসম্পন্প এম্ক্র লব রুশ 
“বলশেভিকের' চরিত্র চিত্রিত হয়েছে যারা খুব "উৎসাহ নিয়ে কাজ করে" 
কিন্ত তাদের কোনও দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না, জানা থাকে না “কিসের জন্ত এসব 
চলছে', আর সেইজন্তই বিপ্রবী কাজের 'পথ থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে যায়। 
লেনিনের মতে! আর কেউই এত তীক্ষভাবে এই কার্ষকরিতাবাদের রোগকে 
বিদ্রপণ করেননি। তিনি একে “সংকীর্ণমনা প্রয়োগবাদ, ও “বুদ্ধিবজিত 
কার্ধকরিতাবা?” বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি সাধারণতঃ এর সঙ্গে একান্ত 
জরুরী বিপ্লবী কাজের এবং আমাদের সকল প্রাত্যহিক কাজের ক্ষেক্রে একটি 
বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিত থাকার আবশ্তকতার তুলনা করতেন, এইভাবেই জোর 
দিয়ে দেখাতেন যে বিপ্রবী” গেজামিল দেবার মতো! এই নীতিহীন কাধ- 
করিতাবাদও সত্যকারের লেনিনবাদের পরিপদ্থী। 

পার্টি ও রাষ্ট্রের কাজের ক্ষেত্রে লেনিনবাদের নিরধাই হল রুশীয় বিপ্রবী 
গতিবেগের সঙ্জে মাকিনী কুশলতার সমন্বয় রচনা । 

একমাত্র এই সমন্বরই পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের লেনিনবাদী কমকে, কাজের ক্ষেন্তরে 
লেনিনবাদী রীতিকে তৈরী করতে পারে! 


প্রাতদা, সংখ্যা ৯৬, ৯৭১ ১০৩১ ১০৫১ ১০৭) ১০৮১ ১১ 


. ২৬ ও ৩৭শে এপ্রিল 
৯, ১১, ১৪১ ১৫ এবং ১৮ই মে, ১৯২৪ 
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রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক )-র 
ত্রয়োদশ কৎগ্রেণত 
২৩-০১শে মে, ১৯২৪ 


প্রাভদা, লংখযা) ১১৮ ও ১১৯ 
২৭ ও ২৮শে মে, ১৯২৪ 


কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্ট 
২৪শে মে 


কমরেডস্‌, গত বছরের মধ্যে দেশের ভিত্তর এবং পার্টিকে ঘিরে সাধারণ 
পরিবেশটা যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে করে তাকে বর্ণনা করা যেতে 
পারে তন্ুকূল বলে। মুল ঘটনাগুলি হল £ আথিক উন্নতি, মাধারণভাবে এবং 
বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বধিত বর্মস্ৎপরতা।, পার্টির মধ্যে বলিষ্ঠতর অবস্থা । 

মোটামুটিভাবে ওখ্রট। হল, পার্টি তার চারিদিকের, গণ-সংগঠনগুলির ভেতর 
গ্রভাব বৃদ্ধির জন্যে সারা বছর ধরে এই পরিবেশের সদ্যবহার করতে কতদুর 
পর্যস্ত কৃতকার্য হয়েছে; এর পার্টিসভ্যদের গঠন, সাধারণতঃ এর ক্তিয়া- 
কলাপের, রেডিস্ট্রিকরুণের, দাঠ়িত্শীল কমণদের কাজে নিয়োগু ব্যবস্থা ও 
পদোন্সযনের উদ্নতিবিধান করতে কতদুর পস্ত সাফল্যলাভ করেছে; এবং 
সর্বশেষে পার্টি কতদূর পধস্ত কৃতকাধ হয়েছে এর সংগঠনগুলির আভ্যন্তরীণ 
অবস্থার উন্নতি সাধন করতে । 

এ থেকে জাটটি বিচাধ বিষয় এসে যাচ্ছে, যেগুলি নিয়ে আলোচনা করতে 
আমি ইচ্ছে করি: 

(ক) যে গণসংগঠনগুলি চারিদিক থেকে পার্টিকে ঘিরে আছে এবং 
জেণীর লে সংযোগ রক্ষা করছে সেগুলির কৃত হালচাল এবং এইসব 
প্রতিষ্ঠানের ভেতর কমিউনিস্ট প্রভাব বুদ্ধি) 

(খ) রাষ্ট্রযঙ্ত্ররে অবস্থা-_গণ-কমিশার সংসদসমূহ এবং ব্যবসায়ী-হিলেব 
রক্ষণ ভিত্তিতে দক্রয় প্রতিষ্ঠানগুজি- এবং নিয়তর সোভিয়েত শাসনযস্ত্রের ও 
এই ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট প্রভাবের ক্রমোনতি ; 

(গ) পার্টির গঠন-পদ্ধতি এবং লেনিনের স্মৃতিতে সভ্য লংগ্রহ অভিযান; 

(ঘ) পার্টির প্রধান প্রধান দলীয় সংস্থাগুলির গঠন-পদ্ধতি), পার্টি 
ক]াভার এবং পার্টির মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ সম্প্রদায়; 

(ও) আনে!লন ও গচারক্ষেতরে পার্টির কাজবর্ম; গ্রামাঞ্চলে কাজবর্ণ; 

(চ) দলীয় এবং দল-বহিভূ্ত ক্মীদের রেজিস্ট্রিকরণ, বিলি ব্যবস্থা এবং 
দায়িত্বশীল কমদের পদোন্রয়নে পার্টির কাজ 
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ছে) আভ্যন্তরীণ পার্টি জীবন; 

(জ) উপসংহার । 

আমাকে 'অনেক সংখ্যাতত্বের উল্লেখ করতে হবে, কেননা সেগুলি ছাড়া 
রিপোর্টটা হবে অদন্পূর্ণ এবং অসস্তোষজনক। কিন্তু এ শর্তও আমি অবশ্ঠ 
করে রাখব যে, তাদের যথার্থতার ওপর আমার আদৌ কোন আস্থা নেই, 
কারণ আমাদের পরিসংখযান মানোপযোগী নয, যেহেতু সব সোভিয়েত 
পরিসংখ্যানবিদঃ ছুর্ভাগ্যবশত:, প্রাথমি ক বৃত্তিযূলক গর্ব পোষণ করেন না । 

এই প্রয়োজনীয় শর্তে আমি সংখ্যাতত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি । 


১। পার্টিকে শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগকারী 
গ্ণ-সংগঠনসমূহ 
(ক) ট্রেড ইউনিয়নগুলি। পরিসাংখ্যিক বিবরণ অন্ুদারে গত বছর 
ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যসংখ।! ছিগ ৪৮,০০১০০০ | এ বছর ৫০১০০১০০*। সংখ্যা 
বুদ্ধিতে কোন সন্দেহ নেই। বারোটি প্রধান শিল্প ইউনিয়নের আওতাধীন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান গুলিতে ট্রেড ইউনিরন সভাসংখা। জমস্ত কর্মরত শ্রমিকের ৯২ শতাংশ । 
বুনিয়াদী শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন সভানংখয। শ্রমিকশ্রেণীর ৯১-৯২ শতাংশ নিয়ে 
গঠিত। শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই হল অবস্থ। ! . 
কৃষিক্ষেত্রের চিত্রট। অপেক্ষাকৃত কম সন্তোষজনক, যেখানে বয়েছে অল্প- 
বিস্তর ৮০০,০৯০ কর্মী, এবং যেখানে, রাষ্ট্রায়ত্ত কর্মসংস্থান্গুলির বাইৰে 
নিযুক্ত কধি-কমীদের গণনার মধ্যে ধরা হলে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ছাড়ায় 
৩ শতাংশে । 
-  ইউনিয়নগুলির মধ্যে কমিউনিপ্ট প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের কাছে গুবেনিয়ার 
সভাপতিগণ এবং আঞ্চলিক ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত নির্ভরযোগা তথ্য 
আছে। দ্বাদশ কংগ্রেসের সময়ে তাদের মণ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিরোধকালীন 
পার্টিনভ্য সংখ্যার অন্থপাত ছিল শতকরা ৫৭-র বেশি; ব্রতমান কংগ্রেসের 
সময় ৩৫ শতাংশ মাত্র । এটা একট অবনমন, বিস্তু ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসের পরে যেসব ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি পার্টিতে যোগদান 
করেছিলেন তাদের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ব্যাখ্যা হল এই যে, 
ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যপদ ঝড় গেছে, গুড অবস্থাকালীন সভাসংখ্যা পর্যাপ্ত 
নয় এবং ক্যাভারর! হষ্ছৈ পার্টির অপেক্ষারুত নবীন উপাদানের দ্বারা 
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সম্প্রপারিত। এই সভাপতিদের ভিতর আহ্থপাঁতিক শ্রমিক সংখ্যা ছেল শতকরা 
«৫ ভাগ; এখন এটা দাড়িয়েছে শতকরা ৬১ ভাগ। প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন 
স্থাগুলির সামাজিক গঠন-পদ্ধতির উন্নতি হয়েছে। 

€খ) সমবায়সমূহ | অন্ত যেকোন ক্ষেত্র অপেক্ষা এই ক্ষেত্রের 
সংখ্যাগুলি বিভ্রান্তিকর এবং কোন আস্থা সঞ্চার করে না। গত বৎসর ক্রেতা 
সমবায়গুলির ছিল প্রায় ৫,*০১০০* সঙ্া। এই বৎসর সংখ্যাটা দাড়িয়েছে 
৭*১০৯১০০০-এর কাছাকাছি। ঈশ্বর প্রতিদিনই আমাদের একটি করে নতুন 
বৎসর দিন, কিন্তু আমার এইপব পরিদংখ্যানে কোন আস্থা নেই, কারণ ক্রেতা 
সমবায় সমিতিগুলি এখনে পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে শ্বেচ্ছামূলক সদপ্যকতণের দিকে 
যায়নি, এবং নিঃসন্দেছে অনেক “মৃত আম্মা" এই সংখ্যার অন্ততৃত্ত হড়েছে। 
বল! হয়েছে, গত বত্সর কৃষি সমবাঁয়গুলির সভ্য ছিল ২০,০০১০০০ (যদ্দিও 
সেল্ক্কোসোযুজ থেকে গত বছরে পায়া আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে 
সভ্যসংখ্যা দেওয়া হয়েছে ৪০,০০১০০০ )! এ বংসর সেগুলির সদস্য 
১৫,০০১৯০০। কৃষি সমবায়গুলির মদস্য-সংখা। যে হাস পেয়েছে তাতে কোন 
সন্দেহ থাকতে পারে না। গত বৎসর কেন্দ্রীয় ক্রেতা সমবায় গুতিষ্ঠানগুলিতে 
পার্টি-সদস্য সংখ্যা ছিল শতকরা ৮৭--বর্মানে ৮৬ শতাংশ--এটা একটা 
অবনমন | গুবেনিয়া এবং জেলা সমবায় ইউনিয়ন সঙ্থপ্ধে বলতে হয়, গত 
বৎসরের সংখ্যা শতকরা ৬৮ আর এই বতনর শতকরা ৮৬-_এট! পার্টির প্রভাৰ 
বুদ্ধি। যাই হোক, আমরা যদি, মুখ্য, প্রতিষ্ঠানগুলি নয়, পক্ষান্তরে যারা যথার্থ 
নেতা সেই দায়িত্বশীল শ্রমজীবীদের নিয়ে পরীক্ষা করি, তাহলে আমরা দেখতে 
পাব যে, সমস্ত দায়িত্বশীল শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের আনুপাতিক নংখ্য। 
মাত্র শতকরা ২৬। আমার বিশ্বাম এই সংখ্যাটাই বাস্তবের অপেক্ষাকৃত 
নিকটবতাঁ। গত বৎসর কৃষি সমবায় আন্দোলনের প্রধান সংস্থা গুলিতে পার্টি- 
সদস্যপদ ছিল শতকরা ৪৬, এ বদর £৫ | কিন্ত, বিষয়টা আর একটু গভীর- 
ভাবে তলিয়ে দেখলে এবং দায়িত্বশীল নেতার্দের ধরে নিলে দেখা যাবে যে, 
শতকর! মাত্র ১৩ জন কমিউনিস্ট। 

এমনি করেই আমাদের পরিসংখ্যানবিদ্ন্া! সবরটা, বাইরের দিকটা দেন 
সাজিয়ে-গুছিয়ে, আর ভেতরের দিকটা রাখেন গোপন করে। 

গে) ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ্ন। গত বৎসর লীগের সদস্য ও প্রার্থী- 
নদস্য ছিল ৩,১৭,০** (যদিও রু.যু.ক,লী-এর কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্যের 
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স্বাক্ষরিত গত বছরের যে পরিসংখ্যান আমার কাছে রয়েছে তাতে লদসাপদ 
দেওয়া আছে ৪,০০১০০৯ )7 এ বছরের সংখ্যা হল ৫,৭*,০০০। যদ্দিও সংখ্যা-- 
গুলি কিছুটা গোলমেলে, প্রতিষ্ঠানটার ক্রমোন্নতি কিন্তু সন্দেছের অতীত। গত 
বছর রু.যু.ক'লী-এ শ্রমিকদের আন্রপাতিক হার ছিল ৩৪, এ বছরে ৪১; গত 
বছরে কৃষকদের আন্ুপাঁতিক হার ছিল ৪২, আর এ বছর ৪*। গত বছর 
কারখানা শিক্ষণ শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫*১০*০) এ বছর 
৪৭,০০০ | ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে রু.ক.পা. ( ব)-এর সদস্যদের অনুপাত গত 
বছর ছিল শতকরা প্রায় ১, আর এ বছর তা হল শতকরা ১১ এক্ষেত্রেও 
নিঃসন্দেহে অগ্রগতি হুয়েছে। 

ঘে) নারী শ্রমিক ও কৃষক মহিল! প্রতিষ্ঠানসমূহ । এই ক্ষেত্রে 
মূল সংগঠন হচ্ছে প্রত্িনিধি-সভা। যত গোলমেলে সংখযা এইখানে, কিন্তু 
সতর্ক বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, গত বছর শহুরগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধি 
ছিলেন ৩৭,০৯০, পক্ষান্তরে এ বছর কিছুটা বেশি--৪৬,০০* | গ্রামগুলিতে, 
যেখানে গত বছর ছিলেন ৫৮+০০* প্রতিনিধি, মেখাঁনে এ বছর হুল ১,০,৯০০। 
এই প্রতিনিধির! যাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেই নারী শ্রমিক ও কৃষক মহ্লী- 
দের মোট. সুংখ্যা সম্বদ্ধে একট! সঠিক গণনার মতো কোন কিছু সংগ্রহ করে 
উঠতে পারিনি। 

সোভিয়েত ও পার্টির কাজে নারী শ্রমিক আর কৃষক মহিলাদের টেনে 
আনার বিশেষ গুরুত্ব থাকার জন্তে, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি, সোভিয়েত গুলি, 
গুবেনিয়া ও উয়েজ.দ্‌ পার্টি কমিটিগুলিতে তাদের শতকরা! হারে অংশ গ্রহণটাকে 
নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাটা অনাবশ্তুক হবে না । গত বছর গ্রাম সোভিয়েত- 
গুলিতে মহিলাদের অনুপাত ছিল এক শতাংশের কাছাকাছি ( শোচনীয়ভাবে 
সামান্ত )।.এ বছর এট। শতকরা ২'৯ (এও অতি সামান্তই ), তা হলেও একট! 
স্থনিশ্চিত বৃদ্ধি হয়েছে। ভোলম্ত সোভিয়েতের কর্মপরিষদগুলিতে গত বছর 
শতকর] হার ছিল *'৩, আর এবছর *'৫7 একট! অকিঞ্চিংকর বৃদ্ধি-- 
উল্লেখেরও অযোগ্য । উয়েজদ লোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদগুলিতে গত বছর 
মহিলাদের হার ছিল প্রায় ২ শতাংশ, আর এ বছর ছুই শতাংশের সামান্ 
কিছু বেশি (আমার সংখ্যাগুলি রু. স. প্র. দো. যুক্করাষ্ত্রের জন্ত ; সমস্ত 
গ্রজাতঙ্ত্রের জন্ত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই )। রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রে 
গুবেনিয়। দোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদসমূহের জন্ত পরিমাণ হচ্ছে: গত বছর 
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ছুই শতাংশের ওপর, আর এ বছর তিন শতাংশের ওপর । এ বছর. ট্রেড 
ইউনিয়ন সদস্তপদের ২৬ শতাংশ (গত বছরের কোন হিসেব পাওয়া যায়নি ), 
ফ্যাক্টরী ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিগুলির সদশ্তপর্দের ১৪ শতাংশ, বিভিন্ন ইউ- 
নিয়নের গুবেণ্রিয়া কমিটিগুলিতে ৬ শতাংশ, এবং ইউনিয়ন কেন্দ্ৰীয় কমিটি- 
গুলিতে ৪ শতাংশের উপর পৃরণ করেছে মছিলার1 ৷ পার্টিতে মছিল। লভ্যদের 
আনুপাতিক হার গত বছর ছিল মোটামুটিভাবে ৮ শতাংশ, আর এ বছর 
প্রায় » শতাংশ। গত বছর প্রার্থা-সভ্যদের ভেতর মহিলাদের. অস্থপাত ছিল 
৯ শতাংশের কাছাকাছি, এখন হল প্রায় ১১ শতাংশ । এই সমস্ত সংখ্যানই 
লেনিনের স্বৃতিতে লভ্য সংগ্রহ অভিযানের পূর্বেকার অবস্থা সম্পকিত। ত্রয়োদশ 
কংগ্রেসের সময় গুবেনিয়া পার্টি কমিটিগুলির লদস্তপদের ৩ শতাংশ আর 
উয়েজ্দ্‌ কমিটিগুলির প্রায় ৬ শতাংশ নারীর! পুষিয়ে দেয়। প্রধান মহিলা! 
সংগঠনগুলি, প্রতিনিধি লমাবেশগুলিতে কমিউনিস্টদের শতকরা হার ১০ 
থেকে ৮-এ নেমে গিয়েছে, অধোগতির কারণ হল নির্দলীয় প্রতিনিধি সংখ্যার 
বৃদ্ধি। এট! অবস্তই ক্বীকার করতে হবে যে, আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের 
জনসংখ্যার অর্ধেক-_নারী--একপাশে দাড়িয়ে আছে, অথবা! সোভিয়েত ও 
পার্টি ব্যাপারের প্রধান সড়ক থেকে দৃরে দড়িয়ে আছে। 

(ও) দেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীতে, লমর বিস্ভালয়গুলিতে এবং 
নৌবাহিনীতে কমিউনিস্টদের মোট সংখ্যা ৬১,*** থেকে হাস পেয়ে ৫২,০০*-এ 
দাড়িয়েছে । এটা একট! ক্রটি, যা অবশ্তই দূর করতে হবে। একই সময়ে 
নেতৃত্বদায়ী কমিবুন্বের ভেতর পার্টি সদস্যনংখ্যা বেড়ে গিয়েছে । ছবাদশ কংগ্রেসের 
সময় কর্তৃত্বকারী কমিবৃন্দের ১৩ শতাংশ ছিল কমিউনিস্ট ; বর্তমানে নংখ্যাটা 
হচ্ছে ১৮ শতাংশ । সৈন্তবাহিনীতে কমিউনিস্টদের পার্টি অবস্থিতির তথ্য 
কৌতুছলোদ্দীপক। গোপন আন্দোলনের পর্যায়কালে সৈন্তবা হিনীতে ৫২,০০০ 
কমিউনিস্টের ভেতর পার্টিতে যোগদান করেছিলেন ০৯ শতাংশ--এমনকি 
১ শতাংশও নয় ; ফেব্রুয়ারির পরে ও অক্টোবর ১৯১৭ পর্যন্ত ও শতাংশের একটু 
বেশি যোগ দিয়েছিলেন, ১১ শতাংশ যোগ দিয়েছিলেন ১৯১৯-এর আগে, 
২২ শতাংশ ১৯১৯-এ, ২৩ শতাংশ ১৯২ লালে, আর ১৯২১-২৩-এ ২০ 
শতাংশ। এ থেকে আপনার! দেখতে পাবেন ষে, একচেটিয়াভাবে না হলেও, 
প্রধানতঃ, পার্টির তরুণ অংশ সেনাবা হিনীতে পার্টির কাজ চালাচ্ছেন। 

€) স্বতঃক্ফুর্তভাবে জনগ্রণ প্রবতিত প্রতিষ্ঠানসমূহ । গত 
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'ধৎসরের' একটা উল্লেখযোগ্য লম্প্রণারণ হছে একটা নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠানের 
আবির্তাব__স্বতঃপ্রবৃত্ত জনগণ প্রবতিত গ্রতিষ্ঠানসমূহ-__বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত চক্র ও সমিতিগুলি, ক্রীড়া সংঘ, সহায়ক সমিতি, শ্রমিক 
'ও কৃষক সংবাদদাতাদের প্রতিষ্ঠান গ্রভৃতি। এই সংস্থাগুলির মোট সংব্যা 
প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে, এবং এটা লক্ষণীয় যে, কেবলমাত্র সোভিয়েত 
'শক্তির প্রতি পহান্ভূতিশীলই নয়, অধিকন্তু কতকগুলি বিরোধী প্রতিষ্ঠানও 
এদের অন্ততূক্ত। রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্টে জনসাধারণ গ্রবতিত প্রতিষ্ঠান- 
গুলির মোট সংখ্যা গত বছরের ৭৮-৮ থেকে বেড়ে গিল্মে এবছর ৩০০-এরও 
বেশি হয়েছে । শরীর চর্চা প্রতিষ্ঠানকে রু. স. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ধরা 
হুলে, এর সদশ্য ছিল গত বছর ১,২৬,*০*১ আর এবছর ৩১৭৫১০*০। এন 
মামাঞ্জিক গঠন হল £ গত বছর ৩৫ শতাংশ শ্রমিক, এখন ৪২ শতাংশ । কার- 
খানাগুলির ভেতরের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি আর ক্লাবগ্তলির চতুদিকে এবং 
গ্রামগুলিতে কৃষক পারস্পরিক সাহাধ্য কমিটিগুলির৩৫ চতুর্দিকে এই সমণ্ড 
প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত। বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য শ্রমিক ও কৃষক সংবাদ- 
'্বাতাদের প্রতিষ্ঠানগুলি, যাদের উদ্দেশ্ত সর্বহারা জনপাধারণের মতামত 
প্রকাশের মাধ্যমরূপে কাজ করা। শ্রমিক সংবাদদাতাতের গ্রতিষ্ঠানগুলি 
২৫,৯০০ সদস্য অন্ততক্ত করে, কৃষক নংবাদদাতাদের সমিতির ৫১০০ সদস্য । 
রু. ল. প্র. সো. যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর এই প্রতিষ্ঠানগুলির গুবেনিয়া কার্ধনির্বাহক- 
দের মধ্যে কমিউনিস্টদের অন্গপাত গত বছরের ১৯ শতাংশ থেকে এবছর 
২৯ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে । অর্বশেষে, উল্লেখ করা উচিত, গতকাল 
লেনিন সমাধি সৌধের৩৬ সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল যে-একটি নতুন 
প্রতিষ্ঠান সেই ইয়ং পাইওনিয়ারের। আমাদের পরিসংখ্যান অস্থলারে (যা, 
আমি পূর্বেই বলেছি, সর্বতোভাবে মানোপযোগী নয়) এর সদশ্ত ছিল গত 
জুনে ৭৫,০০০ আর এই এপ্রিলে ১১১১,০০*-এর ওপরে। শিল্প গুবেনিয়াগুলিতে 
ইন্₹ং পাইওনিয়ারদের ৭১ শতাংশ শ্রমিকদের ছেলেমেয়ে, আর ৭ শতাংশ 
কৃষকদের ছেলেমেয়ে । জাতী অঞ্চলগুলিতে সদন্তপদের ৩” শতাংশ হল 
শ্রমিকদের ছেলেমেয়ে ; কৃষক গুবেশিয়াগুলিতে ৩৬ শতাংশ। 

এই হুল'বৃছদার়তন গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা যা পার্টির চারিপাশে রয়েছে, 
আর পার্টিকে সংযুক্ত করছে শ্রেণীর লঙ্গে। মৃলতঃ এইসব প্রতিষ্ঠানে পার্টির 
প্রভাব নিঃসন্দেছে বুদ্ধিলাভ করেছে। 


১৪৪ 


হ। রাষ্ুষ 
€ক) কর্মচারীদের সংখ্যা । পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গণ-কমিশার সংসদ 
প্রতিষ্ঠানগুলির, অর্থাৎ যাদের খরচ জোগানে। হয় রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে, গত 
বছর ছিল ১৫,০*১***-এর বেশি কর্মচারী, আর-যেমন জানতে পার গিয়েছে 
_-এ বছর ১২,*০১০০৯। ৩১০৯৯০*৯ ত্রাস পেয়েছে। কিন্তু বাবসায় হিসেবরঙ্ষণ 
ভিত্তিতে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধরা হলে দেখ! যায় যে, তাদের মোট 
কর্মচারী সংখ্যা প্রায় ২,*,*** (গত বছরের কোন হিসেব পাওয়া যায়নি )। 
্জন্ত কথায়, রাষ্্ী্র বাজেট থেকে সাহায্য প্রাপ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারিবর্গ হাস 
করে যে লাভ হয়েছিল তার বেশির ভাগই শোধবোধ হয়ে গেছে ব্যবসায় হিসেব- 
রক্ষণ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির কমিবৃন্দের বুদ্ধি ারা। কমিবৃন্দের অংশবিশেষ 
ধে স্থানীয় বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং কাজে কাজেই, এই সংখ্যাগুলির 
অন্তত্তক্ত হয়নি, এটা হল এই তথাটা বাদ দিয়েই। হিসেব-নিকেশের পর 
কমাদের মোট সংখ্যা একই রয়েছে, অথবা এমনকি বুদ্ধি পেয়েছে । তারপর 
রয়েছে সমবায় কর্মচারিব্্গ--গত বছর ১১৩,৯০৯, এ বছর ১,২৫,*০*-_এট! 
একট! বুদ্ধি; ট্রেড ইউনিয়ন কর্মচারিবর্গ--২৮,** গত বছর, বর্তমানে 
২৭১৯০) এবং পার্টি পরিচালন ব্যবস্থায় কর্মচারিবর্গ--গত বছর ২৬,-০০, 
বর্তমানে ২৩,*** | স্থানীয় বাজেট থেকে প্রাপ্ত অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান- 
শ্লির কর্মচারীদের গণনা না করে, সর্ববমেত এতে হল ১৫,৭৫,০০০। কাজেই 
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সাধারণভাবে অফিসের, এবং বিশেষভাবে রাষ্্রযস্ত্রে 
কর্মচারিবর্গ হাস করায় উন্নতি হয়েছে বলে বিবরণ পেশ করার এখনো পর্যস্ত 
কোন মংগত কারণ ঘটেনি। 

(ধ) উচ্চতর কার্যনির্বাহী সংস্থাগুলিতে পার্টির বিন্যাস । ১৯২৩ 
মালে আমাদের উচ্চতর কার্ধনির্বাহুক সংস্থাগুলির সভ্যদদের, কলেজিয়ামগুজির 
সদশ্যদের, কেন্দ্রীয় বিভাগগুলির প্রধানদের এবং তাদের সহকারীদের (শ্রমশিল্প 
বাদ দিয়ে ) ৮৩ শতাংশ পৃরণ করেছিলেন কমিউনিস্টরা; এবছর তার সংখ্যা 
ছল ৮৬ শতাংশ । দুবছর আগের অবস্থার সঙ্গে তুলনায় কিছুটা উন্নতি 
নিঃসন্দেহে হয়েছে । প্রধান প্রধান সংস্থাগুলিতে শ্রমিকদের অন্থপাত ছিল গত 
বছর ১৯ শতাংশ, এবং বর্তমানে ২১ শতাংশ । এট! বেশি কিছু নয়, তথাপি 
ঘেভাবেই হোক, সংখ্যাবৃদ্ধি একট। হয়েছে । 

গে) শ্রমশিল্প পরিচালকমণ্ডলীতে পার্টির গঠন। শিল্প পরিচালনা-_ 
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ইস্ট, নিথ্ডিকেট এবং বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলি--সম্পফ্চিত চিত্রটি নিয়রূপ : গত বছর 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ট্রাস্টের সমগ্র পরিচালন ব্যবস্থায় কমিউনিস্টরা 
পূরণ করেছিলেন ৬ শতাংশের সামান্ঠ কিছু বেশি, আর এ বছরের হিসেবে ১* 
শতাংশের সাযান্ত কিছু বেশি। ট্রাস্ট, সিগুকেট এবং বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলির 
পরিচালকমণ্ডলীতে গত বছরের দংখ্য। ছিল ৪৭ শতাংশের কিছু বেশি । বৃহত্তর 
প্রতিষ্ঠানগুপির পরিচালকদের ভিতর গত বছর ছিলেন ৩১ শতাংশ কমিউনিস্ট, 
আর এ বছর ৬১ শতাংশ । রু-স.প্র.সো. যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টগুলির সমগ্র পরিচালন 
ব্যবস্থায় সংখ্যাগুলি হুল যথাক্রমে ৯৫ এবং ১২ শতাংশের ওপর (১৩ 
শতাংশের কাছাকাছি ), এবং রু.স.প্র.মো. যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টগুলির প্রধান অংশ- 
গুলির ক্ষেত্রে ৩৭ এবং ৪৯ শতাংশ । লমগ্রভাবে দিগ্ডিকেটগুলির পরিচালনযস্ত্রের 
দরুণ সংখ্যাগুলি হল ৯ এবং ১* শতাংশ, এবং তাদের বার্ধনির্বাহ কমণ্ডলীর দরুণ 
৪২ এবং ৫৫ শতাংশ। 

মোটের উপর, এ কথা বল যেতে পারে যে, আমাদের অর্থনীতিক 
প্রতিষ্ঠান গুলিতে, যদি কার্ধনির্বাহী কমিবর্গকে ধর! ঘায়, কমিউনিস্ট পূরণ 
করছেন প্রায় ৪৮-৫* শতাংশ। 

(ঘ) ব্যবসায় ও খণদান প্রতিষ্ঠানগুলিতে গাঁ্টির বিস্যাস। 
একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে আমাদের ব্যবসায় ও খণদান প্রতিষ্ঠান- 
গুলি, যা বর্তমান সন্ধিক্ষণে আমাদের সমগ্র অর্থব্যবস্থায় অনাধারণ গুরুত্বলাভ 
করেছে। আমাদের সমগ্র উন্নয়নের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আস্তর 
বাণিজ্যের গণ-কমিশার সংসদের কথাই উদাহরণ হিসেবে ধরুন না কেন। শেষ 

স্কার সাধনের পূর্বে এর কেন্দ্রীয় পরিচালনযস্ত্রের কার্ধনির্বাহী কমিবর্গের 
মাত্র ৪ শতাংশ ছিলেন কমিউনিস্ট । বৈদেশিক বাণিজ্য গস্টরেরঞ্চ একটা 
অত্যাব্টক বিভাগের গণকমিশার সংসদকে ধর। হলে দেখা যায় যে, 
দায়িত্বশীল অফিলারদের ১৯ শতাংশ মাত্র কমিউনিস্ট, এবং তাঁরা যে ঠিক 
কোন্‌ ধরনের কমিউনিস্ট, এই ঘটনা থেকেই'তা বিচার করা ষেতে পারে যে» 
কেন্দ্রীয় গস্টর্গ দণ্তরগুলিতে কমিউনিস্টদের শতকরা ১০* জনকে বিষমুক্ত কর! 
হয়েছে। (ছাম্তধবনি ।) আর একটি জরুরী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খে বোপ্রোডাক্ট,*॥ 
আমাদের সমগ্র অর্থব্যবস্থায় যার ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই হুল 

* রাষ্ট্রীর আমদানী-রপ্তানী প্রতিঠান ।--অনুবাদক, ইং সং। 

+* শন ক্রয়-বিক্রন্ন প্রতিষ্ঠান ।--অন্ুবাদক, ইং সং। 
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আমাদের লেখানকার চিত্র  বেন্ত্রীয় দপ্তর, স্থানীয় গ্রতিনিধিবর্গ এবং তাদের 
গ্রতিভূদ্দের গণনা না করে, এর ৫৮টা শাখা দপ্তর দর্বসমেত ৯,৯** লোক 
নিয়োগ করে, বার ভেতর &"৯ শতাংশ হচ্ছে কমিউনিন্ট এবং **৭ শতাংশ 
ক. যুং ক. লীগের সভ্য, অবশিষ্টাংশ নির্দলীয়। প্রতিষ্ঠানটির কৃষক সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতমভাবে সম্পফিত অংশগুলিতে-_-শম্ত বিলি কেন্ত্রগুলি এবং 
অবরকম সহায়ক কেন্দ্র--এবং শশ্ত ক্রেতাদের ভেতর, কমিউনিস্টরা ভি 
করছেন মাত্র ১৭ শতাংশ । খেবোপ্রোডাক্টের কেন্দ্রীয় দগ্চরে ১৩৭ জন 
দায়িত্বশীল কর্ম কর্ত1! আছেন, ধাদের ভেতর ১৩ অথবা ৯» শতাংশ রু. ক. পা (ব)- 
এর সভ্য । এটা লক্ষণীয় যে খে বোপ্রোডাক্ট-এ পার্টি-সংশ্যদের কাজে লাগানো 
হচ্ছে অত্যন্ত অযৌক্কিকভাবে £ মান্র ২* শতাংশ করছেন দায়িত্বপূর্ণ কাজ, 
আর এদিকে বাকী ৮* শতাংশই নিয়শ্রেণীর কর্মচারী । আমাদের সমগ্র অর্থ- 
নৈতিক জীবনের পক্ষে এমনি বৃহৎ যার গুরুত্ব, সেই মূল খণ-কেন্ত্র রাষ্ট্রীয় 
ব্যাক্ষে অবস্থা এর চেয়ে মোটেই ভাল নয়। খণ কত বড় একটা শক্তিশালী 
অস্ত্র হতে পারে আপনারা জানেন_-যেভাবে তথা কথিত গুরুত্বমূলক পক্ষপাতী 
খণ ব্টন কর! হয়, তার ওপর কেবল নির্ভর করে জনসমষ্টির যে-কোন একটা 
ংশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে অথব! উন্নতিশীল হতে পারে। তারপর দেখুন, 
রাষ্ত্রী ব্যাঙ্কের পুরো পরিচালন ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট মাত্র « শতাংশ এবং 
এর কার্ধনির্বাহক কমিবৃন্দের ১২ শতাংশ। তথাপি রাস্্ীয় ব্যাঙ্ক কিছুসংখ্যক 
উদ্োগ এবং বহুসংখ্যক অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য নির্ধারণ করে। 
€) দোভিয়েতগুলিতে পার্টির বিস্তাস। রু.সপ্র.সো. যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে 
সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়। গ্রামীণ সোভিয়েতগুলিতে কমিউনিস্টদের অনুপাত 
গত বছরের প্রায় ৬ শতাংশের তুলনায় এখন ৭ শতাংশের পামান্ত একটু বেশি। 
ভোলভ্তড সোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদগুলিতে কমিউনিস্টদের অনুপাত ৩৯ 
শতাংশের পামান্ত কিছু বেশি থেকে ৪৮ শতাংশে বুদ্ধি পেয়েছে; উয়েজ দূ 
জোভিয়েতগুলির কর্মপগিষদগডলিতে-_-শতকরা ৮*-র একটু বেশি থেকে শতকরা 
৮৭-র একটু বেশি? উয়েজদ, শহরগুলির শহর সোভিয়েতগুলিতে অন্থপাত ৬১ 
শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশে নেমে গিয়েছে, গর্বেনিয়া মোভিয়েতগুলির বর্জ- 
পরিষদ গুলিতে ৯* শতাংশ থেকে ৮৯ শতাংশে, আর গুবেনিয়া শহরগুলির 
ভেতর শহর সোভিয়েতগুলিতে ৭৮ শতাংশ থেকে ৭১ শতাংশে । উয়েজদ্‌ 
শ্হরগুজিতে শহর সোভিয়েতগুলি, গুবেনিয়া সোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদ আর 
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গুবেণিয়া শহরগুলির মধ্যেকার শহর লোভিয়েতগুলি--এই শেষের তিনটি ক্ষেন্ে 
নির্দলীয় লোকেদের প্রভাব অকঞ্চিংকর, তৎসন্বেও এটা বেড়ে যাচ্ছে। গুবেনিয়া 
দমোভিয়েতনমূহের কর্মপরিষদগুণির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন লম্পর্কে প্রায় ২৬২৩ জন 
সদস্যের সংবাদ সমেত প্রায় ৬৪ট] গুবেনিয়। সম্বন্ধে আমাদের কাছে নির্ভরযোগয 
তথ্য রয়েছে। তা৷ থেকে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে যে, এই পূর্ণাঙ্গ 
অধিবেশনগুলির লদশ্যপদের প্রায় ১১ শতাংশ নির্দলীয় । লর্বোচ্চ শতকরা হার 
সাইবেরিয়া এবং দূর পূর্ব অঞ্চলে, যেখানে এর অংশ শতকরা ২*। রাষ্ট্রীয় 
প্রজাতন্ত্রগুলি সম্পর্কে, গুবেশিয়া নোভিয়েতগুলির কর্মপরিষদগুলিতে নির্দলীয় 
সদন্তদের অন্থপাত শতকরা ৭+__ অর্থাৎ সর্বনিয় শতকর। হার। এবং এট! জাতীয় 
প্রজাতন্ত্র গুলিতে, যেখানে পার্টি-সদশ্তপদ সাধারণতঃ অল্লসংখ্যক। 


৩। পার্টির গ্ঠন। লেনিনের স্মৃতিতে 
সভ্য-ভালিকাভুক্তি 
(ক) লদত্যপদ্দ। দ্বাদশ কংগ্রেসের লময়ে পার্টির সভ্য ও প্রার্থীনভ্য 
ছিল ৪,৮৫,**-এর অভিমুখে । বর্তমানে, লেনিনের স্বতিতে তালিকাতৃক্তি- 
করণ বাদ দিয়ে, সংখ্যা হল ৪৭২,০০০ | লেনিনের স্বতিতে তালিকাতূৃক্ত 
সভাদের গণন! করে, ১লা মে তারিখের সংখ্যা ধরে নিয়ে (ষে তারিখ পর্যস্ত 
১২৮,০০০ সভ্য ভর্তি করা হয়েছে) আমাদের মোট সভ্য হয় ৬,**১০**। 
এখন থেকে প্রায় পঙ্গকালের মধ্যে লেনিনের স্বতিতে তালিকাতৃতক্ত নদস্যসংখ্য 
২,০০,*০*তে গিয়ে পৌছাবে, এইভাবে ভেবে দেখলে, পভ্ভাব্য পার্টি-সভা- 
সংখ্যার হিসেব করা যায় ৬,৭০১০৯০-৬:৮০১০০০ | 
(খে) পার্টির সামাজিক গঠন। গত বছর মোট সভ্য-সংখ্যার শতকরা 
৪৪*৯ ভাগ ছিল শ্রমিকদের ছিসেবে; এ বছর, লেনিনের স্মৃতিতে তার্দবিকা- 
ভুক্ত সভ্যদের বাদ দিয়ে, তাদের ভাগে পড়ে ৪৫৭৫ শতাংশ--*৮ শতাংশ 
বৃদ্ধি। কৃষকদের অনুপাত শতকরা ২৫৭ থেকে শতকরা ২৪'৬তে নেমে 
গিয়েছে, অর্থাৎ ১'১ শতাংশ হারে । সভ্যপদের ঠিক ২৯ শতাংশের উপর 
পূরণ করেছিলেন অফিস কর্মচারী ও অন্তান্ত শ্রেণী; এখন শতকর! হার ২৯ 
শতাংশের কতকট। বাড়তি, কিংব! সামান্ত বেড়েছে । সভ্য এবং প্রার্থানভ্য- 
দের গণনা! করে এবং ১ল! মে তারিখের লেনিন তালিকা অন্তভূক্ত করে 
কু. ক. প৷ বে) র সামাজিক গঠনপঞ্ধতি ছিল নিয়ন্্রপ £ শ্রমিক ৫৫৪ শতাংশ, 
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কষক ২৩ শতাংশ, অফিল কমিবুন্দ ও অন্তান্ঠ ২১৬ শতাংশ । 

গে) পার্টি অবস্থান জন্বন্ধীয় গঠন। ১৯*৫-এর পূর্বতন পার্টিতে 
যোগদানকারী স্াস্য গত বছর ছিল ০*৭ শতাংশ, আর এই বছর **৬ 
শতাংশ । ১৯*৫-১৬ এই সময়ের মধো যোগদানকারী সভ্য গত বছর ছিল 
ছুই শতাংশ, আর এই বছরের নংখ্যাও তাই । ১৯১৭ সালের আগে ধার! 
যোগ দিয়েছিলেন গত বছর তাঁর! ছিলেন নয় শতাংশের সামান্ত উপরে, আর 
এ বছর নয় শতাংশের সামান্ত নীচে। ১৯১৮ সালে ধীর! যোগ দিয়েছিলেন 
তাদের সংখ্যা ছিল ১৬৫ শতাংশ, আর এখন ১৫'৭ শতাংশ ; আর ধারা 
যোগদান করেছিলেন ১৯২* সালে, তাদের সংখা। যথাক্রমে ৩১৫ শতাংশ ও 
৩০৪ শতাংশ ১৯২১ সালে যে সভারা যোগদান করেছিলেন তারা গত বছর 
পৃরণ করেছিলেন ১০'৫ শতাংশ, আর এ বছর ১১ শতাংশ । যেসব সভ্য 
যোগ দিয়েছিলেন ১৯২২ সালে তাঁদের সংখ্যা এখন ৩২ শতাংশ; গত 
বছরের কোন সংখ্যা নেই। ১৯২৩ সালে যে সভ্যরা যোগ দিয়েছিলেন 
তারা পূরণ করেন ২'৩ শতাংশ। এই সমস্ত সংখ্যাই লেনিনের স্বৃতিতে 
সদন্য সংগ্রহ অভিযান কর্মস্থচী বহিভূতি। 

€ঘ) জাতি ও নারী-পুরুষ অনুসারে গঠন । ত্রয়োদশ কংগ্রেস গ্রেট- 
রাশিয়ানদের ( বৃছত রুশীয়দের ) পার্টি সদশ্যপদের ৭২ শতাংশ গঠন করতে 
দেখতে পায়; লেনিনের স্বতিতে তালিকাতৃক্তিকরণের ফলে অন্থপাতট। 
স্পঞ্টত;ই বেড়ে যাবে। দ্বিতীয় স্থানে ইউক্রেনীয়রা__৫'৮৮ শতাংশ, তৃতীয়, 
ইহুনীরা_৫'২ শভাংশ, তার পরে আদলছে তাইমুর্ক জাতিপুঞ্ত যারা শতকরা 
চার ভাগের ওপরে, তার পরব্তাঁ হচ্ছে অগ্যান্ত জাতি, যথা লাতভিয়াবাসী, 
জজীয়,। আশেনীয় -ইত্যাদি। দ্বাদশ কংগ্রেসের লময় পার্টির মছিল! সদস্টদের 
হার ছিল গতকরা ৭৮ আর এখন ৮৮ । মহল! প্রার্থা-সভাদের সংখ্যা ষখাক্রমে 
৯ শতাংশ ও ১০" শতাংশ | লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাতৃক্ত নতুন সভ্যদের 
১৩ শতাংশ মহিলা, আর এর ফুলে উপরে উল্লিখিত শতকর! হারগুলিকে 
কিছুট? বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। 

সর্বশেষে, ১৯২৩ সালের ১লা ডিসেম্বর সমস্ত কমিউনিস্টদ্দের ( সভ্যগণ এবং 
গ্রার্থীনভ্যগণ ) ১৭ শতাংশ ছিল শ্রমিক কারিগর, এবং লেনিনের স্বতিতে 
তালিকাতৃক্তিকরণের ফলে, সংখ্যাটাকে ১,২৮,*** ধরে নিয়ে, অন্পাতটা 
হয় ৩৫'৩ শতাংশ । 
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(৪) শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সংগঠনের মাত্রা। আমাদের পার্টিতে 
শ্রমিকদের দংখ্য! ১ল! মে যেমন ছিল ধরে নিয়ে, তার লঙ্গে, এখন থেকে প্রায় 
ছুই জগ্তাহের মধ্যে আমরা ধা ভর্তি করে নেব, যখন লেনিনের স্মৃতিতে 
'তালিকাতৃক্তির সংখ্যা পৌছে যাবে (এবং সম্ভবতঃ অতিক্রম করে যাবে ) 
২,০০,০০*-এর সীমায়, সেই মোট সংখ্যা যোগ করে, ৬,৭২,*** সভ্যপদের 
ভেতর আমাদের পার্টিতে আমর! পাই সর্ববমেত ৪,১০,০** শ্রমিক। যুক্ত- 
রাষ্ট্রের লমগ্র শিল্প এবং গ্রামীণ সর্বহারাদের, সংখ্যায় ৪১,*০১০০*, এ হুল ১৭ 
শতাংশ। 

ংগঠনে আমরা এমন একট। মান অর্জন করেছি যাতে প্রতি ১০* জন 
শ্রমিকের ১* জনই পার্টির ভিতরে। 


৪। পার্টির প্রধান তজগুলির গঠন। 

ক্যাডার ও তরুণ পার্টি উপকরণ 

€ক) স্থানীয় সংস্থাগুলির গঠন । ৪৫টি গুবেনিয়া এবং আঞ্চলিক পার্টি 
কমিটি সম্পর্কে আমি নির্ভরযোগ্য তথাগুলি নজির হিসেবে উল্লেখ করব। গুপ্ত 
আন্দোলনের কাল থেকে পার্টি-সভ্যরা গড়ে তোলেন ৩২ শতাংশের ওপরে, যে 
শভ্যর! পরে পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের নিয়ে অবশিষ্ট ৬৭ শতাংশ : 
১৯১৭তে ২৩ শতাংশ, ১৯১৮-১৯এ ৩৩ শতাংশ এবং ৯ শতাংশ ১৯২তে। 
প্রধান স্থানীয় সংস্থাগুলিতে, গুবেনিয়া ও আঞ্চলিক পার্টি কমিটি গুলিতে, 
উভয়তঃই, সেই লভ্যদেরই প্রাধান্ত দেখা যায় ধারা যোগ দিয়েছিলেন অক্টোবরের 
পরে, গুপ্ত আন্দোলন পর্যায়ের সভ্যদের নয়। ৫২টা গুবেনিয়া এবং আঞ্চলিক 
পার্টি কমিটির সবোচ্চ সভাপতিমণ্ডলীর কথ! বিচার করলে, যে সম্বস্ধে পার্টি 
অবস্থান সম্পকিত পরিলংখ্যানে দেখ। যায় যে, তাদের সদস্যের ৪৯ শতাংশ 
পার্টিতে যোগদান করেছিলেন বিপ্লবের পূর্বে, ১৯ শতাংশ ১৯১৭ সালে, ফেব্রু- 
যারির পরে, ২৬ শতাংশ ১৯১৮-১৯এ, এবং অবৰর্শষ্ঈ ৬ শতাংশ পরবরতীকালে। 
এখানে ধারা ফেব্রুয়ারির পরে যোগ দিয়েছিলেন এখনো! আমাদের সেই পার্টি- 
লভ্যদের প্রাধান্ত । গুবেনিয়া এবং আঞ্চলিক পার্টি কমিটিগুলির সাংগঠনিক 
বিভাগের প্রধানদের মধ্যে দ্বাদশ কংগ্রেসের সময়ে ২৭'৪ শতাংশ, এবং অয়োদশ 
কংগ্রেসকালীন ৩" শতাংশের পার্টি-নদশ্যতার তারিখ হিসেব কর! হুয় গুপ্ত 
আন্দোলনের পর্যায়কাল থেকে । বিক্ষোভ এবং প্রচার বিভাগগ্তবির প্রধান 


৬৬ 


ব্যক্তিদের অনুরূপ নংখ্যা হচ্ছে ৩১ ও ২৩ শতাংশ । গুষেনিয়া এবং আঞ্চলিক 
কমিটিগুলির সম্পাদকদের বেলায় একটা বিপরীত ঝোক দেখা যায়ঃ এদের 
ভেতর দ্বাদশ কংগ্রেমের সময়ে ৬২'৫ শতাংশ এবং বর্তমান কংগ্রেসের সময়ে 
+১ শতাংশ পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন গুপ্ত আন্দোলনের যুগে । 

দায়িত্বটা দ্বার্থহীন-_-গুবেনিয়! পার্টি কমিটিগুলির সম্পাদকদের ব্যাপারে 
পার্টি প্রতিষ্ঠ। সম্বন্ধীয় চাহিদাগুলিকে আমরা অবস্থাই কমিয়ে আনব। 

৬৭টা উয়েজদ্‌ কমিটির গঠন হল; গুপ্ত আন্দোলন পর্যায়কালীন পার্টি- 
নদন্ত-_-১২ শতাংশ, ১৯১৭ থেকে হিসেবে সভ্যপদ--২২ শতাংশ, ১৯১৪-১৯ 
লাল থেকে_-৪৩ শতাংশ । বর্তমান ত্রয়োদশ কংগ্রেমের সময় ২৪৮টা উয়েজদৃ্‌ 
কমিটির সম্পাদকদের সম্বন্ধে অজিত তথ্য হলঃ গুপ্ত আন্দোলন যুগের লভ্য 
লংখ]া--২$ শতাংশ, ১৯১৭ থেকে অক্টোবরের পূর্বে__২৭ শতাংশ, ১৯১৯-এর 
পূর্ব থেকে তারিখ ধরে সদন্যপদ--৩৭ শতাংশ । ২৮টা গুবেনিয়া পার্টি 
ইউনিটের ৬,৫৪১ জন সম্পাদক সম্পর্কে অজিত তথ্য হলঃ গ্রপ্ত আন্দোলন- 
কালীন পভ্য--৩ শতাংশের সামান্ত উপরে, এবং ১৯১৭-১৮এ অক্টোবরের পরে 
যেসব সন্ত পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের নিয়ে গঠিত বৃহত্তম অনুপাত 
হল ৫৫ শতাংশ। 

এই বছরে ৪৫টা গুবেনিয়া ও আঞ্চলিক কমিটির সামাজিক গঠন সংক্রান্ত 
তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সেগুলির সদশ্যদের ৪৮ শতাংশ শ্রমিক। €২টা 
গুবেনিয়া এবং আঞ্চলিক কমিটির সভাপতিমগুলীর ৪১ শতাংশ গঠন করে 
শ্রমিকরা । গুবেনিয়া এবং আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদকদের মধ্যে শ্রমিকদের 
অনুপাত দ্বাদশ কংগ্রেসের সময়কার ৪৪'৬ শতাংশ থেকে ত্রয়োদশ কংগ্রেসের 
লময়ে ৪৮৬ শতাংশে বুদ্ধি পেয়েছে । উয়েজদ্‌ কমিটি সদন্তপদের ( ৬৭টা 
উযলেজ) ৬৩৪ শতাংশ এবং উয়েজ্‌ কমিটির সম্পাদকদের (২৪৮টা 
উয়েজ.দ্‌) ৫* শতাংশ পৃরণ করে শ্রমিকরা । 

এই সমস্ত পরিসংখ্যান বিগত গুবেনিয়া এবং উয়েজদ্‌ পার্টি লশ্মেলনগুলির 
পূর্ববর্তাঁ পর্যায় সংক্রান্ত। 

কিন্তু এই বিগত লম্মেলনগুলির ফলাফল লথ্ন্ধে কংগ্রেসের ঠিক আগে 
আমি কিছু পরিসংখ্যান পেয়েছি । সেগুলি অন্তূক্তি করে ১১টা গুবেনিয়া ও 
১৬টা অঞ্চল এবং নির্দেশ করে যে, গুবেনিয়া আর আঞ্চলিক কমিটিগুলিতে 
গুপ্ত আন্দোলন-পর্ধযায়কালীন পার্টি-সদন্তদের অন্পাত ২৭ শতাংশে নেমে 


ও) 


গিয়েছে, আর ঠিক সেই সময় শ্রমিকদের অঙ্থপাত উঠে গেছে ৫৩ শতাংশে । 

এটা স্পষ্টতই ছুটি প্রবণতার দিকে নির্দেশ করে; একদিকে, পার্টি 
ক্যাডারে অপেক্ষাকৃত তরুণ পার্টি উপাদানের প্রবর্তন ও ক্যাডারদের সম্প্রসারণ 
এবং অন্ত্দিকে, পার্ট সংগঠনগুলির সামাজিক গঠনের উন্নতিবিধান । 

(খ) কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের গঠনশপন্ধতি। 
কেন্দ্রীয় কমিটির ৫৬ জন সভ্য ও প্রার্থীপভ্যদের ৪৪'৬ শতাংশ হচ্ছে শ্রমিক 
এবং ৫৫'৩ শতাংশ কৃষক কিংবা বুদ্ধিজীবী । স্বতরাং, আমাদের উচিত 
কেন্দ্রীয় কমিটিতে শ্রমিকদের অনুপাত বুদ্ধি/করে একে প্রশস্ত করা । কেন্ত্রী় 
নিয়ন্ত্রণ কমিশনে সভ্য ও গ্রার্থানভ্যদের ৪৮ শতাংশ শ্রমিক আর ৫২ শতাংশ 
কৃষক অথবা বুদ্ধিজীবী । এখানেও একই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য । পার্টি অবস্থান 
বিষয়ে কেন্জ্রীয় কমিটির সন্ত ও প্রার্থী-সদশ্তাদের ৯৬ শতাংশ পার্টিতে যোগদান 
করেছিলেন গুপ্ত আন্দোলনের যুগে, ফেব্রুয়ারি ১৯১৭-এর আগে । কেন্ীয 
কমিটির ৫৬ জন সন্ত ও প্রার্থী সদস্যের মাত্র ২ জন অর্থাৎ ৪ শতাংশ পার্টিতে 
যোঁগ দিয়েছিলেন পরবর্তী পর্যায়গুলিতে। সেই একই চিত্র দেখতে পাই 
কেন্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনে । এর ৬* জন সদগ্ঠ ও প্রার্থা-সদন্যের মধ্যে ৫৭ জন 
পার্টিতে যোগদান করেছিলেন গুপ্ত আন্দোলনের যুগে, এবং ৩ জন ( অথাৎ « 
শতাংশ) পরবর্তী যুগে। কাজেকাজেই, আমাদের অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক 
ব্যক্তিদের বাড়াতে হবে। 

(গ) বর্তমান কংগ্রেসের গঠন প্রণালী । পর্বসমেত ৭৪২ জর্ণ 
প্রতিনিধিকে রেজিস্টরিতৃক্ত করা হুয়েছে যার ৬৩২ শতাংশ শ্রমিক আর ৪৮৪ 
শতাংশ গুপ্ত আন্দোলন-পর্যায়কালীন সভা । অবশিষ্টাংশ ন্যুনাধিক তরুণ 
দভ্য। 


৫। আন্দোলন ও প্রচারক্ষেত্রে 

র পার্টির ক্রিয়াকলাপ 

কে) সাম্যবাদী শিক্ষা। এখনে যেটা প্রকট হয়ে দেখা দেয় সেটা হচ্ছে, 
পার্টিদভ্যদের মধ্যে রাজনৈতিক নিরক্ষরতার বিপুল অনুপাত; কোন কোন 
গুবেনিয়ায় এটা *, শতাংশের মতো উচূতে। কয়েকটি কেন্দ্রীয় রুশ গুধেনিয়ার 
(৬*,১** লোক পরীক্ষা! করা হয়েছিল ) গড় ৫৭ শতাংশ; গত বছর ছিল 
৬* শতাংশের প্রায় কাছাকাছি । এট আমাদের কাজের অন্ততম মৌলিক 


চি 


একটি জরটি। ম্পষ্টত:, কাজ এগিয়ে গিয়েছে প্রগাঢ়তার পরিবর্তে বরং ব্যাপক- 
ভাবে। কতকগুলি বিদ্যালয় আঞ্চলিক বাঞ্জেটে স্থানান্তরিত হবার ফলে 
সোভিয়েত-পার্টি বিষ্তালয়গুলির মোট সংখ্যা, অথব। বরং তাদের ছাত্র নংস্থাঃ 
কিছুটা সংকুচিত হয়েছে। লাম্যবাদী বিশ্ববিদ্ঞলয়গুলিতে গত বছরের চেয়ে 
বেশি ছাত্র আছে। যা হোক, প্রাপ্রিদাধ্য আধিক সংস্থানের সঙ্গে লঙ্গতি 
রক্ষা করে, তাদের বাস্তব অবস্থার উদ্নতিপাধন করতে এবং ঝৌকটাকে আরও 
প্রগাঢ় লামাবাদী শিক্ষার দিকে নিয়ে আসার জন্ত, আমাদের মোট সংখ্যাটাকে 
কিছুটা পরিমাণ হান করতে হবে। আমাদের সাম্যবাদী, শিক্ষার কাছে 
হনিশ্চিতভাবে প্রণিধানযোগ্য লেনিনবাদের প্রচারকার্ধের ওপর সবিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করতে হুবে! 

€ে) অংবাদপত্্র। গত বছর আমাদের ৫৬*টি সংবাদপত্র ছিল; এই 
বছর মোট নংখ্যাটা! কম--৪৯৫টি, কিন্তু প্রচার সংখ্যা ১৫,*০,*০* থেকে বেড়ে 
গ্রিয়ে ২৫,০০১*** হুয়েছে। রুশ ব্যতীত অন্থান্ত ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ- 
পঞ্জের বৃদ্ধিটা উল্লেখযোগ্য । এমনকি, অ|মাদের এমন প্রজাতন্ত্র আছে যেখানে 
একটি 'নংবাদপঞ্জও রুশ ভাষায় নেই--যেমন ধরা যাক, আর্নেনিয়া, যেখানে 
ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত পত্রিকা আর্মেনীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। জঙ্রিয়ায 
শতকরা ৪১টি নংবাদপত্র জরজাঁয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। বিয়েলোরাশিয়ায় 
শতকরা! ৮৮টি প্রকাশিত হয় রুশ ব্যতীত অন্যান্য ভাষায়। জাতীয় ভাষাসমূছে 
সংবাদপত্রের এই সংখ্যা বুদ্ধি প্রত্যেকটি জাতীয় অঞ্চল ও প্রজাতন্ত্র সর্বতো- 
ভাবে লক্ষণীয়। আমাদের সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় কমিবুন্দের 
গঠন-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ২৮৭টি লংবাদপঞ্জ নিরীক্ষণ 
করে দেখা যায় যে, তাদের জম্পাদকদের মাত্র ১* শতাংশ গুপ্ত আন্দোলন- 
কালীন পার্টি-মদস্ত। সম্পাদকদের বৃহত্তম অংশ পার্টিতে যোগদান করেন 
১৯১৮-১৯এ। এট। একটা এমন ক্রুট যা অবশ্তই সংশোধন করতে হবে 
অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্টদের সাহায্যের জন্য বয়োজ্যোষ্ঠ ও অধিকতর অভিজ্ঞ 
লংবাদপত্রসেবীদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে। 

গর) কৃষকদের মধ্যে কাজ। এই ক্ষেত্রে রয়েছে একাধিক ত্রটি। 
গ্রামীণ ও ভোলত মোভিয়েতগুলি এখনে। পর্যন্ত কর-আদায়কারাঁ দল মাত্র এবং 
কষক সন্প্রদায়ও তাদের প্রধানতঃ তাই মনে করে। গ্রামাঞ্চল লঘক্ধে 
ওয়াকিবহাল আমলার1 আমাদের গ্রামীণ সংঘগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তাদের 


ইড৩. 


এই সাধারণ মঙ প্রকাশ করেন £ আমাদের কর্ষনীতি লঠিক, কিন্তু অঞ্চল. 
গুলিতে প্রযুক্ত হচ্ছে বেঠিকভাবে। গ্রামীণ ও ভোলম্ত সোভিয়েত লংঘগুলির 
গঠন ল্বদ্ধে অনেক কিছু প্রত্যাশা! করার আছে। গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টি 
ইউনিটগুলিতে অত্যধিক সংখ্যক প্রশাদন আধিকারিক অন্তর্ভুক্ত থাকার 
অবস্থাটা তাদের ক্রিয়াকলাপকে বিপরীতভাবে প্রভাবান্থিত করে। তার 
চেয়েও বেশি ক্ষতিকর হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাপারের লগে ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট 
আমলাদের প্রদশিত সোভিয়েত আইন-কানুন সম্বন্ধে অজ্ঞত। এবং তাদের কৃষক 
দরিদ্রদের কাছে এইসব আইন-কাছছন স্পষ্ট ও বোধগম্য করার অক্ষমতা, 
সোভিয়েত আইন-কান্থন এবং এইসব আইন-কানুন দরিদ্র কৃষকদের যেসব 
সুবিধা ও অধিকার দিয়েছে, তাদের ওপর ভিত্তি করে কুলাক (ধনী কুষক ) 
করৃত্বের বিরুদ্ধে দরিদ্র এবং মধ্যবতীঁ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে তাদের 
অক্ষমতা । তারপর রয়েছে সাধারণ ভুলটা ঃ কেবল বন্কৃতাবাজী ঘ্বার 
কৃষকদের দম্মুথীন হওয়ার প্রচেষ্টা, এট! তারা উপলব্ধি করতে পারেন না যে, 
কৃষক সম্প্রদায় চায় বাচনিক নয়, বাস্তব আন্দোলন, যে আন্দোলন দেখায় 
স্থস্পষ্ট অধিগময ফল।' সমবায়গুলিতে নতুন সভ্য ভি করা, দরিদ্র কৃষকদের 
দেওয়া স্থবিধাগুলির সঘ্বাবহার, কৃষি খণ, কৃষক কমিটিগুলি দ্বারা সংগঠিত 
পারস্পরিক সাহায্য--এইগুলিই হুল প্রধান্তঃ বিচারের বিষয়, ঘা কৃষক 
লম্প্রদায়কে আগ্রহান্বিত করতে পারে । 


৬। বিভিন্ন বাহিনীর রেজিস্ট্রিকরণ, কর্মবপ্টন 

এবং উন্নতিবিধানে পার্টির কাজ 

€ে) রেজিমট্রিকরণ ও কর্ণব্টন। গত বছর .আমাদের তালিকায় 
দায়িত্বশীল শ্রমিকর্দের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,০০*, এবছর আমাদের 
তালিকায় আছে সর্শশ্রণোর প্রায় ১৫,০০* দায়িত্বশীল শ্রমিক। আমাদের 
রেজিস্ট্রিকরণের কাজের যে উন্নতি হুচ্ছে এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে 
না। সংখ্যাগ্লি থেকে দেখা যায় যে, গত বছর আমরা সব রকমের ১*৯১*, 
পার্টিশ্রমিক ভাগ করে দিয়েছি, তাদের মধ্যে ৪,০*০-এর বেশি দায়িত্বপরায়ণ 
পার্টিশ্রমিক। এই বছর ৪,*** দায়িত্ববান শ্রমিক সমেত ৬১***-এর কাজ 
নির্দেশ করে দেওয়া! হয়েছে। বিভিন্ন বাছিনীর দায়িত্ব বিভাঙ্জনে পার্টির 
প্রধান কাজ বেস্দ্রীভূত হয়েছিল, প্রথমতঃ, পার্টির জন্ত আমল! লরবরাহের 


৪৪ 


ওপর ; দ্বিতীয়তঃ জাতীয় অর্থনীতির লর্বোচ্চ পরিষদের বিভিন্ন নংস্থার জন্টে ; 
এবং সর্বশেষে, অর্থবিষয়ক গণকমিশারমণ্ডলীর-_প্রধানতঃ এর কর আদায়- 
কারী সংস্থার জন্ত। অন্তান্ত সমস্ত অংশে কমিউনিস্টদের বন্টন ব্যবস্থা ছিল 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিমরে । আমাদের কাজে সেটা একটা মস্ত ভূল। যে সময় 
আধিক জীবনের কেন্দ্রস্থল ব্যবপা-বাণিজ্যের দিকে সরে গিয়েছে, সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরের ও বাইরের আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
নর্বাধিক সংখ্যক সক্রিয় শ্রমিক সরবরাহ করতে তখন আমরা অপ্রতুল উদ্ভম ও 
বলিষ্ঠত! দেখিয়েছি । আমি বিশেষ করে গস্টর্গ ও খে বোপ্রোডাক্ট-এর মতন 
সংস্থাগুলির উল্লেখ করছি। 


৭। আভ্যন্তরীণ পার্টি-জীবন 
কেন্দ্রীয় কমিটি এবং তার অঙ্গগুলি যেসব প্রশ্ন পরীক্ষা করে দেখেছে, 
তাদের, অথবা, সেলব প্রশ্নের প্রকৃতির আমি বিশদ বর্ণনা করব না। এর 
গুরুত্ব নিম্পতিযূলক নয়, এবং অধিকন্ধ, আপনাদের নিকট প্রচারিত লিখিত 
রিপোর্টে এ সত্বদ্ধে বিশদভাবে আলোচনাও করা হয়েছে। আমি কেবল 
নিম়োক্ত বিষয়গুলির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই £ 
প্রথমতঃ, আমাদের সংগঠনগুলির আভ্যন্তরীণ জীবন, নিঃসন্দেহে উন্নত 
হয়েছে। লোকের এই ধারণাই হয় ষে, সংগঠনগুলি স্থিতিলাভ করেছে, ঝগড়া 
ঝাটি সামান্তই এবং কাজকর্ম চলছে ব্যবসাম্ী শৃংখলায় । কতকগুলি ব্যতিক্রম 
দেখা যাবে শীমান্ত অঞ্চলগু লিতে, যেখানে কমিউনিজম্‌ সম্পর্কে অতিশয় স্থপপ্ডিত 
নয় এমন সব প্রবীণতর পার্টি-কর্মাদের পাশাপাশি সামনের দিকে এগিয়ে আসছে 
স্বের্দলভ বিশ্ববিষ্ভালয় এবং অন্তান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত, পার্টির কাজে 
উত্তমরূপে ওয়াকিবহাল, কিন্ত সোভিয়েতের কাজ সম্পর্কে শোচনীয়ভাবে 
কাচা, তকুণ মার্কসবাদী ক্যাডাররা । শীমান্ত অঞ্চলগুলিতে অপেক্ষারুত নবীন 
ও প্রবীণ শ্রমিকদের মধ্যের এই বিরোধগুলি দূর হয়ে যেতে কিছুটা সময় নেবে। 
এই সম্পর্কে সীমান্ত অঞ্চলগুলি একটা! ব্যতিক্রম। বেশির ভাগ কেন্দ্রীয় রাশিয়ান 
গুবেনিয়! সন্বদ্ধে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সেখানে পার্টি সগঠনগুলি স্থিতি- 
শীল হয়েছে, এবং ব্যবসায়সথলভ শৃংখলার দক্ষে কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। 
যে প্রজাতঙ্ত্রে হৈ-চৈ-বাগবিতগ্ড ছিল .যে-কোন স্থানের চেয়ে বেশি, এবং 
বিগত্ত কংগ্রেসে বা ছিল এত বেশি আলোচনার বিষয়, দেই জঙ্সিয়ায্স পার্টি- 
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জীবনকে নিয়ে আস! হয়েছে শাস্তিপূর্ণ গ্রণালীগুলির ভেতর। "পূর্বের বিপথ- 
-গামীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল উপাদানগুলি, যেমন ফিলিপ মাখারাদজে ও 
ওকুদ্বাভ।, স্থপিশ্চিতভাবে চরম বিপথগামীদের ত্যাগ করেছেন এবং 
মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করে যাবার দ্রতি-সম্মতি ঘোষণা] করেছেনু। 

দ্বিতীয়তঃ, গুবেদিয়া কমিটিগুলিতে, এবং বিশেষ করে পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটিতে কাজের প্রধান গুরুত্ব ব্যুরো! বা সভাপতিমণ্ডলীসমূহ থেকে গত 
বছরে পুর্ণাঙ্জ অধিবেশনগুলিতে দরিয়ে আনা হয়েছে। পূর্বে কেন্ত্ীয 
কমিটির প্লেনামসমূহ মৌলিক প্রশ্নগুলির মীমাংসার ভার দিত পলিটবুরোর 
ওপর। এখন আর সে-অবস্থা নেই। এখন, আমাদের কর্মনীতি ও অর্থব্যবস্থার 
অপরিহাধ বিষয়গুলি প্রেনামগ্ুলি ঘারা মীমাংলিত হয়। দমন্ত গুবেনিয়া 
কমিটিতে প্রচারিত আমাদের প্রেনামগুলির আলোচ্য বিষয়স্থচীগুলি আর 
স্টেনোগ্াফিক রিপোর্টগুলির ভেতরে চোখ দিয়ে ভাল বরে দেখুন, তাহলেই 
উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কর্শতৎপরতার কেন্দ্র রাজনৈতিক ও লাংগঠনিক 
বারোগুলি থেকে প্রেনামে স্থানান্তরিত হয়েছে । এট খুবই গুরুত্বপৃণ, বেনন৷ 
আমাদের প্রেনামগুলি ১*৭-১২* জন লোক একঝ্রিত করে (কেন্ত্রীয় 
কমিটির এবং কেন্দ্রীয় নিয়ঙ্ রণ কমিশনের সভ্য এবং গ্রার্থীসভ্য ), এবং যেহেতু 
কর্মতৎপরতার কেন্দ্র প্রেনামে স্থানাস্তরিত হয়েছে, দেহেতু পরে উল্লিখিতটা, 
শ্রমিবশ্রেণীর নেতাদের, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের শিক্ষাদানের 
জন্ত একট! অতিশয় মূল্যবান বিষ্ভালয়ে পরিণত হয়েছে। নতুন লোক, শ্রমিক- 
শ্রেণীর আগামী দিনের নেতৃবৃন্দ, ঠিক আমাদের চোখের সামনে উন্নতিলাভ 
করছেন এবং পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে আসছেন, আর এরই ভেতর রয়েছে 
আমাদের সম্প্রদারিত পুর্ণ পরিষদগুলির অপরিমেয় মুল্য। 

এটা উল্লেখযোগ্য যে এই একই প্রবণতা অঞ্লগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। 
প্রধান সমস্তাগুলির মীমাংসা গুবেনিয়া কমিটিগুলির ব্যুরোগুলি থেকে পূর্ণ 
পরিষদ গুলিতে চলে যাচ্ছে। পুর্ণ পরিষদ ুলি যুন্প্রধারিত হচ্ছে, তার! দীর্ঘতর 
অধিবেশন চালাচ্ছে, যেখানে গুবেপিয়ার প্রত্যেকটি সর্বোৎকৃষ্ট শক্তি আমন্ত্রিত, 
এবং এইভাবে পুর্ণ পরিষদগ্জলি গানীয় এবং আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দকে শিক্ষা 
দেবার বিষ্ালয় হয়ে উঠছে। অঞ্চলস্মূছে, গুবেনিয়া এবং . উয়েজ.দ্গুলিতে, 
এই প্রধণতাকে নিয়মিত অভ্য্ত কর্মে পরিণত করতে হুবে। 

ভৃতীয়তঃ, এই গত বছর আত্তন্তরীণ পার্টি-জীবন হয়েছে. .অদ্বিমান্তায়, 
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বল! যেতে পারে, পুর্ণ বলিষ্ঠ । আমরা বলশেভিকরা নাফল্যের সঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ 
বর্মভারের সম্মুখীন হতে অভ্যন্ত, কাজেই আমরা যে-সকল বর্মভার সম্পাদন 
করি ভা র মহত্ব প্রায়ই লক্ষ্য করতে পারি না। অতি ুস্ম পরীক্ষা ও 
বিশ্লেষণ এবং লেনিনের স্বতিতে সভ্যতালিকাভূক্তকরণের মতন বাস্তব 
অবস্থা__এবং এট! প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না দেশের এবং পার্টির পক্ষে 
লা ধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রমবিকাশ, এবং, ম্পষ্টতঃই তারা আভ্যন্তরীণ পার্টি- 
জ্বীবনকে উদ্দীপিত না করে পারেনি । 

এই ছুটি ঘটনার তাৎপর্য কী? এগুলি দেখায় যে, আমাদের পার্টি, যা 
একটা সুক্ষ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে, পাছাড়ের মতন অটল। 
সেগুলি দেখায় যে, আমাদের পার্টি, ঘা সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর ইচ্ছায় এবং 
সম্মতিতে ২১**,০০* নতুন পভ্য ভতি করেছে, অপরিহার্ধভাবে একটি নির্বাচিত 
পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর নির্বাচিত মৃখপান্র। 


৮। উপসংহার 

(১) আমাদের পার্টির চতুর্দিকে অবস্থিত গণ-সংগঠনগুলির মধ্যে সমবায় 
সমূহ এবং নারী শ্রমিক ও কৃষক রমণীদের সংগঠনগুলির প্রতি বিশেষ মনো- 
যোগ দেওয়া উচিত। আমি এদের আলাদ। করে বেছে নিয়েছি, কারণ 
বর্তমান দংকটকালে তারাই হুল ছুর্বলতম স্থান্‌। 

(ক) এটা অন্দেহের অতাঁত যে, যার কর্তব্য রাষ্ট্রীয় শ্রমশিল্পের সঙ্গে কৃষক 
সম্প্রদায়ের অর্থবাবস্থার সংযোগ লাধন করা, সেই ক্রেতা সমবায় সমিতি- 
গুলির হাতিয়ার তার লম্মুখীন কর্মভারের সমান সমান হতে পারেনি । এ! 
এই অখগ্ুনীয় তথ্য দ্বার সমথিত যে, ক্রেতা সমবায়গুলির মোট সভ্যের কৃষক 
বিভাগ মাত্র এক-তৃতীয়াংশের হিসেব দেয়। আমাদের এমন একটা পারি- 
পাশ্থিক অবস্থার হুষ্টি করতে হবে, যাতে ক্রেতা সমবায়গুলিতে কৃষকসমাজ 
তাদের যোগ্য আসন লাভ করবে । কৃষক-পাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে 
তোলার উদ্দেশে কমিউনিস্টদের গুবেনিয়াগুলি থেকে তাদের কর্মতৎপরত- 
কেন্দ্রকে উয়েজদ্‌ ও জেলাগুলিতে স্থানাস্তরিত, আর এইভাবে ক্রেতা সমবায়- 
গুলিকে শ্রমশিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধো একট! সংযোগ গ্রন্থিতে পরিবতিত 
করতে হবে। 

(খ) কবি লমবায় সম্পরিত ব্যাপারগুলি এর চেয়ে ভাল কিছু নয়। বিগন্ত 
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বৎমর ব্যাপী বিশংখল পরিসংখ্যান এবং অদশ্টপদের পতনের ঘটনাগুলি একাস্তিক 
বিবেচনা দাবি করে। ক্রেতা লমবায়গুলিতে যেমন, এখানেও তেমনি, 
কমিউনিস্টদের তাদের কর্ম তৎপরতার কেন্দ্র কধক-সাধারণের নিকটতর উয়েজদ্থ 
ও জেলাগুলিতে ত্বানান্তরিত করতে হবে। সেল্স্কোসোযুজের আঞ্চলিক 
অফিসগুলি কুলাক আধিপত্যের একটা বর্ম হিসেবে যাতে ব্যবহৃত না হয়, 
তা সুনিশ্চিত করাটাকে তারা তাদ্দের উদ্দেশ্ত করবে। কিন্ত সেটাই 
যথেষ্ট নয়। আমর! অবশ্তই সাম্যবাদী শক্তিগুলি দিয়ে সেল্স্কোসোয়ুজের 
প্রধান অঙ্জগুলিকে শক্তিশালী করে তুলব, কেননা, ইদানীং এর ক্রিয়াকলাপের 
গুরুতর অবনতি আরম্ভ হয়েছে। 

গে) নারীদের মধ্যে কাজের অবস্থা! আরও খারাপ। সত্য বটে, নারী 
শ্রমিক এবং কৃষক রমণীদের প্রতিনিধি-সভাগুলি সংখ্যায় ও কর্মপরিধিতে বেড়ে 
যাচ্ছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের সক্রিয় শক্তিগুলি বিক্ষোভ প্রদর্শনের ভেতর 
দিয়ে যা সম্পাদন করেছে, তা আদে সাংগঠনিকভাবে দৃঢ় লক্ধিবন্ধ করা হয়নি। 
এই ব্যাপারে আমর নৃনতম প্রয়োজনের এক-শতাংশও অর্জন করতে 
পারিনি। সোভিয়েতসমূহূ, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং পার্টিতে অংশগ্রহণকারী 
নারী শ্রমিক ও কৃষক রমণীদের শতকর! হারই এর অকাট্য প্রমাণ। অতি 
নিকট ভবিষ্যতে এই অভাব পৃরণ করার জন্তে পার্টিকে প্রতিটি উপায় অবস্থাই 
অবলম্বন করতে হবে । যে অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যার অর্ধাংশ 
সোভিয়েত এবং পার্টির ক্রমবিকাশের প্রশস্ত পথ থেকে একপাশে নিধিকার 
দাড়িয়ে থাকে, সেরকম একটি পরিবেশ আমরা বরদাস্ত করতে পারি ন!। 

ঘে) হ্বেচ্ছাসেবী জন-গ্রবর্তক সংগঠনগুলি বিশেষ মনোযোগের যোগ, 
বিশেষতঃ, শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতাদের সংগঠনগ্ুলি। এগুলির আছে 
একটা মহান ভবিস্তৎ! বিকাশলাভ করার উপযুক্ত অবস্থা পেলে, সেগুলি 
চর্বহার জনমতের ইচ্ছাশক্কিকে ব্যক্ত ও বহন করার একট। অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ 
ও ক্ষমতাশালী মাধ্যম হতে পারে। আমাদের সোভিয়েত জনজীবনে 
ক্রট-বিচ্যুতিগুলি প্রকট করে তুলে ধরতে এবং সংশোধন করতে সর্হহারাদের 
জনমতের শক্তি সম্বন্ধে আপনার অবহিত। প্রশাসনিক চাপের চেয়ে এটা 
অনেক বেশি কার্ধকর। সেই কারণেই পার্টি অবশ্তাই এই সংঠন গুলিকে প্রত্যেক 
রকমে লাহাধ্য করবে। 

(২) বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন রাষ্ট্রযস্ত্রের প্রতি । এই কর্মক্ষেত্রের 
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অবস্থা ঘে অসস্তোষজনক সে-বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করার অবকাশ একরকম 
নেই বললেই চলে । ূ 

(ক) রাষ্ট্রতস্রকে ছোট ও সহঙ্জ করার জন্তে লেনিনের নির্দেশগুলিকে 
সম্পাদন করা হয়েছে মাত্র আংশিকভাবে, যৎ্পরোনাস্তি অল্পমাত্রায়। যখন 
একই সময় একটা নতুন যন্ত্র ট্রাস্ট, সিগ্ডিকেট, গ্রভৃতি-_-তাদের পাশাপাশি 
গড়ে উঠেছে, তখন গণ-কমিশার সংদদসমূহ থেকে ২,০০১**০ বা ৩,৯০১৯*০ 
কর্মচারী হাঁপ করাটাকে যহ্থটির হাস বা! সরলীকরণ বলে ষথাষথভাবে বিবেচনা 
করা যেতে পারে না। এই ক্ষেত্রে লেনিনের নির্দেশগুলিকে লৌহকঠিন 
হস্তে কার্ষে পরিণত করাটাকে স্থনিশ্চিত করার জন্ত পার্টি অবশ্তই দবরকম 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। 

(খ)ট আপনাদের আমি যে অংকগ্চলি দিয়েছি তা থেকে দেখা যায় ষে, 
আমাদের সো ভিয়েতগুলিতে অংশগ্রহণ কারী পার্টি-বহিভূ্তি ব্যক্তির অন্থপাত 
অতিশয় কম। কমরেডস্, এ কিছুতেই চলতে পারে না; এইভাবে আমরা 
নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারি না। গুবেনিয়া আর উয়েজ দ্‌গুলিতে পার্টি-বহিতূতি 
ব্যক্তিদের আকর্ষণ করার ওপর বিশেষ মনোষোগ ন। দিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ 
গঠনমূলক কাজ করা অসম্ভব । বিভিন্ন পদ্ধতি উত্থাপন করা৷ যেতে পারে। 
নিয্ললিখিতটি একটি স্থবিধাজনক পদ্ধতি হতে পারে £ পার্টি-বহিভূতি জনগণকে 
প্রশাসনের বিভিন্ন “শাখায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে আকর্ষণ করে নিয়ে আসা 
এবং পরবর্জীকালে এই নির্দলীয় শ্রমিক ও কৃষকদের ভিতর থেকে অর্বোৎকষ্ট- 
দের, অধিকতর সক্ষমদের নির্বাচিত এবং সরকারী কাজে নিযুক্ক করার 
উদ্দেশে গুবেনিয়া ও উয়েজদ সোভিয়েতগুলির বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্গস্ত 
দলগুলির, অথবা আর9 ভাল, পার্টি-বহিভূত লোকদের-_ শহরের শ্রমিক ও 
উয়েজদ্পমুহের কৃষকদের-_শন্য নিদিষ্ট প্রশ্বগুলি নিয়ে নিয়মিত আহত সশ্মেলন- 
গুলির সংগঠন । আমাদের শহর ও উয়েজদ সোভিয়েতগুলির বনিগাদটার 
সম্প্রপারণ ব্যতীত, সোভিয়েত ক্রিয়াকলাপের ভিতিটাকে বিস্তারিত এবং এর 
মধ্যে পার্টি-বহিভূতত লোকদের আকৃষ্ট না করে, সোভিয়েতগুলি মর্ধাদায় ও 
প্রভাবে একট] গুরুতর পশ্চাৎগতির বিপদের মধ্যে পড়ে । 

(গ) আমাদের পার্টির মধ্যে একটা ধারণা চালু আছে যে, পার্টির আসল 
কাজ গুবেণিয়া, আঞ্চলিক ও উয়েজদ্‌ কমিটিগুলির মধ্যে এবং পার্টি ইউনিট- 
গুলির মধ্যে সীমাবন্ধ। অন্ত যে-কোন রকমের কাজ সম্পর্কে এই যুক্তি 
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দেখানে! হয় যে, এটা সঠিক পার্টি কাজ নয়। যার! ট্রাস্ট ও মিগ্িকেটগুলিতে 
কাজ করে তাদের প্রায়ই বিদ্রপ করা হয় ঃ বল! হয়, *€রা পার্টির সঙ্গে সংস্পর্শ 
হারিয়ে ফেলেছে । (কণ্ঠস্বর £ “তারা বহিষ্কত।*) অথনৈতিক সংস্থা ও 
পার্ট লংগঠনগুলি, উভয়ক্ষেজেই, কিছু কমরেড বহিষ্কৃত হওয়া উচিত। মেযাই 
হোক, আমি আলোচনা করছি ব্যতিক্রম নিয়ে নয়, হব ব্যাপার নিয়ে। 
পার্টির কাজকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করাটা আমাদের মধ্যে একট। অভ্যাসে 
ঘাড়িয়ে গেছে £ গুবেনিয়ায় ও আঞ্চলিক কমিটিনমূছে, পার্টি ইউনিট গুলিতে, 
কেন্দ্রীয় কমিটিগুলিতে, খাটি পার্টি কাজ অন্ততূক্ত করে একটা উচ্চতর শ্রেণী; 
এবং পার্টির কাজ ছিসেবে কেবল উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে উল্লিখিত, একটা নিয়তর 
শ্রেণী, সমস্ত সোভিয়েত সংস্থা এবং দর্বোপরি বাণিজ্য সংস্থাগুলির ক্রিয়াকলাপ 
যার অন্তভূক্ত। কমরেডস্‌, ব্যবসায় পরিচালকবর্গের প্রতি এইরকম একটা 
মনোভাব নিগৃঢ়ভাবে লেনিনবাদ-বিরোধী। এইরকম প্রত্যেক ব্যবসা-পরিচালক, 
ঘষে, এমনকি, জঘন্ততম দোকানে, চরম দুর্দশা গ্রস্ত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কাজ 
করে, মেও য্দি এর কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং এর উন্নতিসাধন করে, 
তাহলে, সে-ই হচ্ছে খাঁটি পার্টি-কর্মী এবং পার্টির কাছ থেকে সবরকম সাহায্য- 
লাভের যোগ্য । যদি ব্/বদা-বাণি-জ্যর প্রতি এই আভিজাতিক, বুদ্ধিজীবী 
জম্প্রদায়স্ুলভ অভিমৃখিতা চলতে থাকে, তাহলে আমাদের গঠনমূলক কাজে 
আমর! এক পাও এগিয়ে ষেতে সক্ষম হব না। সম্প্রতি খ্বের্দলভ বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
আমি একটি বন্তৃত! দিয়েছি, এবং বন্তৃতাঁকালে আমি বলেছি যে, হয়তো-বা 
আমাদের পার্টির কাজে অথবা শিল্প থেকে কমবেশি ১*১*** কমিউ“নস্টকে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে স্থানাস্তরিত করতে হতে পারে। তারা হেসেছিল। 
ভার! ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চায় না। তথাপি, এট! পুরোপুরি পরিষ্কার হওয়া 
ঘরকার যে, যদি না আমরা বাণিজ্য সম্বদ্ধে এইসব আডিজাতিক-বুদ্ধিজীবী- 
স্থলভ কুসংস্কারগুলি পার্টি থেকে সমূলে উৎপাটিত করি এবং যদ্দি না আমরা 
কমিউনিস্টরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সবদিক আয়ত্ত করি তাহলে মমাজতাম্ত্রিক 
গঠন সম্পর্কে আমাদের যত বিচার-বিশ্লেষণ সব শৃন্তগর্ভ বাগাড়ম্বরে অধঃপতিত 
হতে পারে। 

(ঘ) কমরেডস্‌, সঠিক হিসেব রাখা ছাড়া, কোন গঠনমূলক কাজ, কোন 
ঝ্বাহীয় কর্মতৎপরতা, কোন পরিবল্পন। চিন্তা কর! যায় না। আবার পরিসংখান 
ছাড়া হিসেব করার কথাও কল্পনা! করা যা না। পরিসংখ্যান ব্যতীত ছিষেব- 
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রক্ষণ এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পায়ে না। রাইকভ লশ্প্রৃতি একট! সম্মেলনে 
বলেছেন যে, বুদ্ধকালীন কমিউনিজ.ম্‌ পর্যায়ে জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদে 
কর্মরত তার 'একজন পরিসংখ্যানবিদ্‌ ছিলেন, যিনি একটা প্রদত্ত বিষয়ে এক 
কা সংখ্যা দিতেন একদিন, আর একট! ভিন্ন দফা নংখা! দিতেন পরের দিন। 
দুর্তাগ্যবশতঃ, সেইজাতীয় পরিসংখানণ্বদ আমাদের এখনো আছেন। 
পরিসংখ্যানের গ্রকৃতিই এইরকম যে, আলাদ! 'আলাদ1 উপাদান দিয়ে একটা 
ধারাবাহিক শৃংখল তৈরী হয়, আর এর গ্রন্থিগুলির একটাও ক্রটিপূর্ণ হলে সমগ্র 
কাজটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বুর্জোয়া দেশগ্রলিতে পরিসংখ্যানবিদের একটা 
বানতম পেশাদারী আত্মাভিমান আছে। তিনি মিথ্যা বলবেন না। তার 
রাজনৈতিক বিশ্বাম ও প্রবণতা যাই হোক ন1 কেন, বাস্তব দত্য ও সংখ্যানের 
প্রশ্নে, অসত্য তথ্য পেশ করার চেয়ে বরং তিনি জীবন দিতে প্রস্তত। আশ্ম- 
মর্যাদাসম্পন্ন এবং একটা নৃানত্রম বৃত্তিমূলক আত্মাভিমান আছে, এঁ জাতীয় 
বুর্জোয়া পরিসংখ্যায়কদের আমরা আরও অধিক সংখ্যায় কাজে লাগাতে 
পারতাম! পরিসাংধ্যিক কাজের প্রতি আমাদের এই অভিমূখিতা না! থাকলে 
আমাদের গঠনমূলক কাজ এক ইঞ্চিও এগোবে না। 

একই কথা বলতে হবে হিসেবরক্ষণ দম্বত্ধে । লিক হিসেবরক্ষণ 
ব্যতিরেকে অর্থনী'তিক ক্রিয়াকলাপের কোন বিভাগই উন্নতি করতে পারে না। 
কিন্তু, দৃভার্গক্রমে, একজন লাধারণ সততাপরায়ণ, বুর্জোয়া ছিসেবরক্ষকের 
প্রাথমিক গুণগুলি পর্যস্ত আমাদের ছিসেবরক্ষকদের সব নযয় থাকে না। 
গামাদের কিছু সংখ্যক হিসেবরক্ষকের উপর আমার একট প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে; 
ঠাদের মধ্যে রয়েছেন সৎ এবং একান্ত অন্ুরক্ত কমী। কিন্তু এ সত্য থেকেই 
ঘাচ্ছে যে, আমাদের অনেক অপদার্থ হিসেবরক্ষক আছে, যারা সতা-মিথা! 
মিশিয়ে যে-কোনরকম বিবৃতি উদ্ভাবন করতে পারে এবং যারা প্রতিবিপ্রবীদের 
চেয়েও বেশি বিপ্জ্নক। এইসব ক্রটি-বিচ্যুতি না কাটিয়ে উঠে, তাদের 
পরিহার না করে, আমর! দেশের অর্থব্যবস্থা! অথবা এর বাণিজ্য, কোনটাকেই 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি না। 

(ও) কোন কোন রাষ্র গুত্িষ্ঠানের পরিচালন লংস্থায় শ্রমিক ও কমিউ- 
নিষ্টদের শতকর। হার এখনে পর্যস্ত ন্যুনতম স্তরে এবং অপধাঞ্ত রয়েছে। 
আমাদের অর্থব্যবস্থার এবং লর্বোপরি আমাদের রাস্ীয় শিল্পের অস্তিত্ব ও 
জমবিকাশের পক্ষে বর্ভমান লমদ্ে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পরিচালন 
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সংস্থাগুলির এবং আমাদের বাণিজ্য সংগঠনগুলির । বহির্বাণিজ্য, অন্তর্বাণিজ্য, 
লিঙিকেটগুলি) বৈদেশিক প্রতিনিধি এবং খণদান প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, এই 
বিচাাতি অতি গ্রকটভাবে প্রতীয়মান । এই শৃন্তস্থান পূর্ণ করতে পার্টি নিশ্চয়ই 
প্রত্যেকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অন্তথায়, পার্টির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
নির্দেশগুলিকে কার্ষে পরিণত করার কোন প্রশ্নই থাকর্তে পারে না। 

0) এখনো পর্ধস্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটা অপরিহ্।্ সমস্যা রয়েছে» 
যা ছল ট্রান্টগুলিকে সংগঠিত করা এবং তাদের সঠিক আকার দেওয়া । কেন্ত্রু- 
বিন্দু যখন বাণিজ্যে স্থানাস্তরিত হয়েছে, এখন, তাহলে প্রন্থ ওঠে দেশীয় ও 
বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্ত মিশ্র ও ঘৌথ যৃলধনী প্রতিষ্ঠানগুলির৩৭ নংগঠন 
সম্পর্কে । অভ্যস্ত আচরণ থেকে দেখ! যায় যে, যদিও আমধা লাফলোর দঙ্গে 
উ্াস্টগুলির সমন্তার সম্মুধীন হয়েছি, তথাপি মিশ্র ও যৌথ মৃলধনী প্রতিষ্ঠান 
সম্পফিত সমশ্তাগুলির সমাধানের ব্যাপারে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি সংশোধনা” 
তীতভাবে ক্রটিপূর্ণ। একটা এমন ধরনের বাণিজ্য উদ্োগগুলি গঠন করার 
প্রবণত। দেখ! যার, যা এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিযন্ত্রণকে নানতম যাত্রায় 
পরিণত করে। এইরকমের প্রবণতার সঙ্গে পার্ট যে সক্রিয় শক্তি নিয়ে লড়াই 
করবে তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 

(৩) সাধারণভাবে পার্টির এবং বিশেষভাবে এর প্রধান অংশগুলির গঠন- 
পদ্ধতির উন্নতির জন্ত আমরা অবশ্খই প্রচেষ্ট। চালিয়ে যাব। কোন অবস্থাতেই 
পার্টি-ক্যাডারদের একট! রুদ্ধদ্বার কর্পে(রেশনের মতন গণ্য করা উচিত নম্ন। যা 
ক্যাডারদের শূন্যস্থান পূর্ণ করবে, দেই অপেক্ষাকৃত তরুণ পার্টি-কমাঁদের আকর্ষণ 
করে এনে ক্রমে ক্রমে তাদের প্রসারিত করা উচিত। 

(৪) বিক্ষোভ কর্মতত্পরতা সম্পর্কে : 

(ক) পার্টিনভ্দের ভিতর রাজনৈতিক অক্ষরজ্ঞান সম্পকিত অবস্থাটা 
ত্রুটিপূর্ণ (রাভপৈতিকভাবে ৬* শতাংশ নিরক্ষর)। লেনিনের স্ববতিতে 
সভ্যতালিকাতৃক্ষি অনুপাতট। বাড়িয়ে দেবে । এই অন্থবিধা দুর করতে প্রয়োজন 
প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করার, এবং করণীয় হচ্ছে এইরকম কাজ নিয়ে দামনের 
দিকে এগিয়ে যাওয়া। 

(খ) চলচ্চিত্রের অবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ । চলচ্চিত্র গণ-মান্দোল্নর নর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান একট! উপায়। এখন কর্তবা হচ্ছে এই ব্যাপারটাকে হাতে নেওয়া । 

(গ) নংবাদপত্র উন্নতি করছে, কিন্তু খেই পরিমাণে নয়। কর্তব্য হুল, 
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তেস্তায়ানক্কায়। গযাজেভার৩৮ প্রচারসংখ্যা শ লক্ষতে, প্রাতদার 
৬১*৯১০*তে বাড়ানো এবং লেনিনের স্্বতিতে নভ্যতা লিকাভৃক্ত করণের 
জন্তে, অন্ততঃ, পাচ লক্ষ প্রচারসংখ্য। গড়ে তুলে, একট জনদাধারণের 
উপযোগী পত্রিক৷ চালু করা। 

(ঘ) জনসাধারণ্যে প্রাচীরপত্রের প্রচারকার্ষেরও উন্নতি হচ্ছে, কিন্ত 
পধাপ্ত পরিমাণে নয় । করণীয় হল, প্রাচীরপত্রের সংবাদদাতাদের সহায়ত কর! 
এবং কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । 

(ঙ) গ্রামাঞ্চলের কাজও একট! খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের 
বিক্ষোভ প্রধানতঃ বাস্তবধমী হওয়া চাই । এর ভিতর থাকবে দরিদ্র ও মধ্যব্তা 
' কষকপমাজ্জকে পক্ষপাতমূলক খণবান সমেত, সর্বপ্রকার সন্ভাব্য সাহায্য প্রদান; 
যেখানে ৫,**০ যৌথ খামার আছে, সেই ইউক্রেনের কৃষক দরিদ্রদের কমিটি- 
গুলির৩৯ পদ্ধতি বরাবর প্রাথমিক যৌথ খামারের ( কমিউনগুলি নয়) ক্রম- 
লম্প্রপারণ ; লমবায় প্রতিষ্ঠান, প্রধানত: কৃষি লমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে কৃষক 
সম্প্রদায়কে অন্ততূক্তিকরণ। কৃষক কমিটিগুলিতে একট! কতৃ-ত্বপূর্ণ প্রভাব লাভ 
করাটাে একট! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজ বলে বিবেচনা করতে হবে। 
অথবা আমাদের রাষ্ট্রাধীন জংগঠনগুলিকেও৪০ উপেক্ষা করা উচিত নয়, যেগুলি 
গ্রামাঞ্চলে বিক্ষোভের জন্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থযোগ দেয় । 

€৫) পার্টি ও পার্টি-বছিভূত শক্তিনমূহের লিপিবন্ধকরণ, কর্তব্য ব্টন 
ও পধোরয়ন সম্পর্কে £ 

(ক) যথাযথভাবে তালিকাতুক্ত করার কাজ অল্পবিস্তর সম্পন্ধ হয়েছে। 

(খ) ক্যাডারদের কাজে নিয়োগের ব্যাপারগুলি অপেক্ষাকূত খাপ, 
কারণ, আভ্যন্তরীণ বিকাশের নতুন পরিবেশে আমাদের কার্যকর শক্তি- 
গুলির পুনবিস্তাস্র সঙ্গে সংস্সি্ট কাজগুলি__একাদশ কংগ্রেসে লেনিন যেসব 
কাজের একট খশড়। তৈরী করেছিলেন ১__-এখনো পর্যন্ত নম্পাদিত হয়নি । 
আমাদের সর্বোত্রুট শক্তিগুলিকে সর্বাধিক সংখ্যায় বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 
ভিতরে নিয়ে আসার অব্যবহিত করণীয় কর্ম এধনে। পর্যন্ত নমাধানের প্রতীক্ষা 
করে। 

যথাযথভাবে বলতে গেলে, জাতীয় অর্থব্যবস্থার লর্বেচ্চ পরিষদ এবং 
মর্থবিষ়ক গণ-কমিশার, বিশেষ করে এর কর সংগ্রহ ব্যবস্থার জন্তে গত বছর 
তালিকাতুক্তি ও কর্মব্টন বিভাগ কাজ করেছে, এবং প্রধানতঃ, এই প্রতিষ্ঠান 
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গুলিকেই কর্মী লরবরাহ করেছে। এখন করণীয় কাজ হচ্ছে, আমাদের 
দৃষ্টিকে বাণিজ্য আর খণদান প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে ফিরিয়ে আনা এবং সক্রিয় 
কর্মীবণ্টন ব্যবস্থার ব্যাপারে অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের উপরে তাদের অগ্রাধিকার 
দেওয়া । একাজে অল্লবিস্তর ৫,*** কমিউনিস্ট প্রয়োজন হতে পারে। 

একই সময়, করণীয় হচ্ছে, বাহিনীদের স্থান নির্দেশের বিদ্যমান প্রণালীর 
ক্রটিবিচ্যুতি দূর করতে নতুন প্রণালী সংযোজিত করা £ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 
কাজে যোগদান, সোভিয়েত ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলিতে 
স্থেচ্ছাকমাঁদের তালিকায় নাম লেখানো। কোন কোন জেলায় অনুকরণীয় 
কর্ম প্রচেষ্টা সংগঠিত করার প্রশ্বের সঙ্গে এই প্রণালী প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, এ 
এমন একট! ব্যাপার, যা বর্তমান অবস্থায় সরিয়ে রাখা যায় না। আদশ 
কর্ম সম্পর্কে লেনিনের ধারণাকে, যার একটা মোটামুটি রূপরেখা তিনি 
একেছেন তার পণ্যের মাধ্যমে কর৪২ নামক পুস্তকে, তা অবস্তুই ফলপ্রস্থ 
করতে হবে। 

গে) পার্টি ও পার্টি-বহিতূতি নতুন কমীঁদের পদোক্সয়নে বিশেষ মনোযোগ 
একান্তভাবে নিয়োজিত করতেই হবে । উপর থেকে নিয়োগ করে নতুন লোক 
বৃদ্ধি করার পদ্ধতিটা পর্যাপ্ত নয়। একে লম্পূরণ করতে হবে বাস্তব 
ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকার সময়, আমাদের কর্মতৎপরতার মধ্যে নতুন লোক 
গ্রহণ করার লময়, নিম্ন লোকদের উচ্চতর পদে উন্নীত করার প্রণালী হার] । 
এই সম্পর্কে শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ট্রাস্টগুলির দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে কারখান৷ 
শ্রমিকদের এগিয়ে দেওয়ার কাজে, কারখান। ও ট্রাস্টগুলির উৎপাদন মন্ত্রপা- 
ভার একট! বৃহৎ অংশ গ্রহণ করা উচিত। গুবেনিয়া ও উয়েজদ্‌ শহরমমূহের 
পোভিয়েতগুলির বিঠিম্প বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত শ্রমিক দলগুলিকে, বিশেষ 
প্রসঙ্গ নিয়ে বিচার-বিঙ্লেষণকারী আময়িক সম্মেলনে পরিবতিত করে এবং 
এইসব সম্মেলনের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, সোভিয়েতসমূছের যারা সভ্য এবং, 
বিশেষভাবে, যারা লভ্য নয_শ্রমিক ও কুষক, নারী ও পুরুষ__উভয়কে 
আকর্ষণ করে নিয়ে এসে, আমর! এদের নিশ্চয়ই সম্প্রসারিত করব। একমাত্র 
এইপব প্রশস্ত ব্যবহারিক কর্মতৎপরতার ভিতর দিয়েই আমর! পার্টি-বহিভূণত 
শ্রমিক ও রুষকদের মধ্য থেকে নতুন নতুন কর্মীদল উন্নীত করতে সমর্থ হুব। 
বড় শহছরগুলিতে লেনিনের স্বতিতে তালিকাতুক্তকরণের বিরাট ঢেউ এবং 
কৃষবগোর্ঠীর বধিত রাজনৈতিক বর্ষতৎপরতা! লমত্ত সন্দেহ অতিক্রম করে 
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দেখিয়ে দেয় যে, এই নতুন শক্তির উন্নয়ন পদ্ধতি বিরাটভাবে ফলগ্রন্ু 
হতে বাধ্য । - ৰ 

(৬) আভ্যন্তরীণ পার্টি-জীবন সংক্রান্ত ছুটি সিদ্ধান্ত : 

(ক) পার্টির কেন্্রীয় কমিটিকে প্রশত্ত করার তথাকথিত “নীতি” নিভূলি 
প্রমাণিত হয়েছে। কেন্ত্রীয় কমিটিকে প্রশস্ত করার অপরিমেয় মৃল্য, অভিজ্ঞতা 
দেখিয়ে দিয়েছে যে, যেলব কমরেড কেন্দ্রীয় কমিটিকে সংকুচিত করার 'নীতি' 
সমর্থন করেছিলেন তার! একটা ভূঙ্গ পথ নিয়েছিলেন। র 

(খ) পার্টি একট! ভাঙন অবস্থার মধ্যে, বিচার-বিঙ্লেষণের লময় বিরোধী 
পক্ষ এট! জাহির করে যে সম্পূর্ণ তুল করেছিল, তা এখন সকলের কাছে স্পষ্ট । 
কোন্রকম গুরুত্ব আছে, এরকম একটা প্রতিষ্ঠানও আমাদের পার্টির মধ্যে 
আপনাদের খুঁজে বের করার সম্ভাবনা নেই, যে, আভ্যন্তরীণ পার্টি-জীবনের 
ক্রমোন্নতি এবং পার্টির বলিষ্ঠ ক্রমবুদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে, বলবে না যে, এই 
সেদিন মাত্র যার! দাড়কাকের মতে। আমাদের পার্টি সর্বনাশের পথে এগিয়ে 
যাচ্ছে বলে তারম্বরে চিৎকার করছিল, বস্ততঃপক্ষে, তার! পার্টিকে জানত না, 
পার্টি থেকে তার! ছিল বছ দুরে, এবং যাদের লঙ্গতভাবেই বর্ণনা করা উচিত 
পার্টির ভিতরে বহিরাগত বলে, এর তাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 

ংক্ষেপে বলতে গেলে £ আমাদের পার্টি ক্রমে ক্রমে বড় হচ্ছে; দৃঢ়তার 
দজে লামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; শ্রমিকশ্রেণীর কার্ধমাধনের সর্বাধিক 
প্রভাবশালী মাধাম হয়ে উঠছে। লেনিনের স্থৃতিতে তালিকাহুক্তি তার 
প্রত্যক্ষ নিদশন1 (দীর্ঘ হর্বধবনি।) 


আলোচনার জবাব 

২খশেমে 

কমরেডস্, আমি বক্তৃতাগুলির কোনটার মধ্যেই কেন্দ্রীয় কমিটির 

ঈংগঠন সংক্রান্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ খুজে পেলাম না। এর দ্বারা 

আমি এটাই বলতে চাই যে, সেই রিপোর্টের সিদ্ধান্ত গুলির সঙ্গে কংগ্রেস 
একমত। (হ্র্ধবনি।) 
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আমার রিপোর্টে আমি আভ্যন্তরীণ-পার্টি মতভেদ লম্পফিত আলোচন! 
থেকে স্থচিস্তিতভাবে নিরম্ত থেকেছি । আমি মেগুলির উল্লেখমাআ করিনি, 
কেননা যে ঘ! শুকিয়ে গেছে এবং তাই মনে হয়েছিল, তাকে আবার খু'চিয়ে 
ধের করতে ইচ্ছা করিনি। কিন্ত, যেহেতৃ, ট্রট্‌স্কি ও প্রিয়োব্রাবেনৃস্থি 
কতকগুলি বেঠিক বিবৃতি দিয়ে আর চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই প্রশ্বগুলি ম্পর্কে 
কিছুটা বলেছেন, সেইহেতু চুপ করে থাকাটা ঠিক হুবেনা। এই অবস্থায় 
নীরবতার অর্থ বোধগম্য হবে না । 

কমরেড ক্ুস-স্কায়া আমাদের মতবিরোধগুল নিয়ে বিতর্কের পুনরাবৃত্বিতে 
এখানে আপত্তি করেছেন। এইরকম পুনরাবৃত্তির আমি চূড়ান্তভাবে বিরোধী, 
এবং আমার রিপোর্টে এই অনৈক্যগুলি সম্বন্ধে আমি যে কিছুমাত্র বলিনি, 
তার যথাযথ কারণও তাই। কিন্তু, যখন বিরোধী পক্ষের কমরেডরা বিষয়- 
বন্তটাকে উদগীরণ করেছেন এবং একটা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, তখন আর 
নীরব হয়ে থাকার আমদের কোনও আঁধকার নেই। 

আমাদের অনৈক্যের কথা বলতে গিয়ে ট্রট্‌ক্কি ও প্রিয়োব্রাঝেন্ স্ব, উভয়েই, 

ংগ্রেসের মনোযোগ একট! সিদ্ধান্তের ওপর কেন্দ্রীভূত করতে চেষ্টা করেন, 

লেটা হল ডিসেম্বর ৫ তারিখের । তার! তূ'লে যান যে, এটা ছাড়াও, পালোচনার 
ফলাফলের ওপর আরও একটি দিদ্ধাস্তং৩ আছে। তারা ভূলে যান যে, একট! 
পার্টি সম্মেলন হয়েছিল, এবং পর্যালোচনার একট! নতুন ঢেউ কেন্জ্রীয় কমিটির 
€ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের অন্থপারীও হয়েছিল, যার ফলাফলের মৃল্যাবধারণ হয় 
আয়োদশ সম্মেলনের একটা বিশেষ দিদ্ধান্তে। তারা ভূলে যান যে, ত্রয়োদশ 
লম্মেলনকে চেপে রাখাটা বিরোধাঁদলের পক্ষে একটা! প্রতিক্রিয়া সষ্টি না করে 
পারে না। 
লশ্মেলন যে অর্থ সংক্রান্ত নীতি স্থন্ধে একটি, আর, পার্টি ব্যাপারের 
উপর ছুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এই ঘটনার প্রতি আমি বংগ্রেদের দৃষ্টি আকধণ 
করছি। কেন? সমগ্র পার্ট কতৃক অন্থমোদ্দিত এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ছারা 
৫ই ডিসেম্বর গৃহীত একটি দিদ্ধান্ত ছিল, এবং তার পরে, একই প্রশ্বে, পেটি- 
বুর্জোয়। বিচ্যুতি সম্বন্ধে, একট! ছ্বিতীয় দিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অপারহাধতা দেখা 
দেয়। কেন এই জ্বালাতন? ঠককিয়ংটা কী? টৈকিয়ৎট। হচ্ছে এই ষে, 
গমগ্র পর্যালোচনাট। ছুটি পর্যায়ে নিষ্পন্ন হয়েছিল। প্রথমটার পরিসমাণ্ডি হয় 
«ই ডিসেম্বরের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের নাথে লাখে, আর দ্বিভীয়টার, 
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পেটি-বুর্জোয়! বিচাতি বিষয়ক সিদ্ধান্তের সাথে লাথে। সেই লময়, অর্থাৎ প্রথহ 
পর্যায়ে, আমর! বিশ্বাস করেছিলাম যে, ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তটা সম্ভবতঃ 
পার্টির ভিতরের মতবিরোধের একটা অবসান ঘটাবে, এবং সেই কারণেই, 
গতবারে ত্রয়োদশ সম্মেলনে এই পর্যায় নিয়ে আলোচনার সময় আমি বলেছিলাম 
যে, বিরোধী পক্ষ যদি সেইরকম ইচ্ছ। করত, ৫ই ডিসেম্বরের দিদ্ধাস্তট পার্টর 
আভ্যন্তরীণ বিবাদটাকে নিম্পত্তি করতে পারত । গেই কথাই আমি বলেছিলাষ, 
এবং লেইটাই আমর! সকলে বিশ্বাপ করেছিলাম | কিন্তু, আমল বিষয়টা 
হচ্ছে এই ষে, সেই পধায়ের সঙ্গে আলোচনার অবসান ঘটানো হয়নি । ৫ই 
ভিলেম্বরের সিদ্ধান্তের পরে প্রকাশিত হুল ট্রট্সক্কির পন্জাবলী--একট! নতুন 
কর্মস্থচী, য৷ জাগিয়ে তুলল নতুন বিতর্কের বিষয় ; এবং এইটা পূর্ববর্তীটার 
চেয়ে আরও প্রচণ্ড। একটি আলোচনার নতুন ঢেউ পার্টির অভ্যন্তবে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার হুযোগটাকে এইটাই দিল ধ্বংস করে। এইটাই হুল দ্বিতীয় 
পর্যায়কাল, যেটাকে বিকদ্ধবাদীর! এখন চাপা দিতে আর এড়িয়ে যেতে চেষ্টা 
কখছে। 

আমল বক্তব্যট! হল এই যে, গ্রথম পর্যায়ের যে আলোচন! প্রতিফলিত 
হয়েছিল ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের মধ্যে, তার সঙজে দিতীয় পর্যায়ের 
আলোচনার বিরাট পার্থক্য আছে। সেই গৃহীত প্রস্তাবে ক্যাডারদের কোন 
অধোগতি নিয়ে প্রশ্ন তোল। হয়নি। ধার সঙ্গে যুস্তভাবে আমর 
প্রস্তাবটির কাঠামোটা তৈরী করেছিলাম, নই ট্রাট্স্কিও ক্যাডারদের একটা 
অধঃপতনের পরোক্ষ উল্লেধ করার মতো! ততটা কিছু করেননি । স্পঃতঃ, 
তিনি এই অতিরিক্ত বিতর্কের বিষয়টাকে জিইয়ে রাখছিলেন তার পরবরা 
ঘোষণার জন্তে। অধিকন্ধ, ছাত্র-যুব সন্প্রদাপই যে নিহ্বলতম ব্যারোমিটার এ 
প্রশ্থ ৫ই ডিসেম্বরের সিদ্ধান্ত উত্থাপন করে না। এই প্রশ্নটাও উট.স্কি নতুন 
আলোচনার্থ মত ঘোষণার জন্তে বাহুতঃ মঞ্জুত করে রাখছিলেন। ৫ই 
ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের মধ্যে না ছিল হাতিয়ারকে আক্রমণ করার প্রবণতার 
কোনরকম কিছু, না ছিল পার্টিযস্ত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্তে 
গাবিগুলির কোন কিছু যে লম্পর্কে উটক্কি তার পরবতী পজ্জাবলীতে এত 
বিস্তুতভাবে আলোচন। করেছেন। পরিশেষে, ৫ই ডিসেম্বরের দিদ্ধান্তে উপদলের 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন ইর্দিতই ছিল না, যদিও এই প্রশ্নটি, এই উপদলের 
প্রশ্থে ইট.স্কি তার পরবতা পআবলীতে এত বিশদ্দভাবে বলেছেন। 
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নেখানে ৫€ই ডিসেম্বরের পূর্বে বিরোধী পক্ষ যে. দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন এবং 
€ই ভিসেম্বরের পরে এর নেতৃবৃন্দ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন, তার মধ্যে আপনারা 
পাবেন অপরিমেয় বৈসাদৃষ্ঠ । 

এখন, কৌশলে পার্টিকে পরাত্ত কর! যাবে, স্পষ্টতঃ এই বিশ্বাসে, ইউস্ষি 
এবং প্রিয়োত্রাবেন্স্কি যেটা আলোচনার ছ্িতীয় পধায়ে গ্রকটিত হয়েছিল, সেই 
গাদের দ্বিতীয় বর্মপদ্থাটাকে চাপা দিয়ে গোপন করতে মচেষ্ট। না, আপনারা 
দাফল্যলাভ করবেন না! আপনাদের অতি চতুর কৌশল এবং কূটনীতি 
দন্বেও আপনারা কংগ্রেষকে প্রতারণ। করতে পারবেন না। €ই ভিসেম্বরের 
দিদ্ধান্তের ংক্ষেপিত আলোচনার প্রথম পর্যায় এবং পের্টি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি 
মংক্রান্ত সম্মেলনের দিদ্ধান্তে সংক্ষেপিত ছ্িতীয় পর্যায়, এ ছুটি বিষয়েই কংগ্রেস 
ষে তার মতামত বিবৃত করবে আমার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

এই ছুটি সিদ্ধান্ত একটিমাজ পূর্ণ বস্তর-_পর্যালোচনাটির-_ছুটি অংশ। 
এবং ধিনি মনে করেন যে এই ছুটি অংশকে তালগোল পাকিয়ে কংগ্রেলকে 
প্রতারিত করতে পারবেন, তিনি ভ্রাস্ত। পার্টি পূর্ণতাগ্রাপ্ত হয়েছে; এর 
রাজনৈতিক বোধশক্তি একট] উচ্চতর মানে রয়েছে, অতএব, কুটিল কৌশলের 
দ্বারা একে ছলন! করা যাবে না। এইট।ই বিরোধী পক্ষ বুঝতে পারেন না, 
এবং সেইটাই হচ্ছে তার ভ্রান্তির সারমর্ম 

আহ্বন, আমর! পরীক্ষা করে দেখি, «ই ডিমেম্বরের পরে বিরোধী পক্ষ 
ভখপিত কর্মহচী সম্পর্কে কারা নঠিক প্রমাণিত হয়েছে। ইউ্রট্‌স্কির 
পত্জাবলীতে লালিত চারটি নতুন সমস্তা নম্বদ্ষে কারা লঠিক প্রমাণিত 
হয়েছে? 

প্রথম বিচার্য বিষয়ঃ ক্যাডারদের নীতিভ্রষ্টতা। আমর! লকলে দাবি 
করেছি এবং দাবি করে যাচ্ছি যে, ক্যাভরর! যে নীতিত্রষ্ট হচ্ছে ত৷ প্রমাণ 
করার জন্তে গ্রকৃত ঘটনাগুলির উল্লেখ কর! ছোক। কিন্কু কোন ঘটনাই পেশ 
কর! হয়নি, করা যেতও না, কারণ এ ধরনের কোন ঘটনাই নেই। এবং 
তামরা যধন যথাযথভাবে বিষয়টা অনুসন্ধান করলাম, কোনও কোনও বিরোধা 
নেতার পক্ষে পের্টি-বুর্জোয়। নীতির দিকে সন্দেহাতীতভাবে শর্ট হওয়া ছাড়া, 
আমর! সকলে আর কোনও অধোগতি খুজে পেলাম না। তাহঞ্জে কার। 
জুঠিক প্রমাণিত হল? বিরোধীপক্ষ নয়, এইটাই প্রতিভাত হবে। 

দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় £ সেই যে ছাত্র-যুব সম্প্রদায় যাদের তারা৷ মনে করেন 
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বিশ্বস্ত ব্যারে/মিটার ছিলেবে। এই দফাটায় কার! ঠিক প্রমাণিত হয়েছে? 
আবার এই ধারণাই হবে যে, বিরোধী পক্ষ নয়। এই পর্যায়কালে পার্টির 
ক্রমবৃদ্ধির দিকে, ২,**১*** নতুন সভ্য ভণ্তি হওয়ার দিকটা দেখলেই এটা 
মেনে নিতে হয় যে, ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, ব্যারোমিটারটা খু জতে হবে 
শ্রামকশ্রেণীর দাধারণ ক্মিবৃন্দের মধ্যে, এবং পার্টিকে অবশ্তই নতুন করে 
রূপায়িত করতে হবে, ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের নয়, শ্রমিকশ্রেণীর প্রাণকেন্ত্রকে 
ভিত্তি করে। ভু-লক্ষ নতুন সভ্য-_সেটাই হুল ব্যারোমিটার। এখানেও 
বিরোধ পক্ষ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে । 

তৃতীয় বিচার্ধ বিষয় : হাতিয়ারের বিরুদ্ধে পিটুনি প্রতিবিধান, পার্টি- 
যস্ত্রের উপর আক্রমণ । কার! নিরভূল প্রমাণিত হয়েছে? এবারেও, বিরোধী 
পক্ষ নয়। হাতিয়ারের ওপর আক্রমণের পতা ক গুটিয়ে নিয়ে এরা প্রতিরক্ষার 
দিকে চলে গেছে। আপনারা সকলেই দেখেছেন এরা কী রকম কৌশল খাটিয়ে 
এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে, কেমন করে পার্টিযস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বংখল- 
ভাবে পশ্চাদপসরণ করেছে। 

চতুর্থ বিচার বিষয়; চত্রান্তকারী বিরোধী দল ও উপদল। ইট্স্কি 
ঘোষণ। করেছেন যে, তিনি দৃভাবে উপদল-বিরোধী। সে-সমস্তই খুব ভাল 
কথা, চমতকার । কিন্তু যদি প্রশ্নটার ইতিহাসটাকে নিয়ে লতর্কভাবে 
পর্যালোচন! করতেই হয়, তাহলে আমাকে কোন কোন বাস্তব সত্য পুনরায় 
গ্রতিপাদন করতে দিন। ডিসেম্বর মালে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির ( একটি সাব- 
কষিশন ) ৫ই. ডিসেম্বর প্রকাশিত নিদ্ধান্তটি রচনা করে। এই সাব-কমিশন 
তিনজন সভ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল £ উ্রট্স্কি, কামেনেভ, স্তালিন। «ই 
ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তের মধ্যে যে উপদলগুলির কোন উল্লেখ নেই, এটা কি 
আপনার! লক্ষ্য করেছেন? স্ার্থান্বেধী চক্রান্তকারী বিরোধী দলগুলির 
নিষিদ্ধকরণ নিয়ে এটি আলোচন। করেছে, কিন্তু উপদলগুলিকে নিষিদ্ধ করা 
সম্পর্কে কিছুই বলেনি। তার ভিতর পার্টি-এক্য সম্বন্ধে স্থপরিজ্ঞাত দশম 
কংগ্রেলের নিদ্ধান্তের একটা উল্লেখমাত্র এছে। এর ব্যাখ্যা করা যাবে 
কেমন করে? এটা কি কোনও আকম্মিক ঘটনা ছিল? না, এটা তা 
নয়। উপদলগ্ুলি নিষিদ্ধ করার জন্তে কামেনেভ আর আমি জিদ্‌ ধরে- 
ছিলাম। তাদের নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন ট্রট্ক্ষি, 
আর গার প্রতিবাদট। ছিল একটা চরমপত্রের অনুরূপ, কেননা, তিনি এই 
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অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি প্রস্তাষের পক্ষে ভোট 
দ্দিতে পারেন না। আর আমরা এ অবস্থায় দশম কংগ্রেদের সিদ্ধান্তের 
দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার মধ্যে আমাদের লীমাবন্ধ রাখলাম, যেটা 
ইউস্কির, আপাতঃদৃষ্টিতে, মে লময়ে পড়া ছিল না, এবং যেটা শুধু পার্টি- 
বিরোধী চক্রকেই নয়, উপদলগুলির নিষিদ্ধকরণের শর্তও আরোপ করে। 
( উচ্চহান্ত, হর্ষধ্বনি। )সে সময় ট্রঃস্কি ছিল উপদলগুলির ম্বাধীনতার 
পক্ষে। এই কংগ্রেষে তিনি ৫ই সিসেম্বরের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন। 
কিন্ত রু. ক. প1 (ব)-র কেন্দ্রীয় কামটির কাছে ৯ই ডিসেম্বর, অর্থাৎ পা্টি- 
ব্যাপার অন্বদ্ধে পিঘান্ত গ্রহণের চারদিন পরের চিঠিতে, উট-ক্কি লেখেন; 
“উপদল এবং দলানলিমূলক গঠনগুলির প্রশ্ন সম্বন্ধে পলিটব্যুরোর সগ্াদের 
নিছক আহুষ্ঠানিক আচরণে আমি বিশেষভাবে আশংকিত।' দে ব্যাপারে 
আপনারা! কী মনে করেন? এখানে আমরা পাচ্ছি একজন এমন লোক যিনি 
পিদ্ধাস্তটির উচ্চ প্রশংসা করেন, কিন্তু যিনি, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, উপদল ও 
লাদলির প্রশ্ন দথ্ঘদ্ধে পপিটবুুরোর আচরণে অন্তরে অন্তরে আতংকিত। এটা 
এমন লক্ষণ প্রকাশ করে বলে মনে হয় না যে, তিশি তখন উপদল নিষিদ্ধ 
করার পক্ষে ছিলেন। না, সেই সময় উটস্কি ছিলেন উপদল গঠন এবং তার 
স্বাধীনতার পক্ষে । 

অধিকন্ধ, দশম পার্টি কংগ্রেণ কর্তৃক মীমাংসিত দলাদলির প্রশ্রটাকে, কতক- 
গুলি বাধানিষেধ দুর করার অর্থে, আরও স্পষ্টভাবে একটা নিদিষ্ট রূপদান করা 
হোক, এই দাবি করে প্রিয়োব্রাঝেন্ক্কি মস্কোতে যে প্রস্তাবটি পেশ করে- 
ছিলেন, কে সেটা স্মরণ করেন না? এখানে, মস্কোতে, প্রত্যেকের এটা মনে 
আছে। ব্রেম্ট শান্তির সময়ে পার্টির মধ্যে যে স্থশূংখল অবস্থা ছিল, তাকে 
আমাদের ফিরিয়ে আনার জন্য যে সংবাদপত্র প্রবন্ধগুলিতে প্রিয়োত্রাবেন্স্কি 
দাবি করেছিলেন, সেগুলির কথা ধার ল্মরণে নেই, এমন কেউ আপনাদের 
মধ্যে আছেন কি? তথাপি, আমরা জানি যে» ব্রেন্ট পর্বে চক্রগুলিকে টিকে 
থাকার অনুমতি দিতে পার্টি বাধ্য হয়েছিল__সেটা! আমরা সকলে খুব ভালভাবে 
জানি। আর, কার এ কথা মনে নেই যে, ভ্রয়োদশ সম্মেলনে আমি যখন 
গবচেয়ে সহজ বিষয়টার প্রস্তাব করেছিলাম--এঁক্য লম্বদ্বে,। উপদল নিষিদ্ধ- 
করণ সম্বন্ধে পার্টি-সদম্যদের সিদ্ধান্তের সম দফ1 মনে করিয়ে দেওয়া--তখন, 
কার মনে নেই যে, লমস্ত বিরুদ্ধবাদীর। কা গ্রচণ্ড আক্রেশে গে। ধরেছিলেন 
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যে, এ বিষয়টা উপস্থিত করা উচিত নয়? সুতরাং, এই গুশ্বটায় বিরোধী পক্ষের 
মনোভাব ছিল লম গ্রভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে উপদলগুলির স্বাধীনতার পক্ষে। এব 
মনে করেছিলেন যে, পার্টি-বিরোধী চক্রের নয়, কাজের সুবিধার অন্ত শাখাদ্ল- 
গুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এর] দাবি করছিলেন, এই ঘোষণা করে এর! পার্টির 
পদ! সতর্ক পাহারাকে শিথিল করে দিতে পারবেন। আজ যদ্দি আমাদের 
বলা হয় যে, বিরোধী পক্ষ উপদলগুলির বিপক্ষে, তা বেশ, সে সবই ভাল 
কথা । কিন্ত এটাকে তাদের পক্ষ থেকে একট! আক্রমণ বলে নিশ্চয়ই অভিহিত 
কর! যায় না £ এটা একটা বিশৃংখল পশ্চাদপলরণ, এই প্রশ্থেও যে কেন্দ্রীয় কমিষ্টি 
ঠিক ছিল এটা তারই একটা নিদর্শন । 

কমরেডস্‌, বাস্তব ঘটনাগ্পিকে আগাগোড়া সমালোচনার পর ট্রটস্কি ও 
প্রিয়োত্রাঝেনৃস্কি পার্টি সংগঠন সংক্রান্ত প্রশ্নগ্তলি সম্দ্ধে তাদের উক্তিগুপির 
মধ্যে ষে কিছু কিছু মৌলিক তুল করেছেন, সে সম্বন্ধে আমাকে ছু-চারটে বথা 
বলার অন্থমতি দিন। 

উট্‌স্কি বলেছেন যে, গণতস্ত্রের মূল উপাদানটিকে জন পারম্পর্যের প্রশ্নে 
পরিণত কর! যেতে পারে। সেট! ভূল, মূল নীতির দিক থেকে ভূল । গণতস্ত্রের 
সার অংশকে কোনক্রমেই ভাতে পরিণত করা যায় না। সমকালীন গণপর্যায়ের 
প্রশ্ন গৌণ। আমাদের পার্টির প্রাণশক্তি এবং সেই সম্পকিত অস্কগুলি থেকে 
দেখা যায় যে, পার্টির অপেক্ষাকৃত তকণ সম্প্রদায়কে ধাপে ধাপে ক্যাডারদের 
স্তরে টেনে আন হচ্ছে_যুবদের কর্মীস্তর থেকে ক্যাডারদের অম্প্রপারিত করা 
হচ্ছে। লব সময়ে সেটাই হচ্ছে, আর সেটাই হবে পার্টির পদ্ধতি । মাজত 
তারাই, যারা, আমাদের ক্যাডারদের মনে করে একট রুদ্ধদ্বার সতত! বলে, একট! 
বিশেষ স্থবিধাপ্রাপ্ত জাত বলে, যারা তাদের কর্মীন্তরগুলিতে নতুন সভ্যদের 
ঢুকতে দেয় না, মাত্র তারাই, যারা, আমাদের ক্যাডারদের মনে করে পুরানে! 
শাসনতস্ত্রের একরকমের অফিপার বাহিনী বলে, যারা, ভাদের পক্ষে “র্যাদা- 
হানিকর' বলে অন্তান্ত সব পার্টিসভ্যদের অবজ্ঞার চোখে দেখে, মাত্র তারাই, 
যার! ক্যাডারদের আর যুবদের পার্টি উপাদানের মধ্যে একটা গৌঁজ ঢোকান্তে 
চায়-_একমাত্র তারাই পারে পার্টির মধ্যে সমকালীন ব্যক্তি পর্যায়ের প্রশ্থটাকে 
গণতন্ত্রের অপরিহার্ধ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে তুলতে । গণতন্ত্রের মূল উপাদান সম- 
কালীন ব্যক্িবর্গের প্রশ্নের মধ্যে নিহিত থাকে না, থাকে ম্বাধীন কর্মতৎ্পরতার, 
পার্টি-নেতৃত্বে পার্টি-সভ্যদ্দের একটা সক্রিয় অংশগ্রহণ করার প্রশ্রের মধ্যে । 
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অবস্ত আমাদের আলোচনাটা যদি একটা নিছক আন্নুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক পার্ট 
ম্পর্কে না হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর জনসমষ্টির লে অচ্ছেস্ত বন্ধনে লংযুক্ত একটা 
অকুত্রিমভাবে সর্বহারাদের পার্টি সম্পর্কে হয়ে থাকে, তাহলে, এইভাবে, এবং 
একমাআ এইভাবে, গণতন্ত্রের প্রশ্নটাকে উপস্থাপিত কর! যেতে পারে। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন। ট্রট্স্কি বলেন, সবচেয়ে বড় বিপদ হল পার্টিযস্ত্রকে আমলা- 
তাম্্রকতায় পরিণতকরণ। এটাও ভূল । বিপদট! এখানেই নয়, বিপদ থাকে 
পার্টির সত্যপত্যই নির্দলীয় জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনার মধ্যে। 
এরকম আপনাদের একটা পার্ট থাকতে পারে যার হাতিয়ারটি গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে গঠিত, কিন্ত পার্টিটা যদি শ্রমিকঙেণীর সঙ্গে সংযুক্ত না থাকে, তাহলে 
এই গণতগ্র হবে একেবারে অকেজো, একটা কানাকড়ির দামও এর থাকবে না। 
পার্টি থাকে শ্রেণীর জন্ক। যতদিন পর্যন্ত তা শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, এর 
পঙ্গে সম্পর্ক রাখে, পার্টি-বহিভূ্তি জনসাধারণের মধ্যে মধাদা ও শ্দ্ধার পান 
থাকে, আমলাতাস্ত্রিক ক্রটিবিচ্যুতি থাকা সত্বেও ততদিন পর্যন্ত তা বাচতে 
এবং বিকাশলাভ করতে পারে, আমলাতান্ত্রিক অথবা গণতান্ত্রিক যে 
পদ্ধতিতেই আপনারা পার্টি প্রতিষ্ঠান গঠন করুন না! কেন, তাতে কিছু আলে 
যায় না, কিন্ত এইসবের অভাবে পার্টির ধ্বংস অনিবার্ধই হয়। পার্ট হল শ্রেণীর 
অংশ) শ্রেণীর জন্তুই তা বেঁচে থাকে, নিজের জন্য নয়। 

তৃতীয় যুক্তি, এটাও আদর্শের দিক দিয়ে ভ্রমাত্মক : ট্রটুস্কি বলেন, পার্টি 
কোন তুল করে না। দেটাতৃল। বড় একটা করে না এমন নয়, পার্টি তুম 
করে। তৃলত্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে কেমন করে নিতৃলি নেতৃত্বের অনুশীলন 
করতে হয়, পার্টিকে সেই শিক্ষ। দিতে ইলিচ আমাদের শিখিয়েছেন। পার্টি 
ঘি কোন তুল না করত, তাহলে এমন কিছুই থাকত না, যা থেকে একে শিক্ষা 
দেওয়া যায়। আমাদের করণায় হচ্ছে এই তৃলগুলিকে খুজে বের করা, 
ভাদের মূল কারণগুলিকে নগ্রভাবে প্রকট করা, এবং পার্টি আর শ্রমিক- 
শ্রেণীকে দেখিয়ে দেওয়া, আমরা কেমন করে এই তৃপন করেছিলাম, আর কেমন 
করেই-ব1 ভবিষ্যতে এরূপ তূলের পুনরাবৃত্ধিকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি। 
এ ছাড়া, পার্টির ক্রমোন্ধতি অসন্তব হয়ে উঠবে। এনা হলে পার্টি নেতৃবৃন্দের 
আর ক]াডারদের উন্নতিমাধন অসম্ভব হয়ে উঠবে, যেহেতু তাদের তৃলত্রস্তির 
লঙ্গে লড়াই করা এবং তাদের অতিক্রম করার কঠোর চেষ্টার মধো তারা বর্ধিত 
ও শিক্ষিত হয়েছে। ট্রট্স্কির এই বিবৃতিটাকে আমার কাছে এক রকমের 
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প্রশংসা! বলে এবং সেই লঙ্গে পার্টিকে বিদ্ঞপ করার একটা চেষ্টা__সত্য বষ্টে 
একট] বার্থ চেষ্টা--বলে মনে হয়। 

তার পর প্রিয়োব্রাবেন্স্কি সম্বদ্ধে। তিনি বলেছেন বহিষ্করণের বথা। 
প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি অনুভব করেন ষে, বহিষ্করণটা বিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য পার্টি 
পংখ্যাগরিষ্ঠের একটা অস্ত্রবিশেষ। ম্পষ্টতঃই তিনি বহিষ্করণ কাধে ব্যবহৃত 
পদ্ধতিগুলিকে অনুমোদন করেন না। এটা একটা নীতিগত প্রশ্ন । অবাঞ্ছিত 
ব/ক্তিদের সময় সময় বের করে ন! দিলে ষে পার্টি তার কর্মীন্তরকে শক্তিশালী 
করতে পারে না, এটা উপলব্ধি করার ব্যথতাই প্রিয়োব্রাঝেন্ত্কির নিগৃড় 
ভ্রান্তি। কমরেড লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন যে, পার্টি যদি অবাঞ্ছিত 
উপাদানগুলিকে, যা সাধারণ লদন্তের মধ্যে অঙ্প্রবেশ করে এবং করতে 
থাকবে, দৃঢ়তার লজ্ে নিয়মিতভাবে দূর করে দেয় একমাআ তাহলেই নিজেকে 
আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে। লাধারণভাবে আমরা যদি পার্টি থেকে 
অবাঞ্ছিতদের বহিষ্করণকে অস্বীকার করতাম, তাহলে আমাদের লেনিনবাদের 
বিরুদ্ধাচরণ করা হতো । বর্তমান বহিষ্করণের লম্পর্কে ভুলটা কোথায়? বল! 
হয়ে থাকে, কতকগুলি ব্যক্তিগত ভূ কর! হয়েছে। নিশ্চয়ই করা হয়েছে। 
কিন্ত, ব্যক্তিগত ভূলক্রটি থেকে মুক্ত এমন কোন বড় রকমের বর্মপ্রচেষ্টা কোন- 
কালে ছিল কি? কখনো না। একক তৃল হতে পারে এবং হবে; কিন্ক 
অবাঞ্ছিতদের বছিষ্ষরণটা, মোটের উপর, নিরভল। আমাকে বল! হয়েছে, 
বুদ্ধিজীবী ও অফিস কর্মচারীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অশ-্রমিকশ্রেণীর লোক 
কী আতঙ্ক আর দ্বায়বিক বিক্ষেপের মধ্যে বহিষ্করণের প্রতীক্ষা করেছিন। 
'আমার কাছে এই দৃশ্ট! বর্ণনা করা হয়ঃ বহিষ্করণ কমিশনের সামনে ডাক 
পড়বার প্রতীক্ষায় একদল লোক একটা অফিসের মধ্যে বমে আছে। এটা 
হুচ্ছে কোন একটি সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানের মধ্যের পার্টি ইউনিট । আর একটা 
ঘরে বছিফরণ কমিশন। কমিশনের ঘর থেকে পার্টি ইউনিটের একজন সভ্য 
ঘর্মাক্ত দেহে ছুটে বেরিয়ে আমে। তাকে গ্িজ্ঞাসা করা হয়, কী হয়েছে, 
বিদ্ত, সে শুধু আমাকে দম নিতে দিন, আমাকে দম নিতে দিন, আঙি 
নিদারুণ পৰিশ্রাস্ত”, এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না। (উচ্চহাস্য। ) 
ঘারা সে রকম যন্ত্রণা ভোগ করে, আর ঘামতে থাকে, সেই প্রকার লোকের 
পক্ষে বহিষ্করণটা খারাপ হতে পারে । কিন্তু, পার্টির পক্ষে এটা খুব ভান 
জিনিস। (হুষধবনি।) দুর্ভাগ্যবশত: আমাছের এখনে! এমন কিছু সংখ্যক 
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পার্টি-সদস্ত আছেন ধীর! গ্রতি মাসে ১,*** অথবা ২,*** রুবল গেয়ে থাকেন, 
যারা পার্টি-সদন্ত বলে বিবেচিত হন, কিন্ত, যারা, ভূলে যান ষে, পার্টি বেচে 
আছে। আমি কোন একটি কমিশার সংসদের একটি পার্ট ইউনিটের কথা 
জানি, যার মধ্যে এই জাতীয় লোকেরা কাজ করেন। এই ইউন্নিটের সভ্যা- 
দের ভেতর কয়েকজন শোফার (মোটর গাড়ির মাইনে কর! ড্রাইবার--বাংল। 
অন্থবাদক। ) আছে এবং তাদেরই একজনকে বহিষ্করণ কমিশনে বদবার জন্যে 
ইউনিট মনোনীত করেছে । এটা অসন্তোষের কানা-ঘুষা কম ডেকে আনেনি, 
যেমন বল। যে, সোভিয়েত হোমড়া-চোমড়াদের দল থেকে বের করে দেবার 
ক্ষমতা একজন শোফারকে দেয়া উচিত নয়। সেরকম ব্যাপার এখানে, বক্কোতে, 
হয়েছে । যেসব পার্টি-সদন্ত স্পইতঃ পার্টির সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছে, তারা 
হয়েছে একট! অবজ্ঞার ভাব নিয়ে কুদ্ধ, তারা এটা ব্রদাশ্ত করতে পারছে না৷ 
ষে, তাদ্দের আমামীর কাঠগড়ায় ধ্াড় করিয়ে, জেরা করে, বহিষষরণের রায় 
দেবে «কয়েকটা শোফার”। এই রকমের পার্টি-সান্যদের অবশ্যই শিক্ষা দিভে 
হবে, এবং নতুন করে আবার শিক্ষা দিতে হবে, কখনো বখনে পার্টি থেকে 
বের করে দিয়ে। বিতাড়ন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে এটা এই 
জাতীয় লোকগুলিকে সচেতন করিয়ে দেয় যে, পার্টির বিরুদ্ধে তাদের দমন 
অপরাধমূলক আচরণের টৈকফিয়ৎ তলব করার জন্যে একজন নিয়ন্ত্রণকারী 
আছে, যে, পার্টিটা আছে। এই পরিচালকের মধ্যে মধ্যে একটা লঙ্বা ঝাঁটা 
দিয়ে পর্টটি-কমীস্তবের এদিক থেকে ওদ্দিক পর্যন্ত ঝে"টিয়ে আসাটাকে আমার 
কাছে একান্ত অপরিহার্য বলে মনে হয়। ( উচ্চহাস্য।) 

প্রিয়োত্রাবেন্স্কি বলেনঃ আপনার কর্মনীতি নির্ভুল, কিন্তু আপনার 
সাংগঠনিক পদ্থ। ভূর, আর, তারই মধ্যে নিছিত রয়েছে পার্টির লস্তাব্য 
সর্বনাশের বীজ। কমরেভস্, এ কথার কোন অর্থ হয় না। নিতুল কর্মনীতি 
খাকা সত্বেও যে একটা পার্টি সংগঠন পদ্ধতির ক্র'টর জন্যে ধ্বংস হয়ে যাবে, এ 
একটা এমন কিছু, যা কথনো ঘটে না । এটা সেভাবে কখনো! কাজ করে না। 
পার্টি-জীবন এবং পার্টি-ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি নিহিত থাকে তার নীতির মধ্যে, 
ভার স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে, কোন্‌ সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করে 
কিংবা কোন্‌ নিদিষ্ট দময়ে গ্রহণ করতে পারে তার মধ্যে নয়। পার্টির 
ৰর্মনীতি যদি ঠিক হয়, পার্টি যদি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে চূড়াত্ত গুরুত্বপূর্ণ 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিতকিত বিষয়গুলির লঠিকভাবে সন্ধান হতে 
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পারে__তাহলে সাংগঠনিক ক্রটিবিচ্যুতির কোনও নির্ধারক গুরুত্ব থাকতে পারে 
নাঃ এর কর্মনীতিই একে সব বাধার ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে । এই- 
রকমই বরাবর হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও এইরকমই হতে থাকবে। যার এটা 
উপলব্ধি করতে পারে না, তার! খারাপ মার্কসবাদী; তারা মার্কসবাদের 
প্রাথমিক হুত্রগুলিই ভূলে যায়। 

আলোচনার মধ্যে বিজড়িত বিষয়গুলি সন্বদ্ধে--অথনৈতিক প্ররশ্নগুলি 
সম্বন্ধে এবং পার্টি-ব্যাপারের প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে পার্টি কি ঠিক ছিল? যে এর 
লরাসরি, সংক্ষিপ্ত উত্তর পেতে চায়, তারই উচিত পার্টির দিকে, “কর্মাসাধারণের 
দিকে ঘুরে দাঁড়ানে। এবং প্রশ্ন করাঃ পার্টি-বহিভূ্ত কর্মাসাধারণ পার্টিকে 
কিভাবে দেখে? এটা কি সহানুভূতিশীল, অথব! সমবেদনা শৃন্ত 1 বিরোধী 
পক্ষের সভাদের যদি সেইভাবে প্রশ্নটা করতে হতো, তারা যদি নিজেদেরকেই 
জিজ্ঞাসা করতেন £ শ্রমিকশ্রেণী পার্টিকে কী চোখে দেখে__এটা কি সহাহ্- 
ভূতিশীল, ন| সহান্থভূতিহীন? তাহলে তারা উপলব্ধি করতেন যে, পার্টি ঠিক 
পথেই আছে। পর্যালোচনার ফলাফল সম্পকিত মবকিছু উপলব্ধির সহায়ক 
হচ্ছে লেনিনের স্বতিতে সভ্যতালিকাতূক্তকরণ। . পার্টি যদি বেছে বেছে 
২,০*১০** একনিষ্ ও ন্যায়পরায়ণ সভ্য পার্টিতে পাঠায়, তাতে এই বুঝায় যে, 
এইরকমের একটা পার্টি অপরাজেয়, যেহেতু, এট। বাস্তবিকই শ্রমিকশ্রেণীর 
কার্ধমাধনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে, এমন একটা মাধ্যম যা শ্রমিকশ্রেণীর 
অবিচ্ছিন্ন আস্থাভাজন । এইরকম পার্টিই বেঁচে থাকে, শক্রর মধ্যে ভীতির 
সঞ্চার করে); এইরকম পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো! হতে পারে না। বিরোধী 
পক্ষের অস্থবিধ! হচ্ছে এই যে, এরা আলোচনার ফলাফল আর পার্টি-সমস্া- 
গুলির মার্কসবাদী দৃষ্টিভজি দিয়ে বিচার করেননি, ষে জনগণের মধ্যে প্রভাব 
বিস্তারের মাপকাঠি দিয়ে পার্টির মূল্য যাচাই করে-__যেহেতু জনস্মষ্টির জন্যেই 
পার্টি, তার বিপরীতভাবে নয়-_পক্ষাস্তরে তাদের সম্মুখীন হয়েছে একটা 
আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, একট! “নিছক' যাস্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। পর্যালোচনার 
পরিণাম্গুলি উপলব্ধির একট1 সরল এবং সরাসরি সুত্র খুজে পেতে হলে 
দৃষ্টিটাকে অবশ্তই ফিরিয়ে আশতে হবে সাংগঠনিক হাতিয়ার সম্পর্কে বাজে 
কচকগনির দিকে নয়, পরস্ত, সেই ২,*০১*০*-এর দিকে যারা পার্টিতে 
যোগদান করেছে, এবং যারা এর প্রগাঢ় গণতান্ত্রিকত। প্রতিপাদ্দন করেছে। 
বিরুদ্ধবাদীদের বক্তৃতাগুলির মধ্যে গণতন্ত্রের উল্লেখগুলি নির্বোধের উক্তিমাজ। 
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কিন্ত, শ্রমিকশ্রেণী যখন পার্টির ভিতরে ২,০০১০** নতুন সভ্য পাঠায়, সেটা হল 
প্রকৃত গণতন্র। আমাদের পার্টি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নির্বাচিত মৃখপাজ। 
আমাকে আর একট! এইরকম পার্টি দেখিয়ে দিন তো! আপনারা একটাও 
দেখাতে পারবেন না, কারণ, এখনে! পর্যস্ত এরকম একটাও নেই । কিন্তু, এটা 
যতই বিস্ময়কর মনে হোক না কেন, আমাদেরটার মতন এইরকম একটা 
শক্তিশালী পার্টিও বিরুদ্ধবাদীদের পছন্দ নয়। কোথায়ই-বা এই পৃথিবীতে 
এর চেয়ে ভাল একটা তারা খুঁজে বের করবেন? আশংকা হচ্ছে, এর 
চেয়ে একট ভাল পার্টির সন্ধানে তাদের মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দিতে হুবে। 
(উচ্চহাস্য।) - 

মর্বশেষ প্রশ্ন বিরোধী পক্ষের পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতির; জোরের সঙ্গে 
জাহির করা! যে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতির অভিযোগট। অন্তায়। মেকি সত্য? 
না, তা দত্য নয়। অভিযোগটা উঠল কিভাবে, এটার ভিত্তিটাই-বা কী? 
এটা দাড়িয়ে আছে এই বাম্তব ঘটনাটার ওপরে যে, বিরুদ্ধবাদীরা পার্টির 
মধ্যে গণতন্ত্রের জগ্তে তাদের লাগামছাড়। বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে নয়! বুর্জোয়া- 
শ্রেণী যারা আমাদের পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের কিছুমাত্র পরোয়া! করে না কিন্ত 
যারা নিজেদের জন্তে দেশের' মধ্যে গণতন্ত্র পেতে চায়, তাদের জন্য না জেনে- 
শুনে, অনিচ্ছাকৃতভাবে, একরকম প্রতিনিধির মতন কাজ করেছেন। গণতন্ত্রের 
প্রশ্ন নিয়ে পার্টির যে অংশটা একট! ছৈ-চৈ তুলেছে, তারা৷ নিজেদের অজ্ঞাতে, 
একনায়কতন্ত্রকে ছূর্বল করার, সোভিয়েত সংবিধানকে “টিলেঢাল।” করার এবং 
শোষকশ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্িত করার উদ্দেশে নয়া 
বুর্জোয়াশ্রেণী প্রণে।দিত দেশের মধ্যের বিক্ষোভটারই পক্ষে মুুদ্দির আর 
মাধ্যমের কাজ করেছে । কেন যে বিরোধী পক্ষের সদন্যরা, ধারা নিঃসন্দেহে 
পার্টিকে ভালবামেন এবং পার্টির মঙ্গল চান ইত্যাদি, নিজেরা এটা লক্ষ্য না 
করে, যে লোকগুলি কেমন করে একনায়কতস্ত্রকে হীনবল আর বিচ্ছির কর! 
' যায় তা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, পার্টির বাইরের 'সেই লোকগুলির মুখপাত্র হয়ে 
উঠেছেন, এখানেই মূখ্য উদ্দেস্ট এবং গোপন তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে।" 

এতে বিম্ময়ের কিছু নেই যে, মেনশেভিক এবং পোসশ্তালিষ্ট রিভলিউ- 
শনারিরা বিরোধী পক্ষের গ্রতি সহাস্থভৃতিশীল। সেটা কি আকন্মিক? না, 
তা নয়। আত্তর্জাতিকভাবে শক্কিগুলি এমনভাবে শ্রেণীবন্ধ যে, আমাদের 
পার্টির কর্তৃত্ব এবং আমাদের দেশে একনায়কতন্ত্রের স্থায়িত্বকে ছুর্বল করার 
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প্রত্যেকটা প্রচেষ্টাকে বিপ্লবের শক্ররা সাগ্রছে ধরে নেবে তাদের একট! 
স্থনিশ্চিত জয় বলে, তা সে প্রচেষ্টাগুলি আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষেরই হোক, 
সোস্টালি রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদেরই হোক । এটা যে উপলব্ধি 
করতে না পারে, আমাদের পার্টির ভিতরের দলাদলিমূলক প্রতিদ্বন্বিতার 
মারপ্যাচটা বুঝে উঠতে ন! পারে, সে এটাও উপলব্ধি করতে পারে না যে, এই 
প্রতিত্বন্বিতার পরিণতি নির্ভর করে মোভিয়েত এবং সোভিয়েত বিরোধীদের 
মধ্যে লামগ্রিক প্রতিঘবন্বিতার ফলাফলের উপর, ব্যক্তিবিশেষ আর ইচ্ছা- 
আকাজ্গার উপর নয়। আমর! যে বিরোধী পক্ষের ভেতর একট পেটি- 
বুর্জোয়৷ বিচ্যুতি নিয়ে ঘাটাঘাটি করছি, এই বাস্তব অবস্থার মেইটেই হল 
ভিত্তি। 

পার্টি-শৃংখল৷ এবং পার্টি-সদশ্যদের মধ্যে একা ল্ত্ধে লেনিন একবার 
বলেছিলেন £ “যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির লৌহ-শৃংখলাকে এতটুকুও শিখিল 
করে (বিশেষ করে এর একনায়কত্তবের সময়) সে প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে বর্জোয়াশ্রেণীকে লাহাষ্য করে ( ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ১৯০ দেখুন )। এরপরে 
কি আর এটা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন আছে যে, মস্কো সংগঠন এবং 
পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটির উপর তাদের আক্রমণের দ্বারা বিরোধী পক্ষীয় কমরেডরা 
পার্টি-শৃংখলাকে দূর্বল এবং একনায়কতম্ত্রের বনিয়াদটাকেই ধ্বংস করার চেষ্ট। 
করছেন, যেহেতু পার্টিই হচ্ছে একনায়কতস্ত্রের মৌলিক মর্মস্থল? 

এই কারণেই আমি মনে করি যে, আয়োদশ সম্মেলন ঠিকই ঘোষণা 
করেছিল যে, পেট্টি-বুর্জোয় কর্মনীতির তল পথ অনুনরণ করার বিষয় নিয়ে 
এখানে আমরা আলোচনা করছি। এটা এখনে! পর্যস্ত একটা পেটি-বুর্জোয়া 
কর্ষনীতি নয়। কোনওক্রমেই নয়] দশম কংগ্রেসে লেনিন ব্যাখ্যা করে 
বলেছেন যে, বিপথগমনটা এমন একটা কিছু যা এখনো! পর্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ 
করেনি, এমন কিছু 1 একট। স্থনিিষ্ট আকার গ্রহণ করেনি । এবং আপনারা, 
বিপক্ষ কমরেডস্‌, যদি এই পেটি-বুর্জোয়। বিচ্যুতি, এই ছোটখাট ভৃল- 
গুলিকে আকড়ে না থাকেন--তাহলে সব কিছুর বিহিত হয়ে যাবে, এবং 
পার্টির কর্মতৎপরতা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্ত আপনাগা যদি 
জিদ ধরেন, তাহলে পেটি-বুর্জোয়া বিচযাতিটা একট! পেটি-বুর্জোয়। কর্মনীতি হয়ে 
উঠতে পারে। কাজেকাজেই, বিপক্ষীয় কমরেডস্, দব কিছু নির্ভর করে 
আপনাদের ওপর। 


মী 
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সিদ্ধান্তগুলি কী? সিহ্বান্তগুলি হচ্ছে এই যে, পার্টির পরিপূর্ণ এক্যের 
“ভিত্তিতে আমরা আভ্যন্তরীণ পার্ট ক্রিয়াকলাপ অবশ্তই চালিয়ে যাব। এই 
কংগ্রেসের দিকে, কেন্দ্রীয় কিটির কর্মনীতির প্রতি এর বলিষ্ঠ সমর্থনের দিকে 
'তাকান__-সেখানে দেখবেন পার্টির এক্য। বিরোধী পক্ষ প্রতিনিধিত্ব করেন 
পার্টির মধ্যে একটা অকিঞ্চিংকর নংখ্যালঘু অংশের। আমাদের পার্টি যে 
এঁক্যবন্ধ, এঁক্যবন্ধ থাকবেও, সেটা ছাতেকলমে প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান 
ংগ্রেসের তারা, এর এঁক্যমত এবং সংহতি দ্বারা । পার্টির মধ্যে বিরোধী পক্ষ 
ৰলে পরিচিত নেই অকিঞ্চিৎকর উপদলটার সঙ্গে আমাদের এঁক্য থাকবে কিন। 
লেট নির্ভর করে তাদের ওপর। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সংহতি রক্ষা করেই 
আমর! কাজ করতে চাই। গত বছর, পর্যালোচনার চরম অবস্থায়, আমরা 
বলেছিলাম যে, বিরোধী পক্ষের সঙ্গে একত্রে কাজ কর! অত্যাবস্তক । আমরা 
এটা! আজ এখানে আবার বলছি। কিন্তু এই এক্য লাভ করা যাবে বিন 
আমি জানি না, কারণ ভবিষ্যতে এঁক্যট! নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবে বিরোধী 
পক্ষের ওপর। বর্তমান ক্ষেতে এক্য আসছে ছুটি বস্তর পারস্পরিক ক্রিয়ার 
ফলম্বরূপ-_পার্টর নংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের । নংখ্যাগরিষ্ঠ চায় 
এঁক্যবদ্ধ সক্রিয়তা। সংখ্যালঘিষ্ঠ এটা! আন্তরিকভাবে চায় কিনা, আমি জানি 
না। সেটা নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষীয় কমরেডদের ওপর । 
সিপ্ধাস্ত । সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা অবশ্ই অয়োদ্শ কংগ্রেসের প্রস্তাব- 
গুলিকে অনুমোদন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কর্ধতৎপরতাকে অন্থমোদন করি। 
আমি নিঃসংশয় যে, কংগ্রেস এই প্রস্তাবগুলিকে অন্থমোদন করবে এবং কেন্দ্রীয় 
কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্ধকলাপ লত্য বলে মেনে নেবে। (দীর্ঘ 
ক্ষ ধবনি |) 


২৮ 


রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেত্তিক )-র 
জ্রয়োদশ কংগ্রেলের কলাকজ 

ক্ষ, ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রদত্ত রিপোর্ট, 
উয়েজ.দ্‌ পার্টি কমিটিসমূহের সম্পাদকদের জন 
আচরণবিধি ১৭ই জুন, ১৯২৪ ), 


, কমরেডস্, আমি ত্রয়োদশ কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির একটা বিশদ 
বিশ্লেষণ দিতে ইচ্ছা করি না। লংখ্যায়ও তা বেশ কিছু--দব নিয়ে একখানা 
গোটা পুস্তিকা_আর, তাদের এখন পুংখাঙ্গুপুংখভাবে পরীক্ষা করা বড় একট 
সম্ভব নয়, আরও বেশি করে এই কারণে যে, আপনারা বা আমি, ঠিক এখন 
সময় করে উঠতে পাবব না। কাজেই আমি মনে করি যে, আপনারা যাতে 
বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজেরাই সিদ্ধাস্তগুলিকে অধ্যয়ন করতে পারেন তার 
সুবিধার জন্য মূল আরত্তিক বিষয়গুলির একটা মোটামুটি রূপরেখা! তৈরী আর 
ব্যাখ্যা করাই বেশি উপযোগী হবে। 

এবং সেইহেতু, অয়োদশ কংগ্রেমের সিদ্ধান্ত গুলি বিশদভাবে অনুশীলন 
করলে দেখা যাবে যে, নানান প্রশ্ন নিয়ে তাতে আলোচন। হয়েছে, সেগুলিকে 
চারটি মৌলিক প্রশ্থে দাড় করানে৷ যায়, যেগুলি একট! লাল স্থতোর মতে! 
সমস্ত গিদ্ধান্তের ষধ্য দিয়ে গেছে। 

এই প্রশ্নগুলি কী? 

প্রথম মৌলিক প্রশ্ন ব৷ প্রথমশ্রেণীর প্রশ্থগুলি আমাদের সাধারণতঙ্্রের 
বহিবিষয়ক অবস্থ!, এবং আন্তর্জাতিক সংহতি বিধান সম্পকিত অবস্থা । 

দ্বিতীয় মৌলিক প্রশ্ন বা ্বিতীয়্রেণীর প্রশ্নসমূহ রাষ্ট্রীয় শিল্পনংস্থা এবং 
কৃষি অর্থনীতির মধ্যে বন্ধন, শ্রমিকশ্রেণী এবং রুষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী 
জম্পকিত। | 

তৃতীয় শ্রেণীর প্রশ্নাবলীর অন্তর্গত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র ও সমাজ- 
বাদের ভাব নিয়ে শ্রমজীবী জনগণের শিক্ষা এবং পুনরায় নতুনভাবে শিক্ষা । 
রাষট্রযন্্, কৃষকদের মধ্যে, মেহনতী নারী এবং যুব জন্প্রদায়ের মধ্যে ক্রিয়াকলাপ 
সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 
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সর্বশেষে, চতুর্থশ্রেণীর প্রশ্ন পার্টির নিজের লম্পর্কেই, তার আভ্যন্তরীণ জীবন 
এবং তার অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্পর্কে। 

অয়োদশ কংগ্রেসের নির্দেশগুলি লম্পর্কে উয়েজদ্‌ পার্টি-কর্মীদের কর্তব্য 
সম্পর্কে আমি আমার রিপোর্টের লমাপ্থিকালীন অংশে বিশেষভাবে আলোচন৷ 
করব। | 


বৈদ্দেশিক বিষয় 


গত বছর মোভিয়েত রাশিয়ার আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার নতুন কী উন্নতি 
হয়েছে? গত বছর থেকে নতুন বছরে এগিয়ে ষাবার দময় আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
কোন্‌ কোন্‌ মৌলিক, নতুন ক্রমবিকাশসমূহের হিসেব অবশ্তই করতে 
হবে যে ক্রমবিকাশগুলিকে ত্রয়োদশ কংগ্রেস বিবেচনার বিষয়াধীন ন। করে 
পারেনি? 

এই ক্রমবিকাশগুলির মধ্যে রয়েছে, প্রথমতঃ, গত এক বছরব্যাপী পশ্চিম 
ইউরোপীয় দেশগুলিতে আভ্যন্তরীণ কর্মনীতিকে প্রকাশ ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত 
করার একাধিক চেষ্টা প্রত্যক্ষ করার আমাদের স্থযোগ হয়েছে; যে চেষ্টাগুলি 
ব্যর্থ এবং অকার্যকর হয়েছে। যেখানে ফ্যালিবাদ চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে যাচ্ছে সেই 
ইতালীর কথা ছেড়ে দিলেও, ইউরোপের প্রধান দেশগুলিতে, ফ্রান্স এবং 
ব্রিটেনে ফ্যাসিবাদ পরিণত করার চেষ্টা অকার্ধকর হয়েছে, এবং এই চেষ্টার 
উদ্ভাবক, পয়কেয়ার এবং কার্জন, সোজা কথায়, ধপাস করে পড়ে গিয়েছেন, মঞ্চ 
থেকে তীদের ছুড়ে মাটিতে ফেলা দেওয়া হয়েছে। 

গত বছরের এই হুল প্রথম নতুন ঘটনা । 

গত বছরের দ্বিতীয় নতুন ঘটনা ছিল আমাদের দেশকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্ত 
যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও ফ্রান্মের একটার পর একটা চেষ্টা, যে চেষ্টাগুলি 
ব্যর্থতায় পর্যবদিত হুয়েছে। এ সম্বন্ধে বড় একট! সন্দেহ থাকতে পারে ন। যে, 
মোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পয়কেয়ারের 'বন্ুসংখ্যক ষড়যন্ত্র এবং কার্জনের 
কুখ্যাত চরমপন্র আমাদের দেশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্ত অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু 
কী ঘটল? বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাস্তব স্বীকৃতি 
লাভ হয়েছে। অধিবন্ধ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন- 
কারীরাই বিচ্ছিন্ন হয়েছে, পয়কেয়ার ও কাঞ্জন পদত্যাগ করেছেন। কিছু 
লংখ্যক অপেক্ষাকত প্রাচীন সাম্রাজাবাদী রাজনীতিবিদ ষেট। ত্বভাবতঃ বিশ্বাস 
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করার পক্ষপাতী ছিলেন, আমাদের দেশ তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সত্য 
বলে প্রমাণিত হয়েছে। 

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই হল দ্বিতীয় নতুন ঘটন| 

এই লমন্তের ব্যাখ্যা! কী?. 

আমাদের লীতির বিচক্ষণতাকে এর কারণ বলে নির্দেশ করার দিকে 
ঝারও কারও একটা ঝোক আছে। আমি অন্বীকার করি না যে, আমাদের 
নীতি বিচক্ষণ না হলেও যে-কোন অবস্থাতেই নির্ভুল, এবং এটা আয়োদশ 
কংগ্রেনের ঘর প্রতিপন্ন হয়েছে । কিন্ত আমাদের নীতির বিচক্ষণতা। কিংবা 
যথার্থতা কোনটাকেই পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বলে বিবেচনা করা যেতে পারে না। 
সম্প্রতি ইউরোপে যে পরিবেশের উত্তৰ হয়েছে, আর যা আমাদের নীতির 
সাফল্যকে নির্ধারিত করেছে, ব্যাখ্যাটা! তার মধ্যে যতট? রয়েছে আমাদের 
কর্মনীতির যাথার্থ্যের মধ্যে ততটা নয়। এই সম্পর্কে তিনটি পারিপাশ্বিক অবস্থা 


প্রথমত্তঃ | যুদ্ধ জয়ের ফলগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে আয়ত করার এবং ইউ- 
রোপে চলনসই শান্তির মতে। একট! কিছু স্থাপন করার সাম্রাজ্যবাদী শক্কি- 
বর্গের অক্ষমতা । পরাজিত দেশ ও উপনিবেশগুলিকে লুণ্ঠন না করে, লুঠের 
মালের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঘন্ব আর সংঘর্ষে লিগ্ত ন! হয়ে, 
তারা আর উন্নতিলাভে অসমর্থ। এই কারণেই নতুন বুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা । 
এই কারণেই আর একটা যুদ্ধের বিপদ রয়েছে । কিন্তু জনগণ যুদ্ধ চায় না, 
কারণ, পু'জিপতিদের মুনাফার জন্ত যে ত্যাগ তাদের শ্বীকার করতে হয়েছে, 
তারা এখনো! ত| ভুলতে পারেনি । এই কারণে, যুদ্ধবাদী সাম্রাজ্যবাদী 
নীতি জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসস্তোষ জাগিয়ে তুলছে। 

সাআাজ্যবাদের আত্যস্তরীণ দুর্বলতার সেটাই হুল কারণ। কার্জন আর 
পঁয়কেয়ারকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কেন? কারণ, জনগণের 
অভিমত, তার! আর একটা যুদ্ধের প্ররোচক। কারণ, তাদের খোলাখুলি 
বুদ্ধবাদী নীতি তার! সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ জাগিয়ে 
তুলেছে, আর এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে একট! বিপদের সৃষ্টি করেছে। 

দ্বিতীয়তঃ ॥ দেশের অভ্যন্তরে সোভিয়েত শক্তির সংহতি পু'জিবাদী রাষ্ট্র 
গুলি দেশের অভ্যন্তরে সোভিয়েত শক্তির পতনটাকে ন্ুনিশ্চিতরূপে আশ। 
করেছিল। খধিরা বলেন, দৈববাণী কখনে। কখনো শিশুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে 
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আনে। বেশ, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদটাকে যদি একটা. দেবত্ব বলে মেনে 
নিতে হয়, তাহলে এটা ত্বাভাবিক যে তার নিজন্ব একটি শিশু ছাড়া লে 
চলতে পারে না। এবং তা-ই খুঁজে পেয়েছে চেকোঙ্সোভাকিয়ার অনজ্ঞাত 
বছিবিষয়ক মন্ত্রী বেনেস ব্যক্ষিটির মধ্যে। দুনিয়ার কাছে এই ব্যক্কিটির 
মারফৎ ঘোষণা করেছে যে, নোভিয়েত শক্তির অনিশ্চিত স্থায়িত্বের কথ! 
'বিবেচন! করে লাধারণতাস্ত্রিক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকৃতিদানের জন্তে 
তাড়াহুড়ো! করার মতো! কিছু নেই, আর, যখন তার বদলে একট! নতুন বুর্জোয়া- 
গণতান্ত্রিক সরকার শীঘ্রই হচ্ছে, সে অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
স্বাভাবিক লম্পর্ক' স্থাপন কর! থেকে উপস্থিত সময়ের জন্ত “বিরত থাকাই' 
অধিকতর সমীচীন হবে। মাত্র কিছুকাল আগেও এরকমই ছিল অবস্থা । 
কিন্তু, এই শিশুটির মুখ দিয়ে ছুনিয়ার কাছে ঘোষণা করানে! লাম্রাজ্যবাদের 
“ত্যটা' ছু'মাসও টি'কে থাকেনি, কারণ আমরা যেমন জানি, অল্লকালের মধ্যেই 
কতকগুলি দেশ 'ম্বীকৃতিদানের, পক্ষে 'নিরস্ত' থাকার নীতি বিসর্জন 
দিয়েছে ।8৪ কেন? কারণ, বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধে যাওয়া যায় না, এবং বাস্তব 
সত্য হচ্ছে এই যে, সোভিয়েত শক্তি পাহাড়ের মতে! দৃঢ়। একজন সাধারণ 
লোকের কথ দিয়েই শুরু করা যাক, রাজনীতির দিক থেকে যতই নরল- 
সাদাসিধে হোক না কেন, এটা সে লক্ষ্য না করে পারেনি যে, যে-কোন 
বুর্জোয়া দরকারের চেয়ে সোভিয়েত সরকার ম্পষ্টতঃই বেশি স্থায়ী, যেহেতু 
শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতস্ত্রের এই দাত বছরের মধ্যে বুর্জোয়া সরকারগুলি 
এসেছে আর গিয়েছে, কিন্তু সোভিয়েত সরকার বহাল আছে। অধিকন্ধ, একজন 
সাধারণ লোক আমাদের অথনৈতিক অগ্রগতি লক্ষ্য না করে পারেনি, তা 
ধদ্দি একমাত্র আমাদের রপ্ানীর নিয়মিত বুদ্ধির দিক থেকেও হয়। এই 
সমস্ত অবস্থাই যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সপক্ষেই বলে, বিপক্ষে নয়, তার; 
জন্ত অতিরিক্ত প্রমাণের দরকার আছে কি? পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদের 
বিরুদ্ধে প্রচারকার্ধ চালাবার জন্ত আমাদের ওপর দোষারোপ করা হয়। 
আমি অবশ্তই বলব যে, আমাদের দিক থেকে এরকম প্রচারকার্ধ চালাবার 
কোন প্রয়োজন নেই; আমরা এর প্রয়োজনবোধ করি না । সোভিয়েত 
শাননতঙ্ত্রের নত্যনত্যই অন্ভিত্ব, তার ক্রমোন্নতি, তার বাস্তব পমৃদ্ধি, তার 
সন্দেহাতীত সংহতি, এ লমস্তই সোভিয়েত শক্তির অন্থকুলে ইউরোপীয় 
শ্রমিকদের মধ্যে লর্বাধিক ফলপ্রস্থ প্রচারকার্ধ। যে-কোন শ্রমিকই এখানে 
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আনবেন আর আমাদের সব কিছুর প্রলেতায়ীয় বিস্তা্দের দিকে একবার 
যৃত্িপাত করবেন, তিনিই এটা লক্ষ্য না করে পারবেন না যে, এই 
সোভিয়েত শক্তি কি, এবং কার্সাধনে সক্ষম ক্ষমতাসীন শ্রমিকশ্রেণীই-ব! 
কি। বাস্তবিকপক্ষে, এই হুল আদল গ্রচারকার্ধ, কিদ্ত.এ হচ্ছে বাস্তব ঘটন! 
দ্বারা প্রচার, শ্রমিকের ওপর ধার প্রভাব বাচনিক বা মুক্রিত প্রচারের চেয়ে 
অনেক বেশি। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, আমরা পূর্বাঞ্চলে 
প্রচারকার্য চালাচ্ছি। সেটাও অর্থহীন। পূর্বাঞ্চলে প্রচারকার্ধ চালাবার 
আমাদের কোন প্রয়োজনই নেই ৷ পরাধীন কোন দেশ ঝা উপনিবেশের ষে- 
কোনও অধিবাসী সোভিয়েত ইউনিয়নে এসে যেই দেখবেন, কেমন করে জন- 
গণ দেশটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কেমন করে কালে! ও সাদা, রুশীয় ও 
অ-রুশীয়, প্রতি বর্ণের আর প্রতি জাতির জনগণ একটা মহান দেশের পরি- 
চাঙ্গন-কর্মমাধনে নংঘবদ্ধ হয়েছে, অমনি তার স্থিত আত্মগ্রতীতি জন্মাবে যে, 
আমাদেরই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে জাতিসতাদমৃহের লমধমিতা একটা 
বাকালংকার মাত্র নয়, পরস্ধ একটা জীবন্ত বাস্তব সত্য। মোভিয়েত 
রাশিয়ার অস্তিত্বের মতে! বাম্তব ঘটনা দ্বারা এইরকম গ্রচারক্রিয়৷ থাকতে 
আমাদের মৃত ও নীতির প্রসারের জন্ত কোন বক্তৃতামঞ্চ বা ছাপাখানার 
আবস্টক নেই। 

তৃতীয়ত; । সোভিয়েত সরকারের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং মর্যাদা, পুঁজি- 
বাদী দেশগুলির জনসাধারণের মধ্যে স্থৃবিপুল জনপ্রিয়তা, যার প্রথম ও প্রধান 
কারণ এই বাস্তব সত্য যে, পৃথিবীর মধ্যে আমাদেরই হচ্ছে একমাত্র দেশ, 
ষে একট! শান্তির নীতি অন্ুনরণ করতে সক্ষম এবং প্রকৃতই অন্থসরণ করছে-- 
কপটভাবে নয়, এই নীতি অন্থসরণ করছে সততার সঙ্গে এবং খোলাখুলিভাবে, 
দৃঢ়তার লঙ্গে এবং নংগতিপূর্ণভাবে। আজ প্রত্যেকে, শক্র এবং মিত্র উভয়েই, 
স্বীকার করে যে, আমাদেরই হুচ্ছে একমাজ্ম দেশ যাকে ন্তায়সংগতভাবে বল 
যেতে পারে সার! ছুনিয়াব্যাপী শাস্তি-নীতির আলম্বন এবং পতাকাবাহী । এটা 
প্রমাণ করার কোনও আবশ্তক আছে কি ষে, এই অবস্থা ইউরোপীয় জন- 
সাধারণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি দমর্থন এবং লমমমিত বৃদ্ধি 
করতে বাধ্য? আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে, কোন কোন ইউরোপীয় 
শাসক দোভিয়েত ইউনিয়নের লঙ্গে "বন্ধুত্বের উপর তাদের জীবনধারা গড়ে 
তুলতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যে, তাদের ভেতর। এমনকি যুমোলিনির 
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ষতো ব্যক্তিরাও জময় জময় এই “বন্ধুত্ের' স্থযোগে “স্থবিধা' করে নিতে 
বিমুখ নয়। পু'জিবাদী দেশগুলির ভেতর ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে 
সোভিয়েত দরকার যে একটা যথার্থ বাস্তব জনপ্রিয়ত। লাভ করেছে, এটা 
তারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন । পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর গ্রতিকৃল পরিবেশের মধ্যেও 
যে সোভিয়েত সরকার সততা ও শৌর্ষের সঙ্গে শাস্তির নীতি অন্ুমরণ করে 
যাচ্ছে, অন্ত যে-কোন কিছুর অপেক্ষা এইটাই তার জনপ্রিয়তার সমধিক 
কারণ। 

মোটামুটি বিচারে এগ্লিই হচ্ছে হেতু, যা গত বছরে আমাদের বৈদেশিক 
নীতির সাফল্য নির্ধারিত করেছে। 

ত্রয়োদশ কংগ্রেন তার সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় কমিটির বছিবিষয়ক নীতিকে অন্থ- 
মোদন করেছে। এর অন্তনিহছিত অর্থ কী? এর অস্তনিছিত অর্থ এই যে, 
শাস্তির নীতিকে, এবং আর একটা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়মংকল্প দংগ্রামের 
নীতিকে, এবং নতুন যুদ্ধোপকরণের ও নতুন সংঘর্ষের প্রত্যেকটি দমর্থক, প্রবক্তা 
এবং লাহায্যকারীর নির্মমভাবে মুখোম খোলার নীতিকে চালিয়ে যাবার জন্ত 
কংগ্রেস পার্টিকে বাধ্য করেছে। 


শহর ও গ্রামের মধ্যে বন্ধনের প্রষ্মাবলী 


শহর ও গ্রামের মধ্যে বন্ধনের অর্থ কী? অর্থ হুচ্ছে শহর ও গ্রামের মধ্যে, 
আমাদের শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ, অবিরাম আদান- 
প্রদান, আমাদের শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যদমূছের সঙ্গে কৃষি অর্থব্যবস্থায় উৎপাদিত 
খান্ভ ও কাচামালের বিনিময় । কৃষি অথব্যবস্থা তার খাগ্দ্রব্য আর কাচামাল 
শহরের বাজারে বিক্রি করে, তার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় শিল্পজাত তরব্য ও 
যন্ত্রপাতি না পেলে শসম্দ্ধিলাত করতে পারে না, বেচে থাকতে পারে না। 
অন্থরূপভাবে, রাস্ত্রীয় শিল্প ও কষি-বাজারে তার উৎপন্ন জ্রব্য বিক্রি করে, তার 
বদলে খাস্ক আর ক!চামালের জোগান না পেলে 'বকাশলাভ করতে পারে না। 
স্থতরাং, দেশী বাজার, সকলের ওপরে কৃষি-বাজার, কৃষি অর্থব্যবস্থাই হচ্ছে 
আমাদের সমাজতস্ত্রী শিল্পের জীবন-উৎস। সেই কারণে, শহর আর গ্রামের 
মধ্যে যোগন্থক্রটা এমন একট। প্রশ্ন যার সঙ্গে জড়িত আমাদের শিল্পের অস্তিত্ব, 
একেবারে শ্রমিকশ্রেণীরই অস্তিত্ব, এট আমাদের সাধারণতন্ত্রের জীবন-মরণের 
প্রশ্ন, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের গ্রন্থ । 
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কষি-খামার ব্রব্যের সঙ্গে শিল্পপপ্যের সরাসরি বিনিময়ের ভেতর দিয়ে 
শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে এই নিরস্তর যোগাযোগ 
এই সংযোগলাধন করতে আমরা সফলতালাভ করিনি । আমর সফল হয়নি, 
কারণ আমাদের শিল্পোক্য়ন নিয় মানের, আমাদের সমগ্র দেশব্যাপী একটা 
বছধাবিস্তূত সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল না, এবং যুদ্ধের পরিণতিতে আমাদের অর্থ- 
ব্যবস্থা ছিল সামগ্রিকভাবে একটা বিপর্ধন্ত অবস্থার মধ্যে। সেই জন্যই 
আমরা নয়া অথনৈতিক নীতি প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি, অর্থাৎ আমরা 
বাধ্য হয়েছি অবাধ বাণিজ্য, অবাধ পণ্য চলাচল ঘোষণা করতে, দেশের মধ্যে 
মালপত্র নিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থার স্যষ্টি ও ব্যবলা-বাণিজ্যর উন্নতির জন্য 
লক্ষ লক্ষ কষক ও ছোট মালিকদের প্রচেষ্টাকে চালু রাখার উদ্দেশ্টে পু'জিবাদকে 
প্রবেশাধিকার দিতে, শেষ পর্যস্ত ব্যবস।-বাণিজ্যের মূল অবস্থানগুলির নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমত। করায়ত্ত করে বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে 
বন্ধনটাকে গড়ে তুলতে । একেই লেনিন বলেছিলেন ঘোরা! পথে বন্ধন গড়ে 
তোলা-_-সরাসরিভাবে নয়, কষি-খামারজাত দ্রব্যের সরাপরি বিনিময় নয়, 
বাণিজ্যের মাধ্যমে । 

করণীয় কাজ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ ছোট মালিকের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে 
বাণিজোর কতৃত্বলাভ করা, শহর ও গ্রামের প্রধান লরবরাহু প্রণালী গুলিকে 
রাষ্ট্র ও লমবায় গ্রতিষ্ঠানগুলির হাতে নিয়ে আসা, আর এইভাবে শিল্প ও 
কষি অর্থব্যবস্থার মধো অব্যাহত নংযোগ, একটা অলজ্ঘ্ বন্ধন স্থাপন কর!। 

এটা বলা সূঁল হবে যে, এই কর্মস্থচী আমাদের সামথ্যের বাইরে । এটা 
ভূল, কারণ শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতাপীন থাকায় বাণিজ্যের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের 
মধ্যে পরোক্ষভাবে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়, বলতে গেলে, নমন্ত 
প্রধান উপকরণগুলি আয়ত্বে আছে। প্রথমতঃ, শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারে 
রয়েছে রাষ্ট্রীয় মত! । দ্বিতীয়তঃ, তা শিল্পেরও মালিক। তৃতীয়তঃ, খণ- 
দান ব্যবস্থ। নিয়ন্ত্রিত করে, আর রাষ্ট্রের হাতে খপদান ব্যবস্থা হচ্ছে একটা 
প্রবল কার্ধকরী শক্তি। চতুর্থতঃ, ভাল ব৷ মন্দ, যাই হোক না কেন, এর 
নিজদ্ব বাণিজ্য হাতিয়ার আছে, যা ধীরে ধীরে উন্নত আর শক্তিশালী হচ্ছে। 
সর্বশেষে, এর কিছু পরিমাণ পণ্যসস্তার আছে, যেগুলি বাজারের অস্থিরতাকে 
সংযত বা নিরপেক্ষ করতে, মুল্যের ওপর প্রভাব বিস্তার ইত্যাদির জন্ত সময় 
ময় বাজারে ছেড়ে দেওয়া, যায়। এই সমস্ত উপকরণই শ্রমিক রাষ্ট্রের আয়ুতে, 
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আর লেই কারণেই এটা বল! যেতে পারে না যে, বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে 
শহ্‌র ও গ্রামের মধ্যে দংযোগ স্থাপন করা আমাদের লাধ্যের অভীত। 

শহরের লঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক গড়ে তোলা আর তা নংস্থাপন্র লস্তাবনা 

ক্রান্ত ব্যাপারগুলির এই হচ্ছে অবস্থা । 

কাজেকাজেই, শহর আর গ্রামের মধ্যে নংযোগসাধনের দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার করলে গত বছরটা নতুন আর তাৎপর্যপূর্ণ কী উন্নতিবিধান করেছে? 

এই লংযোগসাধন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গঠন করার সময়ে অ্রয়োদশ কংগ্রেসের 
কী কী নতুন বিষয়বস্ত নিয়ে বিচার-বিবেচনা! করতে হয়েছিল ? 

এই ক্ষেত্রে বিগত এক বৎনরের বিকাশগুলি এই বাস্তব ঘটনার অস্তরনিহিত 
ষে, আমাদের ব্যবহারিক কর্মে, আমাদের জাতীয় অর্থব্যবস্থার অভ্যন্তরে 
লমাজতাম্ত্রিক এবং ব্যক্কিগত পুঁজিবাদী অংশের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচালিত 
অবাধ সংগ্রামে আমাদের এই প্রথমবার মুখোমুখী হতে হয়েছে, আর তারই 
আমরা ফলে একটা কার্ধকর ও অত্যন্ত বাস্তব পথে সংযোগের প্রশ্নটার লম্মুখীন 
হয়েছি। লংযোগ ও বাণিজ্যের প্রশ্নগুলি আমাদের কাছে আর তত্র গ্রন্থ 
বলে মনে হয়নি, মনে হয়েছে আশ অন্থশীলনের প্রশ্ন ছিলেবে, যার জরুনী 
মীমাংল৷ একান্ত গ্রয়োজন। 

আপনার! আবার ম্মরণ করুন যে লেনিন এর আগেই একাদশ কংগ্রেমে 
বলেছেন৪৫ যে, রাষ্ট্র এবং লমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির ছার! বাজার দখল এবং 
বাণিজ্যের মূল পথগুলির কর্তৃত্বলাভ করা একট৷ শান্তিপূর্ণ কাজের ব্যাপার 
হবে না, পক্ষান্তরে, দমাজবাদী ও ব্যক্তিগত পু'জিবাদী দলের মধ্যে এট! একটা 
সংগ্রামের রূপ নেবে; আমাদের জাতীয় অর্থব্যবস্থার মধ্যে এই ছুই বিপরীত 
শক্তির ভেতর প্রচণ্ড প্রতিত্বন্বিতার বধপ গ্রহণ করবে। এট। নিজেকে স্পট 
করে তুলেছে প্রধানতঃ ছুটি ক্ষেত্রে ঃ শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যবদা-বাণিজা, 
আর খণদান, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে । 

এই সংগ্রামের ফল কী হয়েছে? 


প্রথমতঃ । আমর! দেখেছি ব্যক্তিগত মূলধন, যেখানে ঝু কিটা অপেক্ষাকৃত 
বেশি আর মোট বিনিয়োজিত মূলধনের আবর্তন মন্থর; পেধানে অনুপ্রবেশ 
করেনি, কিন্ত করেছে বাণিজ্যের ভেতরে, ঠিক দেই ক্ষেত্র যা, যেমন লেনিন 
বলেছেন, আমাদের বুগপরিবর্তন কালে, পদ্ধতিনমূহের শৃংখলের মূল গ্রন্থি গঠন 
করে। এবং বাণিজ্যের অভ্যন্তরে অন্থপ্রবেশ করে ব্যক্তিগত মূলধন নেখানে 
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নিজেকে এত দৃঢ় ও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে, তা দেশের সমগ্ন 
খুচরা বাণিজ্যের প্রায় ৮* শতাংশ, আর তার সমস্ত পাইকারী ও খুচরা 
বাণিজ্যের প্রায় ৫* শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করুত। 'এর কারণ, আমাদের বাণিজ্য 
ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল নবীন এবং তখনে' পর্যন্ত যথেই সংগঠিত ছিল না; 
আমাদের দিগ্ডিকেটগুলির তল নীতি, যেগুলি তাদের একচেটিয়া অবস্থার 
অপব্যবহার করেছে জোর করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করেছে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে বাণিজ্যে 
লমন্বয়সাধন করাটাই কর্তবা, আমাদের সেই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-বিষয়ক 
কমিশারমগ্ডলীর দুর্বলতা, আর, সবশেষে, তৎকালীন প্রচলিত সোভিয়েত 
মুত্রার অস্থাম্িত্ব, যা প্রধানতঃ আঘাত করে কৃষককে, আর তার ক্রয়শক্কিকে 
বাধ্য ঝরে পড়ে যেতে। 

দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখেছি, গ্রামের খনদান ব্যবস্থা! ছিল সম্পূর্ণভাবে 
কুলাক ও স্দখোরদের হাতে । নিজস্ব কোন কৃষি উপকরণ ন। থাকায় ছোট 
কৃষকেরা স্থদখোরদের কাছে দাসত্ববন্ধনে বাধা পড়তে বাধ্য হতো, আর 
বাধ্য হতে| জবরদস্তিমূলক হুদ দিতে এবং টু" শব্দটি না করে স্দখোরের প্রতৃত্ব 
সহ করতে । এর কারণ এই যে, এখনো পর্যন্ত আমাদের এমন আঞ্চলিক কৃষি- 
খপদান ব্যবস্থা নেই যে, কষকদের সহজ শর্তে খণ দিয়ে সুদখোরদের উৎখাত 
কর! যায়; তার কারণ এই যে, সথদখোরের1 এই ক্ষেত্রটাকে একান্তভাবে তাদের 
নিজের করে নিয়েছে। 

আমর! দেখছি যে, এইগাবে বণিক আর স্ুদ্ধখোররা একদিকে রাষ্ট্র আর 
অন্তদিকে কৃষি অর্থব্যবস্থা, এই ছুইয়ের মধ্যে গৌোজের মতো! ঢুকে পড়েছে, 
আর তার ফজে সমাজবাদী শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে 
তোল! আরও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে, আর বস্তৃতঃপক্ষে, ঠিকমতো! গড়ে তোলাও 
হয়নি। গত বৎমরের গ্রীম্মকালীন বাজার সংকটটা ছিল এই প্রতিবন্ধকতার 
এবং যথোপযুক্ত সংগঠনের অভাবের প্রকাশ মাত্র । 

ইতিমধ্যেই তখন, এমনকি কংগ্রেসেরও পূর্বে, বাজার সংকটটা কাটিয়ে 
ওঠার জন্তে পার্টি ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কৃষি খণদানের একটা পদ্ধতির গোড়া- 
পত্তন করে। একট! নতুন, স্থায়ী মুদ্রার প্রচলন কর! হয়, যার ফলে অবস্থার 
উন্নতি হয়েছিল । দাম কমিয়ে আনার জন্ত পণ্যসম্ভার বাজারে ছেড়ে দেওয়া 
হুয়, আর এরও একটা অনুকূল ফল দেখ! দেয়। আত্তান্তরীণ বাণিজ্য-বিষয়ক 
কমিশারমগ্ডলীকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা হয় যার ফলে ব্যক্তিগত পু'জির 
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বিরুদ্ধে সংগ্রামের দাফল্য সুনিশ্চিত হয় । শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগটাকে 
দু করার উদ্দেশ্তে বাণিজ্য ও সমবায় সংস্থাগুলির পরিচালকমগ্ডলীর ক্রিয়াকলা- 
পের পুনধিস্থাসের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল। বাজার সংকট অধিকাংশ 
ক্ষেতে এড়ানো গিয়েছিল । 

কিন্তু পার্টি এইপব বাবস্থার মধ্যেই নিজেকে শীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি । 
লমস্ত দিক থেকে বন্ধনের এন্সটাকে নতুন করে বিবেচনা করা এবং বাজার 

ংকট দুরীভূত করার পরে উদ্ভূত নতুন পরিবেশের মধ্যে তার ঘমাধানের 

জন্য প্রাথমিক পদ্ধতিগুলির উদ্ভাবন করাই ছিল অ্য়োদশ কংগ্রেলের করণীয় 
কাজ। 

এই বিষয়ে ত্রয়োদশ কংগ্রেস কী স্থির করেছিল? 

প্রথমতঃ । কংগ্রেস শিল্পের, মূলতঃ হাল্কা শিল্পের, এবং ধাতব 
শিল্পেরও, অধিকতর সম্প্রসারণের আহ্বান জানায়, যেহেতু এটা স্থম্পষ্ট যে, 
আমর আমাদের বর্তমান শিল্লোৎপাদিত জ্রব্যসস্ভার দিয়ে কৃষকের পণ্যক্ষধ! 
মেটাতে পারি না। যা শিল্প সম্প্রসারণকে অপরিহার্য করে তোলে এটা দেই 
ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব বাতিরেকেই । স্থতরাং, শিল্পের আরও সম্প্রসারণ একটা 
জীবন অথবা! মৃত্যুর প্রশ্ন (কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে কংগগ্রলে গৃহীত 
প্রস্তাব৪৬ দেখুন )। 

দ্বিতীয়তঃ । ফসলী জমির আয়তন বাড়াতে কষকদের সাহায্য করার জন্য 

ংগ্রেস কৃষকদের খামারী কাজের আরও সম্প্রসারণের আহ্বান জানায়। 

বণ্টনটাকে স্থদৃঢ করতে এটারও প্রয়োজন, কেননা, এটা স্থস্পষ্ট যে, কষকমমাজ 
শুধু আমাদের শিল্পের প্রয়োজন মেটাতেই আগ্রহান্থিত নয়, অবস্থ উৎপয় ভ্রব্যের 
বিনিময়ে, তার ওপর বিদেশী বাজারেরও প্রয়োজন মেটাতে, অবশ্ত যন্ত্র আর 
কলকজার বিনিময়ে। এই কারণেই, পার্টি নীতির আশু করণীয় ছল কৃষকদের 
খামারী কাজের সম্প্রসারণ (গ্রামাঞ্চলে কাজ" লম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাব৪৭ 
দেখুন )। 

তৃতীয়তঃ | কংগ্রেস আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-বিষয়ক গণ-কমিশার লংসদ 
গঠন অনুমোদন করেছে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, পণ্ামূল্য কমিয়ে, 
জরব্যলামগ্রীর উতৎকর্ষতা বাড়িয়ে, পণ্যনস্ভারকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে, 
অগ্রাধিকারমূলক খপদানের ব্যবহার ইত্যাদির দাহায্যে ব্যকিগত পু'জির 
বিরুদ্ধে লড়াই করা, বাজারের ওপর নিয়ঙরণ ক্ষমত] লাভ করা এবং বাণিজ্যক্ষে্র 
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থেকে ব্যক্তিগত পুঁজি উচ্ছেদ করাকে আমাদের লমস্ত বাণিজ্য ও সমবায় 
লংগঠনগুলির প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করেছে ('আভ্যন্তরীন বাণিজ্য ও 
“মবায় প্রতিষ্ঠান” সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবগুলি৪৮ দেখুন )। 

_ চতুরতঃ। কংগ্রেস কৃষি খণের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা তোলে এবং তার 
মীমাংল! করে। প্রশ্নটা শুধু কেন্দ্রীয় কৃষি ব্যাঙ্ক অথবা! এমনকি গুবেনিয়৷ কৃষি 
খণদান কমিটিগুলির দেই সংঙ্লি্ট নয়, পক্ষান্তরে, প্রধানতঃ উয়েজ্‌ ও ভোলম্ত- 
গলিতে বহুধাবিস্ত আঞ্চলিক খণদান সমবায় লংস্থাগুলির সংগঠনের সঙ্গেও 
জড়িত । এট! হচ্ছে খণদান ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রীকরণের, কৃষি খণদানকে কৃষকদের 
প্রাঞ্থিদাধ্য করার, সুদখোরের অত্যাচারী খপণের বদলে সহজ রাস্্রীম খণদান 
ব্যবস্থার এবং গ্রামাঞ্চল থেকে স্থদখোরকে উচ্ছেপ করার একটা প্রশ্ন । আমাদের 
সমগ্র অর্থব্যবস্থার পক্ষে এ একট! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং এর সমাধান ন! 
হলে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে সত্যসত্যই কোন স্থায়ী বন্ধন হতে 
পারে না। এই কারণেই আয়োদশ কংগ্রেস এই সমশ্তাটার দিকে বিশেষ 
মনোযোগ দিয়েছে (গ্রামাঞ্চলে কাজ' সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবটি দেখুন )। কৃষি 
ব্যাঙ্কের মূলধন বাড়াবার প্রয়োজনসাধনের জন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি ৪ কোটি 
ক্বল-এর উপযোজন লাভ করেছে এই পারম্পরিক বোঝাপড়ায় যে, রান্ীয় 
ব্যাঙ্কের দজে একট] বন্দোবস্ত করে এই পরিমাণটাকে বাড়িয়ে ৮ কোটি রুবল 
করা যাবে । আমি বিশ্বাঘ করি যে, ভালভাবে প্রচেষ্টা চালাজে পরিমাণটাকে 
১* কোটিতে তোলা যায়। এট নিশ্চয়ই আমাদের মতো একটা বৃহদায়তন 
শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে খুব বেশি কিছু নয়; তৎসদ্বেও, এট! কৃষককে তার 
কৃষিকার্ষের উন্নতির জন্য এবং সুদখোর মহাজনের দাসত্ববদ্ধন ছিম্ করার জন্য 
লাহায্য করতে মৃলাবান ভূমিকা গ্রহণ করবে। ছোট ছোট কৃষকদের পক্ষে, 
কূষকসমাঁজ এবং শ্রমিক রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধনের পক্ষে, আঞ্চলিক কৃষি-ঝণদান 
সংস্থার গুরুত্বের কথ! আমি আগেই বলেছি। কিন্ত আঞ্চলিক খণদান সমবায় 

স্থাগুলি শুধু যে কৃষকেরই নাহায্যে আমতে পারে তাই নয়। উপবুক্ত 
অবস্থাধীনে সেগুলি শুধু রাষ্ট্রের কৃষককেই দাহায্যের নয়, পরস্ত কৃষকেরও রাষ্ট্রকে 
সাহায্যের একটা সর্বাধিক মূল্যবান উৎস হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, উয়েজদ্‌ 
ও ভোলম্তগুলির মধ্যে আমরা যদি বছুশাখ বিভক্ত কষি-খণদান সমবায় সংস্থার 
জাল বিস্তার করি, আর এই প্রতিষ্ঠানগুলি যদি কুষক-জনগণের মধ্যে মর্যাদালাভ 
করে, তাহলে তারা৷ শুধু খণদানই নয়, খণ গ্রহণ কাজেও নিধুক্ক হতে পারে? 


২৩৪ 


অন্ত কথায়, তাদের কাছে কৃষকর! শুধু সরকারী টাকা ধার করতেই নয়, টাকা 
জমা দিতেও আলবে। চোখের লামনে এটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়াটা কঠিন হবে ন 
যে, এই আঞ্চলিক খণদান সংস্থাগুলি অন্ুকূলভাবে বিকাশলাভ করলে, বাষট্ 
লক্ষ লক্ষ কষকের মোটারকম ও মৃল্যবান লাহায্যের একটা উৎসে পরিণত হতে 
পারে, যার কাছে কোনও বৈদেশিক খণের উৎসও তুলনীয় নয়। আপনার! 
দেখছেন যে, কংগ্রেস হজ গ্রামীণ খণদান লংগঠন বিষয়টা বিশেষভাবে 
গ্রপিধান করে তুল করেনি। 


পঞ্চমতঃ । কংগ্রেস আমাদের একচেটিয়া বহির্বাণিজ্যিক অধিকারের 
অলংঘনীয়তা আবার দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা! করেছে। আমাদের শিল্প ও কৃষি 
এবং এই ছুয়ের মধ্যে বন্ধনের পক্ষে বহির্বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের 
গুরুত্বকে ব্যাখ্য। করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এর 
অত্যাবস্তুক গুরুত্বের কোন নতুন প্রমাণ অনাবশ্তক ( কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের 
ওপর গৃহীত প্রস্তাব দেখুন )। 


ষষ্ঠত:। কংগ্রেম সাধারণভাবে আমাদের রগ্চানী এবং বিশেষভাবে শস্য 
রঞ্চানীর প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেছে আমি মনে করি, এই সিদ্ধান্তের 
ওপরও মন্তব্য অনাবশ্তক (কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট লঙ্খন্ধে গৃহীত প্রন্তাব 
দেখুন )। ৃ 

লগ্তমতঃ। কংগ্রেস লিছ্ধান্ত করে যে, বাণিজ্য এবং শিল্প ও কৃষি অর্থ- 
ব্যবস্থার মধ্যে ষ1 দৃঢ়বন্ধন স্থাপন করাটা পহজসাধ্য করেছে, সেই মৃত্রা দংস্কার৯ 
সম্পূর্ণ করে তুলতে, আর এই জন্য কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক দংস্থাগুলি যাতে দব 
রকম প্রয়োজনীয় অবস্থা সষ্টি করে সেটা স্থনিশ্চিত করতে লকল ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হোক ( কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের ওপর গৃহীত প্রস্তাব দেখুন )। 


শহর ও গ্রামের মধ্যে বন্ধন সম্পর্কে এইরকম সব শ্লোগানই ভরয়োদশ 
কংগ্রেস প্রচার করে । তাদের উদ্দেশ্ত হচ্ছে, বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 
লাভ করা, আমাদের শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে একটা সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন 
করা, আর এইভাবে পু'জিবাদী অংশগুলির ওপর আমাদের জাতীয় অর্থব্যবস্থার 
লমাজবাদী অংশগুলির জয়লাভের পথ গ্রস্তত কর!। 
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শ্রমজীবী জনগণের শিক্ষা ও নতুন 
করে শিক্ষাদানের প্রক্মসমুক 
শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্তবের যুগ আরম্ভ হওয়ার সময়ে পার্টির দামনে 
অন্যতম অপরিহার্য পালনীয় দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ও 
লমাজবাদের ভাবধারায় পুরানো লোকদের নতুন করে শিক্ষা দেওয়া, আর 
নতুনদের শিক্ষা দেওয়া । প্রাচীন সমাজ থেকে বংশান্ক্রমে প্রাপ্ত পুরানো অভ্যাস 
ও রীতিগুলি, বংশান্ুগতিক চিন্তাধারা! ও কুসংস্কারগুলি সমাজতন্ত্রের সবচেরে 
বিপজ্জনক শক্র। সেগুলির--এই সেকেলে ভাবধারা আর অভ্যাসগুলির-_ লক্ষ 
লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের ওপরে একটা অদম্য প্রভাব আছে; সময়ে সময়ে নেগুলি 
শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত স্তরকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে; কথনে!। কখনো 
শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একেবারে অস্তিত্বেরই গুরুতর, বিপ্ ডেকে আনে। 
এই কারণেই, এইসব এঁতিহা ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আমাদের সকল 
কর্মক্ষেত্র থেকে তাদের চূড়াস্ত উচ্ছেদ, এবং সর্বশেষে, শ্রমি কশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন 
লমাজতঙ্ত্রের মূল নীতিতে নবীনতর সম্প্রদায়ের শিক্ষাদান, এইগুলিই আমাদের 
পার্টির আন্ত করণীয় কার্ধভার, যার সংশোধন ব্যতীত সমাজতন্ত্র সাফল্যলাভ 
করতে পারে না । বাস্ত্রীয় উপকরণগুলির উন্নতির জন্ত কাজ, গ্রামাঞ্চলে কাজ, 
মেহুনতী নারীদের মধ্যে ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ এইলব কর্মস্থচীর 
রূপামণে এইগুলিই হল পার্টির কাজের প্রধান ক্ষেক্র। 
€ক) রাষ্ট্রষস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংগ্রাম । রাষ্টযস্ত্রের বিষয়ে 
কংগ্রেস সামান্ত সময়ই ব্যয় করেছে। রাষ্রযস্ত্রের ক্রুটিগুলি দূর করার জন্ত কঠোর 
প্রচেষ্টা চালানো সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্ট বিন! বিতর্কেই 
অন্গমোদিত হয়েছে। “নিয়ন্ত্রণ কমিশনগুলির কার্ধকলাপ”৫০ সম্পর্কে প্রস্তাবটিও 
এইভাবে বিন। বিতর্কেই গৃহীত হয়েছে। এর কারণ, আমার মনে হয়, 
সময়ের অভাব এবং কংগ্রেসের বিবেচনার জন্য অধিক সংখ্যায় প্রশ্ের 
অবতারণা । কিন্তু এট। থেকে এই সিদ্ধান্ত করাও সম্পূর্ণ ভূঙ্গ হবে যে, পার্টি 
রাষটরযস্ত্ের প্রশ্নটাকে একটা অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে না। উল্টোদিকে, 
এটা আমাদের সমঘ্য গঠনমূলক কাজে একটা অত্যাবস্তক বিচার্ধয বিষয় । 
রাষট্রঙ্্র কি তার লঙ্গে কর্তব্য পালন করে, অথবা তা কি অসাধুতায় আলক্ত 
থাকে ; ব্যয়ের ব্যাপারে তা কি মিতাচার মেনে চলে, অথবা তা! কি জাতীয় 
সম্পদের অপচয় করে; এ কি কপটতার জন্ত অপরাধী, অথব। এ কি আঙ্গত্য 
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ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে রাষ্ট্রের সেবা করে; এ কি শ্রমজীবী জনগণের ওপর একটা 
বোঝা, অথবা তাদের দাহাষ্য করে এমন একটা প্রতিষ্ঠান; এ কি বারংবার 
আবৃত্তি দ্বারা গ্রলেতারীয় আইনকাঙ্ছনের ওপর গভীরভাবে শ্রদ্ধা জাগিয়ে 
তোলে, অথবা! এ কি প্রলেতারীয় আইনকানুনকে অবজ্ঞা করে জনগণের মনকে 
দুষিত করে) এ কি সাম্যবাদী সমাজ অভিমুখে উত্তরণের জন্ত এগিয়ে যাচ্ছে, 
যার মধ্যে রাষ্ট্র বলে কোন কিছু থাকবে না, অথবা এ কি পিছিয়ে যাচ্ছে 
লাধারণ বুর্জোয়। রাষ্ট্রের অস্বাস্থ্যকর আমলাতান্ত্রিকতার দিকে-_-এগুলিই হল 
প্রশ্ন, যেগুলির নির্ভূ'ল সমাধান পার্টির পক্ষে ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে সমাধানের 
একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হয়ে পারে না। আমাদের রাষ্্রযস্ত্রা যে ত্রুটি বিচ্যুতিতে 
পূর্ণ, এটা যে জবড়জঙ আর ব্য়বহল আর নয়-দশমাংশই আমলাতান্ত্রিক, 
এর আমলাতান্ত্রিকতা ধে পার্টি ও তার দংগঠনগুলির ওপর গুরুভার 
বোঝার মতে! চাপ দিচ্ছে, আর রাষ্ট্রযস্ত্ররে উৎকর্ষসাধনে তাদের প্রচেষ্টা- 
গুলিকে ব্যাহত করছে-__এগুলি সব এমনই ব্যাপার যে তাতে কেউ সন্দেহ 
করবে না। তথাপি এট। একেবারে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আমাদের 
রাষ্টরন্ত্র যদি তার মৌলিক ক্রটিগুলির অন্ততঃ কয়েকটা থেকেও মুক্ত থাকত, 
তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে জনসংখ্যার বিস্তীর্ণ অংশগুলির, শ্রমিকশ্রেণীর 
একনায়কতন্ত্র ও সমাজবাদের মূল নীতিতে শিক্ষা ও নতুন করে শিক্ষার এ 
একটা সর্বাধিক মূল্যবান যন্ত্র্ূপে কাজ করতে পারত। 

সেই কারণেই লেনিন রাষ্্যস্ত্রের উন্নতির জন্ত বিশেষ মনোযোগ দিয়ে- 
ছিলেন। 

মেই কারণেই পার্টি আমাদের রাষ্ট্রযস্ত্রের অভাবগুলির বিরুদ্ধে লড়াই 
করবার জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের একট] বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে 
( পুনর্গঠিত শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন এবং বর্দিত কেন্দ্রীয় নিয়ন রণ 
কমিশন )। 

এখন করণীয় হচ্ছে রাষ্ট্রযস্ত্ের উন্নতি করার, সহজ-সরল করার, ব্যয়ভার 
লাঘব করার এবং এর মধ্যে আগাগোড়া একটা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া! প্রবর্তন 
করার ছুরূহ কাজে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং শ্রমিক ও কৃষক পরিদর্শনকে 
সাহায্য কর! (“নিয়ন্ত্রণ কমিশনগুলির কার্ধকলাপ' সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাব 
দেখুন )। 

€খ) গ্রামাঞ্চলে কাজ । এটি আমাদের পার্টির বাস্তব কাজকর্মের 
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গর্বাধিক জটিল ও কঠিন লমম্তাগুলির অন্ততম একটি । গ্রামাঞ্চলে আমাদের 
কাজের মৌলিক পদ্ধতিগুলি সম্বদ্ধে কগ্রেন একটা চমৎকার প্রস্তাব গ্রহণ 
করেছে। এই প্রত্তাবের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে কাজ লম্পর্কে অষ্টম কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্তের তুলনা করলেই এই ক্ষেত্রে পার্টির অগ্রগতি উপলান্ধ করা যায়। 
কিন্ত এটা মনে করা ভূল হবে যে, আয়োদশ কংগ্রেণ গ্রামাঞ্চলে কাজের অত্যন্ত 
জটিল সমন্তাটার এই বছর একটা সম্পূর্ণ মমাধান দিয়েছে, অথবা দ্দিতে পাঁরত। 
এইজাতীয় প্রশ্নগুলিঃ যথাঃ যৌথ খামারের সাংগঠনিক বূপ; রাষ্ট্রীয় ধামারগুলির 
পুনগঠন; কেন্দ্রীয় ও সীমান্ত প্রদেশগুলিতে ভূমিম্বত্বের "যথাযথ সামগ্ুশ্ত 
বিধান) কৃষি সমবায় সংস্থাগুলির কর্মতৎপরতা! সম্পর্কে নতুন ধরনের শ্রম- 
সংগঠন ; আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের নিদিই বৈশিষ্ট্যগুলির উপলব্ধি, 
এবং আমাদের কাজের মধ্যে এই নির্দিষ্ট টশিষ্ট্যগুলির যথোপযুক্ত বিবেচনা-_ 
এই সমস্ত প্রশ্নের, সহজেই উপলব্ধ এমন কতকগুলি কারণের জন্ত কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্তের মধ্যে নিঃশেষিতভাবে মীমাংসা করা যায়নি। সেই সিদ্ধান্তের 
গুরুত্ব রয়েছে এই সত্যের মধ্যে যে, এটা কাজের মূল পদ্ধতিগুলির একটা 
রূপরেখা তৈরী করে এবং এই প্রশ্বগুলির আরও বিচার-বিশ্লেষণ করতে নাহায্য 
করে। আপনারা সম্ভবতঃ জানেন যে, এই প্রশ্নগুলি বিষ্তারিতভাবে পরীক্ষা 
করার জন্ত কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন৫২ গ্রামাঞ্চলে কাজকর্ম সম্পর্কে 
একটা! গ্থায়ী কমিশন গঠন করেছে। 

কুষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার গ্লোগানটাই হচ্ছে 
প্রস্তাবের মূল বিস্ু। এর তিনটি পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত £ ক্রেতা সমবায়, 
কৃষি সমবায় ও খণদান সমবায় সংস্থাগুলি। কৃষকদের মধ্যে, কষকপমাজের 
দরিপ্র ও মধ্যবতা! অংশের মধ্যে, যৌথ কাজের মতবাদ ও যৌথ পদ্ধতির 
ধারণ! ঢুকিয়ে দেবার এ একটা স্থনিশ্চিত উপায়। (“গ্রামাঞ্চলে কাজ' সম্পর্কে 
কংগ্রেসের প্রস্তাব দেখুন )। 

গে) শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে কাজ । সমাজতন্ত্রের মূল নীতিতে নবীন 
সম্প্রদায়ের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য পার্টির কাছে চরম, কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
নিষ্পত্িমূলক গুরুত্বপূর্ণ এই কাজ সম্পর্কে ষে অবহেল। দেখানে৷ হয়েছে সে 
চগ্বদ্ধে আমার রিপোর্টে আমি মন্তব্য করেছি। কংগ্রেসে যা ইতিপূর্বেই 
বল। হয়েছে এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার নিশ্চয়ই কোনও অর্থ হয় না। 
আমি শুধু আপনাদের এই বিষয়টার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই 
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যে, ছুর্তাগ্যবশতঃ, মেছনতী নারীদের মধ্যে. কর্মতৎ্পরতাকে একটা স্তন 
বিষয় হিপেবে আলোচন! করার সুযোগ যদ্দিও কংগ্রেসের ছিল না, তথাপি এই 
মর্মে একট। বিশেষ দিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে যে; “নারী শ্রমিক ও কৃষক মহিলাদের 
মধ্যে আমাদের কর্মতৎপরতার তীব্রতা বৃদ্ধির এবং সমস্ত পার্টি ও পোভিয়েত 
নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে তাদের অংশগ্রহণের উন্নতির প্রয়োজনীয়তার দিকে 
ংগ্রেস সমগ্র পার্টির বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে? ( কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট 

জম্পর্কে সিদ্ধান্তটি দেখুন )। আমি মনে করি পরবর্তী কংগ্রেসকে এই গ্রঙ্থটকে 
নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করতে হুবে। কংগ্রেসের অব্যবছিত পরে অনুষ্ঠিত 
কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কেন্ত্রীয় কমিটির দাংগঠনিক ব্যুরোকে 
কংগগ্রস-দিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহনতী নারীদের মধ্যে আমাদের কাজকর্মকে 
যথোপযুক্ত মানে উন্নীত করবার জন্ত বিশেষ উপায়লমূহ অবলম্বনে ব্রতী হতে 
নির্দেশ দিয়েছে। | 

€ঘ) যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ। যুব লম্প্রদায়ের মধ্যে কাজের দিকে 
কংগ্রেস বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে । কংগ্রেমের নমন্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে এই 
বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্তটা, আমার মতে, বিশদ এবং পুংখাহুপুংখ, আর 
লেই কারণে পার্টি ও যুব সম্প্রদায়ের কাছে এর মূল্য অপরিসীম । 

যুব সম্প্রদায়ের গুরুত্ব রয়েছে এইখানে যে--আমি শ্রমিকশ্রেণী আর কৃষক- 
ব্প্রদায়ের কথ। বলছি--তারা৷ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্ত সবচেয়ে উপযুক্ত 
ক্ষেত্র গ্রস্তত করে, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ চোখের লামনে তুলে ধরে এবং 
সেই ভবিষ্যতের তার! পতাকাবাহীও। প্রাচীন অভ্যাস ও এতিহৃকে অতিক্রম 
করতে, শ্রমজীবী জনগণের প্রবীণ গোষ্ঠীকে আবার নতুন করে শিক্ষ। 
দিতে, রাষ্রযন্ত্রে, কষকদের মধ্যে, মেহনতী নারীদের মধ্যে আমাদের কাজ 
যদি প্রভৃত গুরুত্বপূর্ণ হয়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রে ও সমাজবাদের মূল 
নীতিতে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে নতুন কর্মীদের শিক্ষা! দেবার জন্ত তাহলে 
এইসব এঁতিহ্‌ ও পুরানো! অভ্যাস থেকে যুব সমাজ অল্লবিস্তর মুক্ত, একারণে যুব 
গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রিয়াকলাপ অপরিমেয় গুরুত্বপূর্ণ, কেননা! এটা স্বতঃসিদ্ধ যে 
এখানে রয়েছে পরম অনুকূল ক্ষেঞ্স। 

এ থেকে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ এবং তার প্রশাখা পাইওনিয়ার-এর 
অতি মহৎ গুরুত্বটা বোবা যায়। 

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ তরুণ শ্রমিক ও কৃষকদের একটা স্বেচ্ছাভিত্তিক 
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সংগঠন । তরুণ শ্রমিকরা এর কেন, এর অন্তঃসার; তরুণ কৃষকরা এর 
অবলম্বন। যুব দংগঠনের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিকত্রেণীর যুব সম্প্রদায় ও কৃষক যুব 
গোষ্ঠীর মধ্যে মৈত্রী। এর করনীয় কাছগুলি হচ্ছে: কৃষক যুব গোষ্ঠীর 
ভেতর থেকে সং ও বৈপ্লবিক উপাদানগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর অন্তঃসারের চারি- 
দিকে লমবেত করানো; কর্মততপরতার সমস্ত শাখাগুলিতে এর সভ্যদের 
আকর্ষণ করে নিয়ে আসা-_-অথনৈতিক ও নাংস্কৃতিক, সামরিক ও গ্রশাসনিক ; 
তাদেরকে আমাদের দেশের যোদ্ধা! ও নির্মাত| হতে, কর্মা ও নেতা হতে 
হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া! (“যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ?৫৩ সম্পর্কে দিদ্ধাস্তটা 
দেখুন )। 


পার্টি 


এখানে রয়েছে চারটি প্রশ্ন : বিরোধী পক্ষ, লেনিনের স্বতিতে সভ্যতালিকা- 
তৃক্তি, পার্টি-নেতৃত্বের গণতন্ত্রীকরণ, সাধারণভাবে তত্ব আর বিশ্যেভাবে 
লেনিনবাদের প্রচারাভিষান । 

(ক) বিরোধী পক্ষ। যেহেতু এখন কংগ্রেস বিরোধী পক্ষের প্রশ্নটা স্থির 
করেছে এবং, ফলতঃ, সমস্ত বিষয়টার মীমাংসা হয়েছে, সেহেতু কেউ প্রশ্ন 
করতে পারেন £ কিসের বিরোধী পক্ষ, আর মূলতঃ, আলোচনার বিষয়টাই-ব। 
কী ছিল? কমরেডস্‌, আমি মনে করি পার্টির পক্ষে এটা ছিল একটা জীবন- 
মরণের বিষয়। হুয়তো! বিরোধী পক্ষ নিজেও এটা উপলব্ধি করেননি, কিন্তু সেটা 
বিচার্ধ বিষয় নয়। বিশেষ বিশেষ কমরেড বা বিরোধীগোষ্ঠী কোন্‌ লক্ষ্য সন্ধানে 
নিজেদের নিয়োজিত করেন সেটা বড় কথা নয়। এইরকম একটা গোষ্ঠীর 
কার্যকলাপের অবশ্ঠন্তাবী বাস্তব পরিণামটাই বড় কথা। পার্টিযস্ত্রের ওপর 
সুদ্ধ ঘোষণ। করার অর্থ কী? এর অর্থ পার্টিকে ধ্বংস করার জন্ত কাজ কর!। 
ক্যাভারদের বিরুদ্ধে যুব গোষ্ীকে উত্তেজিত করার অর্থ কী? এর অর্থ 
পার্টিকে খণ্ড খণ্ড করতে সচেষ্ট থাকা। উপদলগুলির হ্বাতস্ত্রোর জন্ত 
সংগ্রাম করার অর্থ কী? এর অর্থ পার্টিকে, তার এঁক্াকে, ভেঙে চুরমার 
করতে চেষ্টা করা। কী অর্থ অধংপতনের কথা তুলে পার্টি ক্যাডারদের 
হেয় করার চেষ্টার? এর অর্থ পার্টি-সংহতি বিনষ্ট করা, এর মেরুদণ্ড 
ভেঙে দেওয়া । ভা], কমরেডস্‌, প্রশ্নটা ছিল পার্টির পক্ষে জীবন অথবা 
মৃত্যুর । আর সেটাই, বন্ততঃপক্ষে, বোধগম্য করে তোলে আলোচনার প্রচণ্ড 
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আবেগকে । জর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেন যে: বিরুদ্ধ পক্ষের কর্মপন্থাকে নিন্দা 
করেছে, আমাদের পার্টির ইতিহানে এই অতুলনীয় ঘটনাকেও তা বোধগম্য 
করে তোলে। বিপদের গুরুত্ব পার্টিকে ঢালাই করে একট। কঠিন লৌহুবলযষে 
পরিণত করেছে। 

বিরোধী পক্ষের ইতিহাস নির্ণয় বেশ কৌতুকের । সগ্ুম পার্টি কংগ্রেস 
থেকে অর্থাৎ পোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে, প্রথম পার্টি কংগ্রেস থেকে 
( ১৯১৮-এর গোড়ার দিকে ) আমরা গুরু করতে পারি। ত্রয়োদশ কংগ্রেসে 
যেন লোক বিরোধী পক্ষকে পরিচালিত করেছিল তাদেরই নেতৃত্বাধীন, 
একটা বিরুদ্ধ দল সপ্তম কংগ্রেপে ছিল। বিচার্ধ বিষয় ছিল যুদ্ধ অথবা শাস্তি, 
ব্রেস্ট শান্তি। সে-সময় বিরোধী দলের পক্ষে ছিল সমগ্র কংগ্রেসের এক- 
চতুর্থাংশ-_-অন্ুপাতটা তুচ্ছ নয়। তখন যে একটা ভাঙনের কথা হয়েছিল, 
তাতে বিল্ময়ের কিছু নেই। 

ছুবছর পরে, দশম কংগ্রেলে, পার্টির আত্যস্তরীণ সংগ্রাম হঠাৎ নতুন করে৷ 
মাথাচাড়। দিয়ে ওঠে, এবারে বিতকিত বিষয় ট্রেড ইউনিয়ন, আর এবারেও 
বিরোধীদের নেতৃত্ব করে মেই একই লোকগুলি। বিরোধী দল কংগ্রেসের 
এক-অষ্টমাংশ সমাবেশ করেছিল, অবশ্ত আগেরবারের এফ-চতুর্থাংশের চেয়ে 
এটা কম। 

আরও ছুবছর পরে এইমাত্র সমাপ্ত ত্রয়োদশ কংগ্রেলে একট! নতুন লড়াই 
আগুনের মতে। জলে উঠল। এখানেও ছিল একটা বিরোধী দল, কিন্ত কংগ্রেনে 
. এরা একটা ভোটও নংগ্রহ করতে পারেনি। এবারে, আপনারা দেখতেই 
পাচ্ছেন, আড়ম্বরটা ছিল সত্যই শোচনীয়। 

আর এইভাবে, বিরোধী দল তিন-তিনটি উপলক্ষে পার্টির মূল ক্যাডারদের 
বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে চেষ্টা করেছে। প্রথমবার সগ্ডম কংগ্রেসে, দ্বিতীয়বার 
দ্শমটাতে, আর তৃতীয়বার অয়োদশ কংগ্রেসে। এর প্রত্যেকটিতে ওর! 
পরাজিত হয়েছে, প্রত্যেকবারই ওর৷ কিছু সংখ্যক অনুগামী হারিয়েছে, আর 
প্রত্যেক নতুন পদক্ষেপে ওদেব সেনাশক্তি হাস পেয়েছে । 

এই লমত্ত ঘটন। কী প্রমাণ করে? প্রথমতঃ, গত ছ'বছর ধরে আমাদের 
পার্টির ইতিহাস হচ্ছে মৃল স্থায়ী দভ্যদের ঘিরে পার্টির সংখ্যাধিক অংশের 
ক্রমবর্ধমান সমাবেশ । দ্বিতীয়তঃ, বিরোধী পক্ষের সমর্থকর। নিয়মিতভাবে 
দলত্যাগ করে পার্টির প্রাণকেন্দ্র সঙ্গে যোগদান করছে আর এর লদন্য- 
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দংখ্যা বৃদ্ধি করছে। এর অন্গামী সিদ্ধান্ত হল এই যে, জয়োদশ কংগ্রেণে 
যাদের কোনও প্রতিনিধি ছিল না (আমাদের সমান্থপাতিক প্রতিনিধিত্ব 
থাকে না), কিন্তু পার্টির মধো নি:সন্দেহে যাদের অন্থচর আছে, সেই বিরোধী 
দলকে পরিত্যাগ করে এক দল কমরেড ষে পার্টির মূল অংশের সঙ্গে যোগদান 
করবে, যেমন অতীতে ঘটেছে, সেই সম্ভাবনাকে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া 
হয়নি। 

এই বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে, আরও দঠিকভাবে বলতে গেলে এই ভূতপূর্ব 
বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে আমাদের নীতি কী হওয়া উচিত? . এটা হওয়া উচিত 
অসাধারণভাবে পহকর্মান্ুলভ। তাদের পার্টির কর্মকেন্দজ্রে চলে আসতে; আর 
এই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্তভাবে এবং লঙ্গতি রক্ষা করে কাজ করতে সাহায্য করার 
জন্ত অবস্থাই প্রতিটি উপায় অবলম্বন করতে হবে|: 

(খ) লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যতালিকাভুক্তি। আমাদের পার্টির 
প্রগাঢ গণতাস্ত্রিকতার, এ যে বাস্তবি কপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর নির্বাচিত মাধ্যম, এই 
সত্য ঘটনার গ্রমাণ লেনিনের স্মৃতিতে তালিকাতৃক্তি, অর্থাৎ শ্রমিকদের ভেতর 
থেকে ২১৫*,** নতুন সদশ্ের আমাদের পার্টিতে ভন্তি হওয়াটা! যে প্রামাণিক 
নিদর্শন, সে তথ্য নিয়ে আমি বিশদভাবে আলোচনা করব না। এই দৃষ্টিকোণ 
থেকে লেনিন তালিকাত্ৃক্তিকরণ অবস্তই অসাধারণ ঘটনা । কিন্তু সে দৃষটি- 
ভঙ্গি নিয়ে আমি আজ আলোচনা করব না। লম্প্রতি লেনিনের স্থৃতিতে সবন্য 
তালিকাতৃক্তিকরণ সম্পর্কে আমাদের পার্টির মধ্যে যে বিপজ্জনক মোহ উপস্থিত 
হয়েছে তার দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেউ কেউ, 
বলেন যে, আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং সভ্যসংখ্যা দশ লক্ষতে 
নিয়ে আল! উচিত। আবার অন্তর! চান এ সংখ্যা পেরিয়ে যেতে, এই ধুক্তি 
দেখিয়ে যে, বিশ লক্ষ পর্যন্ত যাওয়াটা আরও ভাল হবে। আবার অন্তরা যে 
এর চেয়েও বেশি এগিয়ে যেতে প্রস্তুত তাতে আমি সন্দেহ করি না । কমরেডস্‌ 
এ একটা বিপজ্জনক সন্মোহ-। পৃথিবীর বৃহত্তম নৈম্তবাছিনীর পতনের কারণ 
এই সম্মোহ। তার! অধিকার করেছিল অতিমাত্রায়, আর তারপর, য! তার! 
অধিকার করেছিল তা আভীকরণে অক্ষম হওয়ায় তারা ভেঙে টুকরো টুক্‌র। 
হয়ে যায়। মোহগ্রস্ত হলে, অত্যধিক পরিমাণ দখল করলে, আর শেষে যা 
খল করা হয়েছে তাকে অন্ততুক্ত, অঙ্গীতূত করতে অসমর্থ হলে বৃহত্তম দল- 
গুলিও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । আপনার! নিজেরাই বিচার করুন। আমাদের 
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পার্টির মধ্যে রাঙ্জনৈতিক নিরক্ষরতা এত বেশি যে তা শতকর! ৬* লেনিনের 
স্বতিতে সভ্যতালিকাতৃক্তিকরণের আগেই শতকরা ৬*, এবং আমার আশংকা 
হচ্ছে, লেনিন তালিকাতৃক্কির পরে এটা দাড়াবে শতকরা ৮*তে। কমরেডস্‌, 
এটা কি থামতে বলার দময় নয়? আমাদের নিজেদেরকে ৮,*০১*** ভোর 
মধো লীমাবদ্ধ রাখার এবং সদস্যের গুণগুলির উৎকর্ষ বিধান করার, লেনিন 
তালিকাতৃক্তদের লেনিনবাদের মূল তত্ব শিক্ষ। দেবার, নতুন সদস্যদের সচেতন 
লেনিনবাদদীতে পরিবর্তিত করার প্রস্থ মোজান্থঙ্জি এবং তীক্ষভাবে জিজ্ঞান! 
করার সময় কি এট। নয়? আমি মনে করি সেটা! করার এই হল সময়। 

€খ) পার্টি নেতৃত্বের গণতন্ত্রীকরণ। লেনিন সভ্যতালিকা, আমাদের 
পার্টির প্রগাঢ় গণতাস্ত্রিকতার, এর মূল ইউনিটগুলির প্রলেতারীয় গঠন-পদ্ধতির 
লক্ষ লক্ষ পার্টিবহিভূতি লোকের মধ্যে এ যে অসংশয়িত আস্থা ভোগ করে, 
তার প্রামাণিক সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু আমাদের পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিকতার 
বৈশিষ্ট্য মাত্র এইগুলিই নয়; গণতত্ত্রের মাত্র একটা দিক তারা গঠন করে। 
আর একটা দিক হচ্ছে পার্টি নেতৃত্বকে স্থস্থিত গণতান্ত্রিক করা। কংগ্রেসে 
এটা নির্দেশ করা হয়েছিল যে, পার্টি নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু সংকীর্ণ প্রধান লংস্থা 
ও ব্যরোগুলি থেকে ক্রমেই বিস্তৃততর সংগঠনগুলিতে, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক 
সংস্থাগুলির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের অভিমুখে সরে যাচ্ছে এবং পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন- 
গুলি ম্বয়ং সম্প্রসারিত ও তাদের গঠনকল! উন্নীত হচ্ছে। আপনার মস্তবতঃ 
জানেন' যে, আমাদের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবিকাশের মধ্যে এই 
প্রবণতাকে কংগ্রেস পুরোপুরি অন্থমোদন করেছে । এ দমস্ত কী নির্দেশ করে? 
' নির্দেশ করে এই যে, আমাদের প্রধান সংগঠনগুলি শ্রমিক-জনগণের একেবারে 
মাঝখানটায় শিকড় গাড়তে চেষ্টা করছে। আয়তন ও সামাজিক গঠন- 
কৌশলের দিক থেকে আমাদের পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটির গত ছ'বছর ব্যাপী 
ক্রমবিকাশের বর্ণনাটা চিত্তাকর্ষক । সপ্তম কংগ্রেসের সময়ে (১৯১৮) বেজ্জীয় 
কমিটি গঠিত ছিল ১৫ জন সদন্য) নিয়ে, যার ভেতর মাত্র একজন (শতকরা ৭) 
ছিলেন শ্রমিক, আর ঠিক তখন বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ছিল ১৪ (শতকরা ৯৩)। 
নেট! ছিল লগ্ডম কংগ্রেমে। এখন, আয়োদশ কংগ্রেমের পরে, কেন্দ্রীয় কমিটির 
আছে ৫3 জন লদস্য, তার মধ্যে ২৯ জন ( শতকর! ৫৩) শ্রমিক, আর ২৫ 
জন (৪৭ শতাংশ) বুদ্ধিজীবী। প্রধান পার্টি নেতৃত্বের গপরযী করণের এটা 
একটা স্থনিশ্চিত লক্ষণ । 
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ঘে) সাধারণভাবে তত্ব জার বিশেবন্ভাবে লেনিনবাদের গ্রচার। 
আমাদের পার্টির অন্ততম মারাত্মক বিচ্যুতি হচ্ছে স্দ্তদের তবীয় মানের 
অধোগতি। এর কারণ, ধারাবাছিক দৈনন্দিন কাজের অত্যধিক চাপ, যার 
ফলে তীয়, অন্থশীলনের ইচ্ছ! একেবারে নই হয়ে যায় আর, ন্রমভাবে বলতে 
'গেলে, তত্বজিজ্ঞাসা লম্বদ্বে একটা বিপজ্জনক অবজ্ঞার ভাব জেগে ওঠে। 
কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। 

আমি ত্রয়োদশ কংগ্রেম দন্বদ্ধে সম্প্রতি একট! সংবাদপত্রে কোন এক 
কমরেডের ( মনে হয় কামেনেভ ) একট! রিপোর্ট পড়েছি, যাতৈ অনেক কথায় 
বলা হয়েছে যে» আমাদের পার্টির আশু শ্লোগান ছিল “নেপম্যান রাশিয়া, 
থেকে সমাজতন্ত্রী রাশিয়ায় পরিবর্তন। আর এর চেয়েও যা খারাপ, এই 
অদ্ভূত শ্লোগানটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আর কেউ নয়, স্বয়ং লেনিনের ওপর 
_-বেশিও নয় আর কমও নয়! অথচ, আমরা জানি, লেনিন এরকম কোনও 
কথা বলেননি, এরকম তিনি করতে পারেন না, কারণ, লকলেই জানে “নেপ- 
ম্যান রাশিয়া” বলে কোন বস্তর অস্তিত্বই নেই। সত্য বটে, লেনিন "বা 
রাশিয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্ত “নেপ, রাশিয়া ( অর্থ।ৎ যে সোভিয়েত 
রাশিয়া নয়৷ অনৈতিক নীতি পালন করছে) এক জিনিম, আর 'নেপয্যান' 
রাশিয়া (অর্থাৎ নেপবাদীদের দ্বারা শাসিত রাশিয়া) দম্পূর্ণ ভিন জিনিস। 
কামেনেভ কি এই মৌলিক পার্থকা উপলব্ধি করেন? অবশ্তই করেন। 
তাহলে তিনি এই অদ্ভুত গ্লেগান নিয়ে হাজির হলেন কেন? কারণ হল, 
তন্বজিজ্ঞাসা সম্বন্ধে, সঠিক তাত্বিক সুত্রবন্ধন সম্বন্ধে সাধারণ অনীহা । তথাপি 
এই ভ্রমটা সংশোধন করা না হলে এই অদ্ভূত গ্নোগান্র জন্ত পার্টির মধ্যে 
যথেষ্ট ভূল বোঝাবুঝির উদ্ভব হবার খুবই সম্ভাবনা আছে। 

আর একটি দৃষ্টান্ত । লোকে প্রায়ই বলে যে, আমাদের একটা 'পার্টি 
একনায়কত্ব* অছে। কেউ বলবেন £ আমি পার্টির একনায়কত্বের পক্ষপাতী । 
আমার মনে পড়ে এমন ধারণাটা আমাদের কোন একট] কংগ্রেসের প্রস্তাবে 
স্থান পেয়েছে, বস্তরতঃ, আমার মনে হয়, দ্বাদশ কংগ্রেসের একটা প্রস্তাবে । 
এট] অবশ্ত একট অনবধানতাবশতঃ ক্রটি । বাহাতঃ, কোনও কোনও কমরেড 
মনে করেন যে, আমাদের হচ্ছে একট! পার্টির একনায়কত্ব, শ্রমিবশ্রেণীর নয়। 
কিন্তু কমরেডস্‌, এরকম ভাব! ডাহা বোকামী। এ বুক্তি যদি সঠিক হয়, লেনিন 
তাহলে বেটিক, কেননা! তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন যে, একনায়কতন্ত্রকে 
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কাজে পরিণত করে নোভিয়েতগুলি, আর সোভিয়েতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে 
পার্ট। লেনিন তাহলে ভুল, যেছেতু তিনি বলেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর 
একনায়কতন্ত্রের কথা, পার্টির একনায়কতত্ত্রের নয়। পার্টির একনায়কতন্তর 
দন্বদ্ধে তর্কটা যদি যথাযথ হয়, তাহলে তো৷ মোভিয়েতগুলিরই কোন প্রয়ো- 
জনীয়তা থাকে না, তাহলে তো, একাদশ কংগ্রেমে লেনিনের "পার্টি ও. 
সোভিয়েত মাধ্যমগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার আবশ্তকতা সন্বন্ধে কথ 
বলার কোন অর্থই থাকে না। কিন্তু এই অর্থহীন বস্তটা আমাদের পার্টির 
মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল কোথা থেকে, আর ঢুকলই-বা কেমন করে? এটা হুল' 
পার্টি নীতির' প্রতি আসক্তির ফল, য৷ ঠিক নেই পার্টি নীতির পক্ষেই ততটা 
ক্ষতিকারক, উদ্ধৃতি চিহ্ন ছাড়াই । এটা হুল তত্বগত প্রশ্নের প্রতি উপেক্ষার, 
আগেভাগে বিচার-বিবেচনা না করে কতকগুলি শ্লোগান এনে হাজির করার 
ফল, যেহেতু একটু চিন্ত/ করলেই শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের প্রতিকল্প হিসেবে 
পার্টির একনায়কতত্ত্রকে দাড় করানোর চরম অপামগ্জন্ত উপলব্ধি করা যায়। 
এই অনামগওম্ত যে পার্টির মধ্যে বিভ্রান্তি ও মতানৈক্য হ্ষ্টি করতে পারে তা৷ 
কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? 

অথবা আরেকটি দৃষ্টাত্ত। সকলেই জানেন যে, পর্যালোচনার লময়ে 
আমাদের পার্টির একটা অংশ লেনিনবাদের সাংগঠনিক মূল নীতিগুলির 
প্রতিকূলে বিরোধী পক্ষের পার্টি-পরিপন্থী বিক্ষোভে বিহ্বল হয়ে পড়েন। 
লেনিনবাদের তত্ব সম্বদ্ধে লংক্ষিগ্ততম শিক্ষাও লাভ করেছে এমন যে-কোনও 
বলশেভিক লঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারতেন যে এইসব বিরুদ্ধ দলীয় প্রচারের, 
মধ্যে এমন কিছুই নেই যা লেনিনবাদের মধ্যেও সমভাবে বিষ্মান। যাই 
হোক, আমরা জানি পার্টির একটা অংশ বিরোধী পক্ষের আসল রূপট! প্রথমে' 
দেখতে পাননি। কেন ? কারণ তত্বের প্রতি এই একই অশ্রন্ধা, কারণ 
আমাদের পার্টি-সদস্যদের নীচু স্তরের তত্বজ্ঞান। 

আলোচনটি। লেনিনবাদ অধ্যয়নের প্রশ্নটাকে একবারে পুরোভাগে নিয়ে 
আসে। লেনিনের মৃত্যুতে তত্ব সম্বন্ধে সদশ্টুদ্দের কৌতুহুলকে উদগ্র করে এই 
প্রশ্ণটাকে আরও তীব্র করে তোলে । লেনিনবাদের অন্থশীলন ও জনলাধারণ্যে 
প্রচারের প্রয়োজনীয়তা একাধিক গৃহীত প্রস্তাবে দৃঢ়ভাবে লমর্থন করে এই 
ভাবপ্রবণতাকেই অয়োদশ কংগ্রেস প্রতিফলিত, করে মাত্র। পার্টির করণীয় 
হল তত্বীয় প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে এই বর্ধিত ওংস্থকোর সুযোগ গ্রহণ করা, এবং. 
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পরিশেষে, লদন্তবর্গের তন্বীয় মানকে যথোপযুক্ত মাত্রায় উন্নীত করতে সমস্ত 
কিছু করা। আমরা নিশ্চয়ই লেনিনের সেই কথাটা ভূলে যাৰ না যে, একটা 
ত্বচ্ছ ও নিভূল তত্বব্যতীত কোন নিভূল বাস্তব প্রয়োগ হতে পারে না। 
উয়েজ দৃগুলিতে পা্টি-ক্মীদের করণীয় কাজ, 
কমরেডস্, আমি যে আপনাদেরই কাছে কংগ্রেসের বিবরণ পেশ করতে 
এনেছি, এট। আকন্মিক নয়। আমি যে এখানে এসেছি, আপনাদের আমন্ত্রণই 
তার একমাআঅ কারণ নয়, এর আরও কারণ, ক্রমবিকাশের বর্তমান পর্যায়ে 
উয়েজদৃগ্ডলি, বিশেষ করে উয়েজ গুলির কমিবৃন্দঃ পার্টি ও কৃষক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে, শহুর ও গ্রামের মধ্যে প্রধান যোগন্ত্রকে বধপদান করে। এবং 
আপনারা এ সম্বন্ধে সমক চেতন যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে সেতুবন্ধনই 
আজকের দিনে আমাদের বাস্তব পার্টি ও রাষ্্ীয় কার্যকলাপের মৌলিক প্রশ্ন । 
আমি এর আগেই বলেছি যে, রাস্ত্রীয় শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার সংযোগ 
স্থাপনের কাজটাকে তিনটি প্রধান পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে £ ক্রেতা সমবায়, 
কৃষি সমবায় ও আঞ্চলিক খণদান লমবায়ের মাধ্যমে । আমি বলেছি যে, 
এইগুলিই হল তিনটি মূল প্রপালী যার ভেতর দিয়ে বন্ধনটাকে সংগঠিত করতে 
হবে। এরকম কল্পনা করাটা হবে একেবারে অবাস্তব যে, উয়েজদ্‌কে উপেক্ষা 
করে শিল্পকে কৃষি অর্থব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি ভোলস্ত স্তরে, অবিলম্বে সংযুক্ত 
করতে আমরা সফল হুব। এটা প্রমাণ করার কোনও দরকারই নেই যে, এর 
জন্ত না আছে আমাদের সৈম্তভবল, না আছে কর্মদক্ষতা, আর না আছে 
প্রয়োজনীয় তহবিল। অতএব, এই সন্ধিক্ষণে শহর ও গ্রামের মধ্যে বন্ধনটাকে 
গড়ে তোলার কাজে উয়েজদ্‌ এখনে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্্র। বাণিজা- 
ক্ষেত্রে নিজেদের স্থরক্ষিতভাবে প্রতিষ্টিত করার জন্ত একেবারে সবশেষের 
ভোলত্ত থেকে একেবারে লবশেষের দোকানদারটিকে উচ্ছেদ করার কোনও 
গ্রয়োজন নেই; আমাদের যা-কিছু দরকার তা হল উয়েজদ্কে লোভিয়েত 
বাণিজ্যের একটা বনিয়াদে পরিণত করা, যাতে গ্রহুগুলি যেমন হৃর্ষের' 
চারিদিকে ঘোরে, ঠিক তেমনিভাবে সমস্ত দোকানদার উয়েজদ-এর সমবায় 
বা দোভিয়েত বিপণির চারিদিকে ঘুরতে বাধ্য হয়। খণদান ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতালাভের জন্ত বর্তমান মৃহূর্তে খণদান লমবায় সংস্থাগুলির একটা জাল 
বিস্তার করে ভোলস্ত ও গ্রামগুলিকে অন্তর্ুক্ত করার আদৌ কোন প্রয়োজন; 


ত্৫১ 


নেই; উয়েজদ-এ একটা ভিৎ গেঁথে তোলাই যথেষ্ট, আর তাহলে কষকরা 
দেখতে না-দেখতে কুলাক আর হ্দখোরদের ছেড়ে আঙতে করবে। আর 
এইভাবেই হবে নবকিছু। 

সংক্ষেপে, শহর ও গ্রামের মধ্যে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে, 
বন্ধনটাকে গড়ে তোলার জন্ত অদূর ভবিষ্যতে উয়েজদ্‌কে অতি অবপ্তই 
পরিবর্তিত করতে হবে প্রধান ঘাটিতে। 

এই রূপান্তর যে কত তাড়াতাড়ি ঘটবে সেটা নির্ভর করে উয়েজদ্‌-এ কর্মরত 
ৰমরেডস্, আপনাদের ওপর। এখন আপনার রয়েছেন ৩**-এর মতন-- 
একটা খাঁটি ফৌজ। আর, শিল্প ও কৃষি অর্থব্যবস্থার মধ্যে বন্ধনটাকে স্থাপন 
করতে উয়েজদূকে যত শীস্ত্র সম্ভব আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রের অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ 
কর্মকেজ্জে পরিণত করাট! নির্ভর করে আপনাদের আর আমাদের দেশের 
উয়েজদ্গুলিতে কমরেভ আপনাদের ওপর। উয়েজদ-এর শ্রমিকরা যে 
পার্টির ও দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পাদন করবে তাতে আমি সন্দেহ 
করি না। 


প্রাভদা, সংখ্যা ১৩৬ ও ১৩৭ 
১৯ ও ২০শে জুন, ১৯২৪ 


ত€ৎ 


শ্রমিক জংবাদদ্ধাতাগণ 
('রাবোচি করেনপঞ্জ্ট'৫৪ ম্যাগাজিনেক 


এক প্রতির্নিধর সঙ্গে নাক্ষাৎকার ) 


সংবাদপত্র পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব প্রধানতঃ এইখানে 
যে, এইরকম অংশগ্রহণ শ্রেণী-সংগ্রামের এই তীক্ষ অস্ত্রটাকে, সংবাদপত্রকে» 
জনগণকে ক্রীতদালে পরিণত করার একটা অস্ত্র থেকে তাদের মুক্তির একট। 
অস্ত্রে পরিণত করাটা লম্ভব করে তোলেন । এই মহান র্বপাস্তর ঘটাতে পারেন 
কেবলমাত্র শ্রমিক আর কৃষক সংবাদদাতারা! । 

দংবাদপঞ্রের ক্রমবিকাশকালে শুমিক ও কৃষক সংবাদদাতার! কেবলমাত্র 
একট। জংঘবন্ধ শক্কিরূপে গ্রলেতারীয় জনমতের মুখপাত্র ও মাধ্যমের, 
সোভিয়েত জনজীবনের ক্রুটিবিচ্যুতির উদ্ঘাটকের, এবং আমাদের নির্মাণকার্ষে 
উন্নতিমাধনের ক্লাস্তিহীন যোদ্ধার ভূমিক! গ্রহণ করতে পারেন। 

শ্রমিক সংবাদদাতাদের ক শ্রমিকদের সভায় নির্বাচিত হওয়া উচিত, না' 
তাদেরকে সম্পাদকদের মনোনীত করা উচিত? দ্বিতীয় পদ্ধতিটাই (সম্পাদকের 
মনোনয়ন ) আমি বেশি যুক্তিযুক্ক মনে করি। কার্ধোপলক্ষে, এভাবে অথবা 
ওভাবে, যেভাবেই তিনি যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আগেন, তাদের 
থেকে দংবাদদাতার স্বাতন্ত্রা রক্ষাটাই অবস্ত মূলগত নীতি হওয়া উচিত। 
এর দ্বারা, অবশ্ত, সেই অৃষ্ক অথচ অবিরাম ক্রিয়াশীল শক্তি, যাকে বলা হয় 
প্রলেতারীয় জনমত, শ্রমিক সংবাদদাতাকেই হতে হবে যার মাধ্যম, তা থেকে 
স্বাতন্ত্র্য বোবধায় না। 

শ্রমিক ও কৃষক লংবাদদাতার্দিগকে শুধু ভবিস্ৎ লাংবাদিক ব! কথাটার 
লংকীর্ণ অর্থে কারখান। লমাজ নেবকরূপে গণ্য করা কোনও মতে উচিত নয়; 
প্রাথমিকভাবে তারাই সোতিয়েত জনজীবনে অভাব-অপুর্ণতার উদ্ঘাটক, 
এসব দোষ-ক্রটি অপসারণের জন্ত তারাই সংগ্রাম করেন, প্রলেতারীয় 
জনমতের তারাই অধিনায়ক, এই অপরিমেয় উপাদানের অফুরস্ত শক্তিগুলিকে 
পরিচালন! করতে কঠোর চেষ্টাশীল যাতে তার! স্থুকঠিন সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্ধে 
পার্ট ও সোভিয়েত শাসনকে লাছাষ্য করেন। 
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এ থেকে আদছে শ্রমিক ও রুষক সংবাদদাতাদের ভেতর শিক্ষামূলক 
কাজের প্রশ্ন। নিঃসন্দেহে, শ্রমিক ও কৃষক নংবাদদাতাদের সাংবাদিকতার 
কলাকৌশল সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া দরকার; কিন্তু এটা প্রধান 
কথা নয়। প্রধান কথা হচ্ছে, শ্রমিক এবং কৃষক সংবাদদাতাদের তাদের 
কাজের মধ্য দিয়েই ধশক্ষালাভ করা এবং যেট। ছাড়া কোন সাংবাদিক তীর 
নাধনাকে সফল করতে পারেন না; এবং ষা প্রায়োগিক অর্থে অনুশীলনের 
কোনও কৃত্রিম উপায়ে কারও মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়াও' যায় না, দেই লাংবাদিক 
জনপেবকের স্বজ্ঞ! অর্জন করা । 

মতাদর্শের ব্যাপারে শ্রমিক'ও কৃষক সংবাদদাতাদের ঠিক পথে সরাসরি 
পরিচালন! করার দায়িত্ব পার্টির সঙ্গে দংযুক্ত সংবাদপজর সম্পাদকদেরই পালন 
কর! উচিত। প্রবন্ধগুলি ছাটকাট করার ভার অবশ্তই সংবাদপত্র সম্পাদকদের 
হাতে কেন্দ্রীভূত থাকবে। 

শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতাদের ওপর নির্ধ/তন বর্বরোচিত, একট! বুর্জোয়া 
রীতির উৎর্তন। সংবাদপত্র নিশ্চয়ই তার সংবাদদাতাকে নির্যাতনের হাত 
থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, কেননা, জ্ঞান ও সংস্কারের প্রলারে 
প্রতিবন্ধকতাকে লোকচক্ষুর গোচরে আন|র জন্য একট! প্রচণ্ড গ্রচারকার্ধ 
শুরু করে দিতে একমাত্র সংবাদপঞ্জই সক্ষম । 

আমি রাবোচি করেসপগ্ডেপ্ট-এর পূর্ণাঙ্গ পাফল্য কামনা করি। 


জে. স্তালিন 


'রারোচি করেসপণ্ডেট', সংখ্যা ৬ 
। জুল, ১৯২৪ 
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পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি 
€ কমিন্টার্নের পোল কমিশনের একটি সভায় 
প্রদত্ত তাষণ,৫৫ ৩রা জুলাই, ১৯২৪) 


: কমরেডস্‌ , এখানে ধারা ভাষণ দিয়েছেন তাদের কারও কারও মতন অত 
“জোরালোভাবে বক্তৃতা করতে পারি তেমন পর্যাঞ্ধ মালমশলা আমার হাতে 
নেই । তৎসত্বেও, যে মালমশল! মোটের ওপর আমি জোগাড় করতে 
পেরেছি তার ভিত্তিতে, আর এখানে যে বিতর্ক হয়েছে তার ভিত্তিতে, আমি 
একটা স্থনির্দি্ই অভিমত গঠন করেছি যা আমি একভ্রে আপনাদের লঙ্গে গ্রহণ 
করতে চাই। 

নিঃসন্দেহে, পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টি একট1 অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে 
রয়েছে। পোলিশ পার্টির মধ্যে ষে একট1 সংকট রয়েছে সে ঘটন। সত্য । 
ওয়ালেকি এট সত্য বলে স্বীকার করেছেন; আপনার সকলেই এট! সত্য বলে 
স্বীকার করেছেন, আর এখানে এটা ম্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে, যেহেতু এট! 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, পোলিশ পার্টির ভেতর বাস্তব কর্মীদের, যারা কেন্দ্রীয় 
কমিটির লদন্ত, এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্ত আছে। 
অধিকন্ত, গত বছর ডিসেম্বর মাসের ও এ-বছর মার্চ মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন- 
গুলিতে স্বয়ং কেন্দ্রীয় কমিটি তার গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে হ্বীকার করেছে যে, 
এর কতকগুলি কাজ হয়েছে স্থবিধাবাদী প্রকৃতির, এবং স্পষ্ট ভাষায় লেগুলির 
নিন্দা করেছে । সেটাই মনে হয় যথেষ্ট প্রমাণ। আমি আবার বলছি, এ 
সমস্ত কিছুই প্রমাণ করে যে, পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সন্দেহাতীত- 
ভাবে একটা সংকট রয়েছে। 

এই সংকটের কারণ কী? এর কারণ রয়েছে পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট 
পার্টির পদাধিকারী নেতার! তাদের বাস্তব কাজের মধ্যে নিজেদের স্থবিধার 
জন্ত কতকগুলি নিয়ম লংঘন করেছেন, তার ভেতর। 

আমাকে এই উক্তির সম্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে দিন। 

'রাশিয়ার' প্রন্ম। কোনও কোনও পোলিশ কমরেড বলেন যে, এই 
প্রশ্নটা বছিবিষয়ক নীতি সংক্রান্ত এবং সেই কারণে পোলিশ পার্টির পক্ষে খুব 
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বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। লেটা ভূল। পাশ্চাত্য ও লমভাবে প্রাচ্য জগতের সমগ্র 
বৈপ্লবিক আন্দোলনে 'রাশিয়ার' প্রশ্নটা নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ। কেন? কারণ, 
লমগ্র ছুনিয়াব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনে রাশিয়ার সোভিয়েত শক্তিই হচ্ছে 
ভিত্তি, নিরাপত্তার প্রাচীর, পোতাশ্রয়। এই ভিত্তির মধ্যে, অর্থাৎ রাশিয়ায়, 
পার্টি ও দরকার যদি বিচলিত হুতে শুরু করে তাহলে ত৷ দার! ছুনিয়ার 
লমগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের গুরুতর ক্ষতি করবে। 

আমাদের রু. ক, পা. (ব)-এআলোচনা কালে পার্টির মধ্যে দোছুল্যমানতা 
শুরু হয়। মূলতঃ স্থবিধাবাদী বিরোধী পক্ষ পার্টির বিরুদ্ধে তাদ্দের দংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে পার্টিকে নড়বড়ে, ছুর্বল এবং নেইহেতু দোভিয়েত শক্তিকেই ছূর্বল 
করার জন্ত প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে) যেহেতু আমাদের পার্টিই হচ্ছে শাসক পার্টি, 
এবং রাষ্ট্রের প্রধান চালিকাশক্তি | এট! স্বাভাবিক যে, রু. ক. পা (ব)-র মধ্যে 
অস্থিরত। পরিশেষে সোভিয়েত শক্তিরই ছিধা গ্রস্ততা ও শক্তিহীনতায় পরিণত 
হতে পারে; আর সোভিয়েত শক্কির দোলায়মানতার অর্থ দারা ছুনিয়ায় 
বিপ্লবী আন্দোলনের টৈতিক ক্ষতিসাধন । .ঠিক এই কারণেই রু. ক, পা- 
(ব)-র মধ্যে অনৈক্য আর সাধারণভাবে রু. ক, পা (ব)-র ভবিষ্যৎ, অন্থান্ত 
দেশের বিপ্রবী আন্দোলনের ভবিষ্বত্তকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রভাবান্থিত না করে 
পারে না। এবং এই কারণেই, “রাশিয়ার, প্রশ্নটা পোল্যাণ্ডের কাছে একটা 
বছিধিষয়ক প্রশ্ন হলেও, পোল কমিউনিস্ট পার্টি মমেত সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির 
পক্ষে একটা প্রথমশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । 

ভাল কথা, “রাশিয়ার' প্রশ্ন সম্বন্ধে পোলিশ পার্টির নেতাদের দৃষ্টিতঙগিট! কী 
ছিল? কাকে তারা লমর্থন করতেন ঃ হথযোগদন্ধানী বিরোধী পক্ষকে, 
অথবা রু, ক, পা (ব)-এর ভেতর বিপ্লবী লংখ্যাগ্ুর অংশকে? এটা আমার 
কাছে স্প& যে, রু. ক. পা (ব)-র ভেতর সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে, স্থবিধাবাদী 
বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, পোলিশ পার্টির নেতৃবৃন্দ সেই বিরোধী 
পক্ষকেই বার্থ হীনভাবে মর্থন করেছেন। ওয়ারস্কি বা ওয়ালেকির মনের মধ্যে- 
আমিডুব দেব না। রু. ক.পা (ব)-র অভ্যন্তরে বিরোধী দলের সমর্থনে 
পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির স্থ্পরিজ্ঞাত প্রস্তাবটা লেখার 
দময় ওয়ারস্কি যা চিন্তা করছিলেন তার কোন মূল্যই আমার কাছে নেই। 
লোকের মনোগত অভিপ্রায় নয়, পক্ষান্তরে, আমার কাছে যা প্রাথমিক গুরুত্ব- 
পূর্ণ তা হচ্ছে লেই প্রত্তাবটার বাস্তব পরিপাম। এবং সেই প্রস্তাবের বাস্তব 
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ফল বিরোধাঁ পক্ষের লাভের উৎস হওয়া । সেই গৃহীত প্রস্তাবটা রু. ক. পা 
(ব)র স্থবিধাবাী পক্ষকে সমর্থন করে। সেটাই হুল মোদ্দা কথা । পোলিশ 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে সময় সেই প্রস্তাবটা গ্রহণ করে এবং রু. ক. পা! (ব)র 
কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেয়, তখন তা! কু. ক. পা (ব)-র মধ্যেকার 
স্থবিধাবাদ্দী বিরোধী পক্ষের পোল শাখারই প্রতিনিধিত্ব করে। রু. ক.পা 
বে)-র আভ্যন্তরীণ বিরোধী পক্ষকে যদ্দি এক রকমের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান রূপে 
গণ্য কর! হয়, বিভিন্ন দেশে যার শাখ। আছে, তাহলে বলা যেতে পারে যে, 
সে সময় পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সেই ব্যবসায়-গ্রতিষ্ঠানের পোল 
শাখা। রাশিয়ার" প্রশ্নে পোল নেতাদের স্থবিধাবাদী নীতি লংঘনের দেটাই 
হচ্ছে সারমর্শ। এটা ছঃখের, কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ, এট। সত্য । 

জার্শনির প্রস্থী। “রাশিয়ার, প্রশ্নের পরেই, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এইটা, 
কারণ, প্রথমতঃ, ইউরোপের অন্ত যেকোনও দেশের চেয়ে জার্ধানি অধিক 
বৈপ্রবিক সম্ভাবনাপূর্ণ ; এবং দ্বিতীয়তঃ, জার্নানিতে বিপ্রবের জয়টা হবে সমগ্র 
ইউরোপের জয়। ইউরোপের কোথাও যদি একটা বৈপ্লবিক ওলট্পালট শুরু 
হয়ে যায়, সেটা হবে জার্মানিতে । একমাত্র জার্খানিই এই ব্যাপারে উ্ভোগ 
নিতে পারে, আর জার্শানিতে বিপ্রবের জয় নিশ্চিত করবে আন্তর্জাতিক 
বিপ্রবের জয়কে । 

আপনার! জানেন যে, গত বছর জার্শানির কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে 
বিপ্রবী নংখ্যাগ্ুর আর স্থবিধাবাদী সংখ্যালঘু অংশের মধ্যে হঠাৎ একট। প্রাতি- 
হবন্দিতার আগ্তন জলে ওঠে । আপনার! জানেন, জান্নান কমিউনিস্ট পার্টির 
বাম বা দক্ষিণপন্থী পক্ষের জয় আন্তর্জাতিক বিপ্রবের সমগ্র ধারাটাকেই কী 
গভীরুভাবেই না প্রভাবান্থিত করবে। বেশ, সেই প্রতিঘন্বিতায় পোলিশ 
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা কোন্‌ পক্ষকে দমর্থন করেছিলেন ? 
জানান কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে তারা ক্র্যাগুসার 
দলকে৫৬ সমর্থন করেন। সেটা এখন সকলেই শ্বীকার করে, মিত্র আর শক্র 
উভয়েই । “রাশিয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে যেমন, ঠিক তেমনটিই ঘটেছে । যদি ধরে 
নেওয়! যায় যে, জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে স্থবিধাবাদী বিরোধী 
পক্ষের বেশে এক রকমের একটা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহলে পোল 
নেতারা ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানের শাখা । এটাও ছুঃখের, কিন্ত বাস্তব সত্যকে 
উড়িয়ে ছেওয়া যায় না; বান্তব সত্যকে ত্বীকার করতেই হুবে। 
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ক্ৃবিধাবাদী বিরোধী পক্ষের গে লড়াই করার পদ্ধতি। 
কস্ত্রুজেওয়া বলেছেন যে, তাঁরা, অর্থাৎ পোলিশ কেন্দ্রীয় কমিটির পরি- 
চালকরা, মূলতঃ রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটিকে এবং, সম্ভবতঃ, বর্তমান জার্শান 
বেন্ত্রীয় কমিটিকে লমর্থন করেন, কিন্তু বিরোধী পক্ষের সঙ্গে লড়াই করার পদ্ধতি 
নিয়ে এসব সংস্থার সঙ্গে একমত হতে পারেন না। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই 
করবার জন্ঠ, আপনার! দেখতে পাচ্ছেন, তার! দাবি করেন নরম পন্থা । 
বিপক্ষের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করার পক্ষপাতী, কিন্ত তারা একটা এমন যুদ্ধ 
চান যাতে কেউ হতাহত হবে না। এমনকি, ওয়াজেকি এতদুর গিয়েছেন 
যে চিৎকার করে বলে উঠেছেন: কিন্তু আমরা “তিনের-ই পক্ষপাতী ! 
আমি নিশ্চয়ই বলব যে, কেউই এমন দাবি করে না যে, প্রত্যেক বিষয়েই 
ওয়ালেকির রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটিকে সায় দেওয়া উচিত। তাছাড়া, 
আমি জানি না কারা! এই “তিন, যাদের সম্পর্কে ওয়ালেকির এত আগ্রহ। 
তিনি ভুলে গেছেন যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই যে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটিকে 
লায় দিতে হবে, কারও এমন বাধ্যবাধকতা নেই (ওয়ালেকি তাঁর আন 
থেকে £ “করতে আমি বাধ্য নই, কিন্ত আমি পারি” )। নিঃসন্দেছে, আপনি 
পারেন, কিন্তু যেকোন লোকের এটা উপলব্ধি করা উচিত যে, এরকম আচরণ 
ওয়ালেকি ও রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটি, উভয়কেই, একট৷ অগ্রত্ভিভ অবস্থার ' 
মধ্যে ফেলে দেয়। এটা আদৌ একট! লায় দিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়। 
ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, রাশিয়ায় নেপ, অবস্থার মধ্যে একট! নয়া বুর্জোয়া 
সম্প্রদায় গজিয়ে উঠেছে, প্রকাশ্টে যারা রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে আনতে না 
পেরে, ভেতর থেকে কমিউনিস্ট ফ্রণ্টে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করছে, আর 
রু. ক' পা (ব)র নেতাদের ভেতর সমর্থক খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপর, এই 
পরিবেশ রু. ক. পা (ব)-র ভেতরে বিরুদ্ধবাদী ভাবপ্রবণতা জাগিয়ে তুলছে, আর 
স্বিধাবাদী বিচ্যুতির ক্ষেত্র তৈরী করছে। হতরাং, বিচার্ধ বিষয় হচ্ছে যে, 
আমাদের সমধমী দলগুলির এই পরিবেশ সম্বদ্ধে তাদের মনোভাবকে অবশ্যই 
নির্ধারক এবং একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমি আবার বলছি, 
আসল বিষয়টা! রয়েছে তারই মধ্যে, রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটিকে সায় দিয়ে 
যাওয়ার মধ্যে নয় । 

কস্ত্রজেওয়ার মৃদু পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি অবশ্তই বলব যে এট! লামান্ততম 
সমালোচনার সামনেও দ্রাড়াতে পারে ন।। কস্ত্রজেওয়| স্থবিধাবাদী বিরোধী 
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দলের লঙ্গে লড়াই করার পক্ষপাতী, কিস্ত লেট! এমনভাবে হওয়া চাই যেন 
বিরোধী নেতাদের মর্ধাদাহানিকর না হয়। কিন্তু, প্রথমতঃ, ইতিহাস এমন 
কোনও নংগ্রামের খবর রাখে না ষান্তে কিছু-না-কিছু বলিদা'দ না হয়েছে। 
দ্বিতীয়তঃ, আমর! বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করতে অথচ, আমাদের জয়লাভের 
ফল যে বিরোধী পক্ষের নেতাদের মর্ধাদাহানিকর, এই সত্য উপেক্ষা করতে 
পারি না, তা না হলে বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে লড়াই করার গোটা ধারণ।টাকেই 
ছেড়ে দিতে হয়। তৃতীয়তঃ, বিরোধী পক্ষের ওপর পরিপূর্ণ জয়লাভটাই 
ভাঙনের বিরুদ্ধে একমাত্র গ্যারার্টি। পার্টির কাজের আর ৫কানও গ্যারার্টি 
নেই। রু. ক. প৷ (ব)-র সমগ্র ইতিছাস তা-ই প্রমাণ করে। 

যুদ্ধের আগে, জার্ানির সোশ্যাল ভিমোক্র্যানি যখন ছিল প্রাচীনপন্থী, 
তখন তারাও স্থবিধাবাদের সঙ্গে লড়াই করেছিল নেই একই মৃদু পদ্ধতিতে, 
কম্তরজেওয়। যা! এখানে বলেছেন। কিন্তু তন্দার! ফললাভ হয়েছিল এই ষে, 
ক্ুবিধাবাদই প্রমাণিত হয়েছিল বিজয়ী আর ভাঙনটা হয়েছিল অবশ্থস্তাবী। 

রু. ক. পা বে) স্থবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সুবিধাবাদী নেতাদের 
দৃঢ়তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করার পরীক্ষিত ও প্রমাণিত পন্থায়। আর, তার ফলে 
বিপ্রবী মার্কসবাদ্দ জয়লাভ করে আর পার্টি লাভ করে অসাধারণ এ্রক্য। 

আমি মনে করি যে রু. ক. পা বে)র অভিজ্ঞতাটা আমাদের পক্ষে একটা 
শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত। কস্ত্রজেওয়ার স্থপারিশ করা লড়াই পদ্ধতিটা 
সোশ্বাল ডিমোক্র্যাটিক সুবিধাবাদের একটা জের। এটা পার্টির মধ্যে একট 
ভাঙনের বিপদে আকীর্ণ। 

জর্বশেষে, পার্টির নেতৃত্বের প্রশ্থ । বর্তমানকালে পশ্চিমের কমিউনিস্ট 
পার্টিগুলির ক্রমবিকাশের বিশিষ্ট লক্ষণ কী? তা হচ্ছে এই যে, পার্টিগুলি 
তাদের বাস্তব কর্মতৎপরতাকে নতুন, ধৈপ্লবিক প্রণালীতে পুনরায় সংগঠিত 
করার প্রশ্নের সরাসরি সম্মুখীন হয়েছে। এটা একটা কমিউনিস্ট কার্যক্রম 
গ্রহণ করার অথবা কতকগুলি বৈপ্লবিক শ্লোগান প্রচার করার ব্যাপার নয়। 
এ ব্যাপারট1 হচ্ছে পার্টির টৈনন্দিন কাজকে, তাদের বাস্তব ক্রিয়াকলাপকে 
এমন একটা পদ্ধতিতে নতুন করে বিন্যত্ত করা যাতে করে তাদের প্রতিটি 
পদক্ষেপ আর প্রত্যেকটি কাজ স্বাভাবিক-ভাবেই জনসম্টির বিপ্লবী শিক্ষার, 
বৈপ্লবিক প্রন্ততির দিকে নিয়ে যায়। এখন ব্যাপারটার সারমর্মই হল তাই, 
বৈপ্লবিক নির্দেশ অবলম্বন নয়। 
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গতকাল প্রকৃনিয়াক পোলিশ কেন্ত্রীয় কমিটির নেতৃবুন্ব দ্বারা গৃহীত পুরো 
একগুচ্ছ প্রস্তাব এখানে পাঠ করেন। তিনি এক বিজয়গবিত ভঙ্গিতে এ 
প্রস্তাবগুলি পাঠ করেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, পার্টির নেতৃত্ব নিহিত 
রয়েছে একমাত্র প্রস্তাব মুসাবিদা করার মধ্যে । তার এই সামান্ত ধারণাটুকু 
প্যস্ত নেই যে, প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করাটা পার্টি নেতৃত্বের মান্র প্রথম ধাপ, 
লবে শুরু। তিনি উপলব্ধি করেন না যে, মূলতঃ প্রস্তাব মুসাবিদার মধ্যে 
নয়, নেতৃত্ব রয়েছে তাদের বাস্তব বূপায়ণের মধ্যে, তাদের কার্ষে পরিণত করার 
মধ্যে । ফলে, সেই প্রস্তাবগুলির পরিণাম যে কী হল তিনি তার দীর্ঘ বন্কৃতার 
মধ্যে মেই কথাটা আমাদের বলতে ভূলে গেলেন; পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি 
সেই প্রস্তাবগুলিকে কার্ধে পরিণত করেছে কিনা, আর করে থাকলে কতদূর 
পর্যস্ত করেছে, সেট! আমাদের খল! তিনি গ্রয়োজনবোধ করেননি । আর তা 
হলেও, প্রস্তাব ও নির্দেশগুলিকে কার্ধে পরিণত করার মধ্যেই নির্ভলভাবে 
রয়েছে পার্টি-নেতৃত্বের মুল উপাদান। তারদিকে তাকিয়ে আমার মনে 
পড়ছে পরিদর্শন কমিশনের কাছে “রিপোর্ট' করতে ডাকা! দেই আদর্শ সো ভিয়েত 
ক্ষমতাপীন আমলার কথা। পরিদর্শন কমিশন জিজ্ঞাসা করেন, অমুক 
অমুক নির্দেশটি কি পালন করা হয়েছে? “ব্যবস্থা নেওয়া! হয়েছে'--আমলাটি 
জবাব দেন। পরিদর্শন কমিশন প্রশ্ন করেন, “কী ব্যবস্থা ? “আদেশ জারী করা 
হয়েছে'_ আমলা উত্তর দেন। পরিদর্শন কমিশন দলিল-দস্তাবেজ তলব করেন। 
উত্নমিতভাবে আমলাটি নির্দেশগুলির একটা নকল পেশ করেন। পরিদশন 
কমিশন প্রশ্ন করেন, “নির্দেশগুলির ফল কী হয়েছে? সেগুলি কি পালন কর! 
হয়েছে, যদ্দি তা হয়ে থাকে, কখন হয়েছে? আমলাটি হুতভম্বের মতন 
তাকিয়ে থেকে বলেন £ “আমরা কোনও সংবাদ পাইনি ।' অবশ্ত, পরিদর্শন 
কমিশন এরকম একজন আমলাকে ঠকফিয়ৎ দিতে বাধ্য করেন। ঠিক এরকম 
নোভিয়েত আমলার কথাই প্রুকৃনিয়াক আমাকে ম্মরণ করিয়ে দেন, যখন তিনি 
একটা যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গিতে বৈপ্রবিক প্রস্তাবগুলি পাঠ করেন, যেগুলির বাস্তব 
রূপায়ণ সন্বদ্ধে তার কাছে “কোন লংবাদ নেই” । এটা পার্টির নেতৃত্ব নয়, গোটা 
নেতৃত্বের এটা একট৷ তামাসা । 

শিদ্ধান্তগুলি কী কী? দিদ্ধান্তগুলিকে মোটামুটি এইভাবে বর্ণনা কর! 
যায়। 

প্রথমতঃ । পোল্যাণ্ডে আসন্ন পার্টি আলোচনার সময় প্রাস্তন পোলিশ 
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সোশ্ালিষ্ পার্ট ও ভূতপূর্ব সোশ্তাল ডিমোক্র্যাসির মধ্যে একটা লীমারেখা- 
নির্দেশ করার আমি ঘোরতর বিরোধী । পার্টির পক্ষে লেট হবে বিপজ্জনক। 
পূর্বুন পোলিশ সোশ্টালিষ্ট পার্টি ও পোলিশ পোশ্ঠাল ডিমোক্র্যাসি বহুকাল 
যাবৎ একটা পার্টির অস্ততভূক্ত এবং যুক্তভাবে পোল্যাণ্ডের জমিদার ও বুর্জোয়া 
শ্রেণীর সঙ্গে লড়াই করছে। এখন তাদের তৃতাপেক্ষভাবে ছিধাবিভক্ত করাটা 
হবে একটা গুরুতর ভ্রান্তি। লড়াই চালাতে হবে পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট 
পার্টির স্থবিধাবাদী দলকে বিচ্ছিক্স করার নতুন পথ ধরে, পি. এদ. পি এবং পি. 
এস, ডি'র মধ্যেকার পুরানো পথ ধরে নিশ্চয়ই নয়। স্থবিধাবাদী দলের ওপরে 
সম্পূর্ণ জয়লাভ-_সেটাই হল দলাদলির বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা, আর নিশ্চদতা পার্টির 
এঁক্যের। 

দ্বিতীয়ত্ঃ। তথাকথিত .ছাটাই ব্যবস্থার, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটির 
কোনও কোনও লদন্তকে সেই নংস্থা' থেকে অপনারণের, আমি তীব্র বিরোধী । 
সাধারণভাবে উপর থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির পুনবিন্তাসের আমি বিরোধী । 
একাস্ত প্রয়োজন ব্যতীত অস্ত্রোপচার যে পার্টির মধ্যে একটা ভবিষ্যৎ কুফল 
রেখে যায়, সেটা অবশ্তই মনে রাখতে হবে। আনন কংগ্রেস অথবা সম্মেলনে 
পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেই তার কেন্ত্রীয় কমিটির পুনবিন্তান 
করুক। একট! ক্রমবর্ধমান পার্টি যে নতুন নতুন নেত৷ তৈরী করবে না এটা 
অচিস্তনীয়। 
_ ভৃতীয়তঃ। আমি মনে করি আন্স্জলিচং যে বাস্তব প্রস্তাবগুলি পেশ 
করেছেন সেগুলি সম্পূর্ণ ঠিক। পরম্পর বিচ্ছিন্ন সাংগঠনিক ব্যুরো! ও পলিট- 
ব্যুরোর পরিবর্তে বর্তমান পোলিশ কেন্দ্রীয় কমিটির সদশ্তদের নিয়ে গঠিত 
একটা একক রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক কেন্দ্র স্থাপন করাট৷ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত 
হবে। 

পোল্যাণ্ডে বৈপ্লবিক সংগ্রামে যেনব নতুন নেতার! পুরোভাগে এসেছেন 
তাদের তাত্বিক জান ও পার্টি অভিজ্ঞতা নঘন্ধে এখানে সংশন প্রকাশ 
কর! হয়েছে। আমি এই অবস্থাটাকে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি 
না। অপর্যাপ্ত তত্ব-সন্বন্বীয় ও রাজনীতি সংক্রান্ত জ্ঞান নিয়ে যে লমনর 
শ্রমিকরা বিরাট বিরাট আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা হয় সেসময় 
রূ. ক, পা (ব)-র জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে। কিন্তু অপরিহার্য শ্বতঃলক 
বপ্লবিক জানশুন্ত বছ বৃদ্ধিষানের চেয়ে এদব শ্রমিক ঘোগ্যতর পরিচালক 
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বলে প্রমাণিত হয়। এটা খুবই লভ্ভব যে, নতুন চালকদের নিয়ে প্রথম প্রথম 
কাজকর্ম খুব সুষ্ঠভাবে চলবে না, কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি নেই। হোচট 
তার! ছু-একবার খাবে, কিন্তু গরিণামে তার! লাভ করবে বৈপ্লবিক আন্দোলন 
পরিচাজনার শিক্ষা । সৃশিক্ষিত নেতার! আকাশ থেকে পড়েন না । একমাজ 
লংগ্রামের মধ্য দিয়েই তার! বড় হয়ে ওঠেন। 


'বলশেভিক', সংখ্যা ১১ 
২০শে লেপ্টেম্বর, ১৯২৪ 


১৬০৪, 


কমরেড দেমিয়ান বেদনির কাছে 
লেখ! একখানি চিঠি 


প্রিয় দেমিয়ান, 


উত্তর দিতে বড় দেরী হয়ে গেল। আমার ওপর আপনি রাগ করতে 
পারেন, কিন্ত এ কথাও অবশ্ত আপনাকে মনে রাখতে হবে ,যে, দাধারণতঃ 
চিঠিপত্রাদি লেখালেধির ব্যাপারে আমি অসাধারণ কুঁড়ে। 

বিষয় ধরে ধরে বলা যাক। 

(১) শুনে খুব ভাল লাগল যে, আপনি "খোশ মেজাজে আছেন। 
'ওয়েলৎস্কমারুজ'-এর দর্শন আমাদের দর্শন নয়। ছুঃখ করুক ভিন্ন পথ আর সৃত্যু- 
পথ যাত্রীরা । আমাদের দর্শনকে সংগতি-হ্ুম্দর ভাষা দিয়েছেন আমেরিকার 
হইটম্যান ; “আমরা থাকি বেচে! আমাদের এই টকটকে লাল রক্ত 
অনিঃশেষিত শক্তি আগুনে ফুটস্ত-ফেনায়িত।, দেমিয়ান, এই হল নেই পথ। 

২) আপনি লিখেছেনঃ "আঘাত দিতে আমি সংকোচবোধ করি, 
কিন্ত প্রতিকার একটা করতেই হুবে। আমার পরামশ হচ্ছেঃ সমস্ত শিল্প- 
চাতুর্ববিধি অনুযায়ী প্রতিকার ব্যবস্থা থেকে নিরম্য থাকার চেয়ে ছু-চারজন 
দর্শককে অসন্ধষ্ট করা বরং ভাল । একট! প্রতিকার গ্রহণ করতেই হবে, 
নিশ্চিতই করতে হবে | দর্শনার্থীদের মনে আঘাত দেওয়! থেকে বিরত 
থাকাটা একট! সাময়িক ব্যাপার, কিন্তু একট! গুরুতর গ্রতিবিধানের জন্ত 
তাদের সামান্ত একটু অসন্তষ্ট করার ব্যাপারটার মূল্য অধিক দীর্ঘস্থায়ী । যার। 
তাদের পুরোপুরি বিপরীত, তাদের সঙ্গে স্থবিধাবাদীদের অনৈক্য এইখানে যে, 
প্রথমশ্রেণীর ব্যাপারগুলিকে তার! ছ্িতীয়ের ওপরে স্থান দেয়। বল! বাহুল্য, 
স্থবিধাবাদীদের আপনারা অনুকরণ করবেন না। 

(৩) আপনি লিখছেন £ ভিয়েজ.দ্‌ পার্টি কমিটির সম্পাদকদের কাছে 
আপনার রিপোর্টের ক্ষমার ভঙ্গিমার মধ্যে একট! নিগুঢ় ইঙ্গিত ছিল। এ 
কথা বলা! আরও নত্য হুবে যে, এখানে রয়েছে এমন একটা নীতি যা লাধারণ- 
ভাবে বলতে গেলে কিছুটা অম্পষ্টভার সম্ভাবনাকে আগে থেকেই বাদ দিয়ে 
দেয়না । আমি মনে করি যে, বিরোধী পক্ষের নেতাদের ভেঙেচুরে গুড়ো! 
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গুড়ো করে দেবার পর, বিরোধী পক্ষের সাধারণ কমিবুম্দ ও মধ্যবতী অঙ্গ- 
গামীদের সম্পর্কে আমাদের, অর্থাৎ পার্টির, স্থরটাকে আরও নরম করা উচিত, 
যাতে বিরোধী নেতাদের পরিত্যাগ করাট! তাদের পক্ষে সহজতর হয়। 
দেনাপতিরা থাকুক ষেনাবাহিনী বাদ দিয়ে__সেটাই হল মুল অন্তঃপ্রবহমান 
উদ্দেষ্ট। পার্টির মধ্যে বিরোধী পক্ষের প্রায় চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার অন্গগামী 
আছে। তাদের বেশিরভাগই তাদের নেতাদের ছেড়ে দিতে চায়, কিন্ত 
তাদের বাধ। দিচ্ছে তাদের নিজেদেরই অহমিকা, অথব! কেন্দ্রীয় কমিটির কোনও 
কোনও সদস্যের রূঢ় ত। ও ওদ্ধত্য, যারা বিরোধী দলের সাধারণ অন্ুগামীদের 
খু চিয়ে খুঁচিয়ে পীড়ন করেন আর এভাবে আমাদের পক্ষে চলে আসতে তাদের 
বাধা দেন। আমার রিপোর্টের 'ভঙ্গিটা” কেন্দ্রীয় কমিটির এইরকম সমর্থকদের 
বিরুদ্ধে প্রযুক্ত। এবার যখন এর নেতার! লারা ছুনিয়ার চোখের সামনে 
অসম্মানিত হয়েছে, তখন একমাত্র এইভাবেই আমরা বিরোধী পক্ষকে ধ্বংস 
করতে পারি। 

(৪) . আপনি জিজ্ঞামা করেছেন £ «ফলটা কি আমাদের বেকায়দায় 
ফেলবে না? কতকটা বেকায়দায় আমাদের ইতিমধ্যেই ফেলেছে। যেখানে 
গত বছর আমরা ছ'হাজার সাতশ' মিলিয়ন পুভ ফসল (€মাট শশ্ত ) গোলায় 
তুলেছি, সেখানে এবছর আমরা আশা করি প্রায় দুশ' মিলিয়ন পুভ কম। 
রগ্তানীর ওপর অবশ্তই এট। একটা আঘাত হানবে। সত্য বটে, এবছর 
শশ্তহানির জন্ত ক্ষতিগ্রস্ত খামারের লংখ্যা ১৯২১ জালের ক্ষতিগ্রন্তের লংখ্যার 
পচ ভাগের এক ভাগ মাত্র, আর আমর সাহায্য না নিয়ে, অসাধারণ প্রচেষ্ট। 
ছাড়াই ছুধিপাকটাকে সাফল্যের সঙ্গে আয়ত্ত করতে পারব । সে-সম্বদ্বে আপনি 
কোন লন্দেহই করবেন না। তবু আঘাতটা একটা আঘাতই বটে। কিন্ত 
ঘে-হাওয়া কারও কোনও ভাল করে না, সেট খারাপ হাওয়া। ভ্তবিস্তৃতে 
অনাবৃষ্টির ্ভাবন। থেকে নিজেদের বাচাবার জন্ত রুষকদের ক্ষমতাসাধ্য মস্ত 
কিছু করবার বর্ধিত প্রস্তুতির স্থযোগ গ্রহণ করার ব্যাপারটা আমরা স্থির 
করেছি, এবং আমর! জমির উন্নতি, কৃষিপন্ধতির উৎকর্ষসাধন প্রভৃতির জন্ত সবদৃঢ 
বাবস্বাগুলিকে কার্ধে পরিণত করতে ( কৃষকদের লে যুক্তভাবে ) এই প্রস্তুতির 
সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করব। আমাদের অভিপ্রায় সামারা- 
লারাতোভ-জারিৎসিন-আন্তাখান-স্তাতরোপোল লাইন বরাবর একটা ন্যুনতম 
প্রয়োজনীয় উন্নত বিস্তৃত অঞ্চল গঠন করে কাজ আরস্ করা। এই উদ্দেন্টে 
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আমর। ১৫ থেকে ২* মিলিয়ন রুবল ধার্য করেছি। পরের বছর আমরা চলে 
যাব দক্ষিণ গুবেনিয়াগুলিতে । এট! আমাদের কৃষিকার্ধের একটা আমূল 
পরিবর্তনের হুত্রপাতকে চিহ্নিত করবে। স্থানীয় লোকেরা বলে যে, কৃষকরা 
প্রভৃত সাহায্য করবে। বস্রনির্ধোষ না| হলে কৃষকর! আর বুকে ক্কুশচিহন 
দেয় না। দেখা যাচ্ছে যে, কৃষিকে একটা উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে এবং 
আমাদের দেশকে আকম্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে সর্বদ। নিরাপদ 
রাখার জন্য অনাবৃষ্টির অভিসম্পাতের প্রয়োজন আছে। কলচাক আমাদের 
শিখিয়েছে একট। পদাতিক সৈম্ভবাহিনী গঠন করতে, আর 'ডেনিকিন শিখি- 
যনেছে গড়ে তুলতে একট! অশ্বারোহী সৈন্তবাছিনী। অনাবৃষ্টি আমাদের শিক্ষা 
দিচ্ছে কৃষিকাজকে সংগঠিত করতে । ইতিহাসের ধারাগুলিই এইরকম। আর 
এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। 

(৫) আপনি লিখছেন £ “আস্থন।, ছুর্ভাগ্যক্রমে আমি আদতে পারি 
না। পারি না, কারণ সময়ের অভাব। আমি আপনাকে পরামশ দিচ্ছি, 
“বাকুতে একটু স্ফৃতি' করতে যান। অবশ্যই যাবেন। তিফলিস তেমন 
কৌতৃহলোদ্দীপক নয়, যদিও বাইরে থেকে বাকুর চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। 
এখনে। পর্যস্ত আপনি যদ্দি কোন তেলের কপিকলের বাগান না দেখে থাকেন, 
তাহলে আপনি “কিছুই দেখেননি” । আমি নিশ্চিত যে, আপনার রেলওয়ে 
ট্রাফিক-এর৫৭ মতো! শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্ত বাকু আপনাকে প্রচুর পরিমাণ 
উপাদান যোগাবে। 

এখানে মস্কোতে কংগ্রেণ পর্ব এখনে। শেষ হয়নি। পঞ্চম কংগ্রেসের 
বক্তৃতা ও বিতর্কগুলি সময়োপযোগী বটে, তবে সঠিকভাবে বলতে গেলে, 
ওগুলি সব মানানসই স্থন্মর কারুকার্য আর কি! এর চেয়ে পাশ্চাত্য থেকে 
( প্রাচ্য থেকেও ) আগত প্রতিনিধিদ্ধের সঙ্গে আমাদের সকলের যেসব বন্ধুত্বপূর্ণ 
কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলি অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। জার্শান, ফরাসী ও 
পোল শ্রমিকদের সঙ্ষে আমার দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছে । চমৎকার বৈপ্লবিক 
উপাদান' ! সবকিছু থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে পাশ্চাত্য, সর্বত্রই বৃর্জোয়া- 
বিস্তাসের বিরুদ্ধে ঘ্বণা, প্রকৃত বৈপ্লবিক ঘ্বণা, ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে । নহজ 
অথচ জোরাসো বক্তৃতার মধ্যে তাদের নিজেদের দেশে “রুশীয় প্রপালীতে 
একটা! বিপ্রব সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। এরা 
লব একটি "নতুন ধরনের শ্রমিক। আমরা এর আগে তাদের মতো কাউকে 
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আমাদের কংগ্রেনগুলিতে পাইনি। স্বভাবতঃই বিপ্লবটা এখনো অনেক ছুরের 
পথ, কিন্ত অবস্থা যে সেইদিকেই যাচ্ছে, তাতে কোনও নন্দেহ থাকতে পারে 
না। এ ছাড়া এই ক্ষকদের সম্পর্কে আরও একটা বৈশিষ্ট্য আমার নজরে 
পড়েঃ আমাদের দেশের জন্ত তাদের প্রাণবন্ত, প্রদীপ্চ, প্রাপ্ত জননী হ্ুলভ 
ভালবাসা, আর আমাদের পার্টির নীতিপরায়ণতা, বর্মদক্ষতা ও প্রবল শক্কি- 
মত্তায় তাদের অপরিসীম বিশ্বাদ। যেটা ছিল এই লেদিনও প্রতীয়মান, নেই 
সন্দেহ্প্রবণতার লেশমাত্র নেই । আর সেটাও কোন আকন্মিক ঘটনা নয়। 
এটাও একট! ঘনায়মান বিপ্রবের লক্ষণ । 

দেমিয়ান, এই হচ্ছে সেই পথ। 

আচ্ছা, এবারের মতন এই যথেষ্ট । জোবুসে আপনার হাত চেপে ধরে, 


১৫,.৭,২৪ আপনাদের, 
জে. স্তালিন 


এই সর্বপ্রথম গ্রকাশিত 


খত 


ওয়াই. এম. সলিড 


অঁমিকশ্রেণীর নেতাদের মধ্যে এমন সব লোক আছেন ধাদের নিয়ে 
সংবাদপআে কোনও ঠহ-টচ হয় না-তার কারণ বোধহয় এই যে, তারা 
নিজেদের নিয়ে একটা হৈ-চৈ করা পছন্দ করেন না- কিন্তু, তৎসত্বেও, ধারা 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রাণরস এবং খাটি নেতা । এই জাতের একজন নেতা 
ছিলেন ওয়াই. এম. স্বের্দলভ | 

মজ্জায় মজ্জায় একজন সংগঠক, ত্বভাবে, অভ্যাসে, বিপ্লবী শিক্ষার, সহজাত 
প্রবৃতিতে, তার সমস্ত সমৃদ্ধ কর্মতংপরতায় একজন সংগঠক--ঠিক এমনই হচ্ছে 
ওয়াই, এম. স্বের্দলভের প্রতিকৃতি । 

শ্রমিকশ্রেণী খন ক্ষমতাসীন,.আমাদের সেইরকম পারিপার্থিক অবস্থায় 
নেতা৷ ও সংগঠক হওয়ার অর্থ কী? এর অর্থ লাহায্াযকারীদের বাছাই করা, 
একটা অফিন খাড়। করা আর তার মারফৎ কতকগুলি হুকুম জারী করা নয়। 
আমাদের পরিবেশে একজন নেতা ও সংগঠক হবার অর্থ, গ্রথমতঃ, ক্যাডারদের 
সম্বন্ধে জ্ঞান, তাদের দোষ ও গুণ নির্ণয় করার ক্ষমতা, তাদের কাজে লাগাবার 
যোগ্যতা ; এবং দ্বিতীয়ত:, তাদের এমনভাবে বিন্তাত্ত কর! যেন ঃ 

(১) প্রত্যেকে মনে মনে অন্গভব করেন যে তিনি ঠিক জায়গায় আছেন? 

(২) প্রত্যেকে তার শেষ শক্তি দিয়ে বিপ্লবের সেবা করতে পারেন ;. 

(৩) বাধাবিদ্বের পরিবর্তে ক্যাডারদের এই বিন্তাম পরিণত হয় সমন্বয়ে, 
এঁক্যে, আর সমগ্রভাবে কাজের সাধারণ অগ্রগতিতে ; 

(৪) যে রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ ক্যাডারদের তাদের পদগুলির দায়িত্ব 
ভার দেওয়া হয়েছে, এইভাবে স্থবিস্তস্ত কাজের ধারা তারই অভিব্যক্তি ও 
বাস্তবরূপ হয়। 

আমাদের পার্টর আর আমাদের রাষ্ট্রের ঠিক সেইরকমের নেতা আর 
সংগঠক ছিলেন ওয়াই, এম. স্বের্দলভ | 

পার্টি ও রাষ্ট্রের পক্ষে ১৯১৭-১৮ সালের পর্যায়কালটা একট! মন্ধিক্ষণের 
সুচনা করে। সেই পর্যায়েই প্রথমবারের মতো! পার্টি একটা শাক শক্তিতে 
পরিণত হুয়। মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম একট। নতুন রকমের শক্তি অস্তিত্ব- 
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লাভ করে, সোভিয়েতলমূছের শক্তি, শ্রমিক ও .কষকদের শক্তি। যা ছিল 
এষাবৎ আত্মগোপন করে দেই পার্টিকে নতুন পথে স্থানাস্তরিত করা, নতুন 
শ্রমিকরাষ্ট্রের লাংগঠনিক বনিয়াদ সৃষ্টি করা পার্টির নেতৃত্ব ও লোভিয়েতগুলির 
স্বাভাবিক ক্রমবিকাশকে স্থনিশ্চিত করার জন্ত পার্টি ও লোভিয়েতগুলির 
পারস্পরিক সম্পর্কের সাংগঠনিক রূপ উদ্ভাবন করা সে লময় পার্টির মুখোমুখী 
হয়েছিল ঠিক এই ধরনের চূড়াস্ত জটিলতাপূর্ণ সাংগঠনিক লমস্তা! | দক্ষতার লগে 
এবং পীড়ন না করে নতুন রাশিয়া গঠন করার সাংগঠনিক সমস্তার দমাধান 
করতে ওয়াই. এম. ম্থের্দলভ যে প্রথম না হলেও অন্ঠতম প্রথম এটা 
অস্বীকার করবে এমন পাহল পার্টির মধ্যে কারও নেই। 

বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শবাদীরা৷ ও দালালর! মূর্খের মতন গতান্থগতিক 
এই উত্কিগুলির পুনরাবৃত্তি করতে ভালবানে যে, বলশেভিকরা স্থষ্টি করতে 
অক্ষম, তার! শুধু ধ্বংস করতেই সক্ষম। ওয়াই. এম. শ্বের্দলভ এবং তার দুমন্ত 
কর্মধারা, এইসব মিথ্যা ভাষণের জীবন্ত খগুন। ওয়াই, এম. শ্ষে্দলভ 
এবং পার্টির মধ্যে তার ক্রিয়াকলাপ কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফল নয়। 
ওয়াই. এম. স্বে্ঘলভের মতো মহান নির্মাতাকে যে জন্ম দিয়েছে, লেই পার্টি 
জোরের লঙ্গে বলতে পারে যে, জে যেমনি পারে পুরানোকে ভাঙতে, ঠিক 
তেমনি পারে নতুনকে গড়তে । 

কোনক্রমেই আমি এ কথা বলব না যে, আমাদের পার্টির পমস্ত সংগঠক ও 
নির্মাতাদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ পরিচিত, কিন্তু এ কথা৷ আমি অবশ্তই বলব যে, 
বিশিই যেসব সংগঠকদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তাদের মধ্যে আমি মাত্র 
ছুজনকে জানি, লেনিনের পরেই ধাদের নিয়ে আমাদের পার্টি গর্ব করতে 
পারে এবং কর! উচিত তার! হলেন ; আই. এক, ছুব্রোভিনৃস্ষি, যিনি তুরুখানৃস্কে 
নির্বাসনে প্রাণত্যাগ করেন, এবং ওয়াই. এম. ম্ের্দলভ, যিনি পার্টির ও 
রাষ্ট্রের গঠনকর্ম চালাতে চালাতেই স্বৃত্যুবরণ করেন। 


প্রলেতারুস্কায়া রিভল্যুৎ্ণিয়া 


লংখ্যা ১১ (2), নভেম্বর, ১৯২৪ 
স্বাক্ষর: জে, স্তালিন 


২৬৮ 


আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 


আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য নিবূপণ করতে নিয়ে আমি মনে করি 
যে, কিছু পরিমাণও গুরুত্ব আছে এরকম সমস্ত ঘটনাকে আতস্তর্জাতিক ব্যাপার- 
গুলির বর্তমান অবস্থার সর্বতোভাবে সমস্ত নির্দিষ্ট লক্ষপকে বিবেচনার 
বিষয়ীভূত করার প্রয়োজন নেই । বর্তমান পরিস্থিতিতে এই উদ্দেস্টে কেবলমাত্র 
মুখ্য, চূড়াস্ত কারণগুলির বিচার করাই যথেষ্ট । আমার মতে বর্তমান লময়ে 
এরকম কারণ আছে তিনটি £ 

(ক) বুর্জোয়। গণতান্ত্রিক “শাস্তিবাদের' একট! “যুগের, সুচনা ; 

(খ) ইউরোপীয় ব্যাপারে আমেরিকার হস্তক্ষেপ এবং আ্বাতাতের ক্ষতিপূরণ 
সংক্রান্ত লগ্ন চুক্তি; 

(গ) ইউরোপীয় শ্রমিক-আন্দোলনে বামপন্থী দলগুলিকে শক্ষিশালী 
করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আস্তর্জাতিক গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি। 

এখন এই প্রধান কারণগুলিকে পরীক্ষা করা যাক। 


১। বুর্জোয়া গণতান্জিক 'শান্তিবাদের' যুগ 

যুদ্ধ জয়ের ফলগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে আয়ত্তে আনতে আতাত অসমর্থ 
প্রমাণিত হয়েছে। এই ্বাতাত সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছে জার্মানিকে পরাজিত 
করতে আর চারিদিক দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধিরে ফেলতে । এই 
আ'তাত আরও কৃতকার্য হয়েছে ইউরোপকে লুণ্ঠন করার একটা পরিকল্পন! 
রচনা! করতে। আ্াতাততৃক্ত দেশসমূহের অসংখ্য দম্মেলন আর চুক্তির মধ্যেই 
এটা প্রকাশ পায়। কিন্তু নেই লুঠের মতলবকে কাজে পরিণত করতে এর 
সামথ্যে কুলায়নি। কেন? কারণ, এই আতাততৃক্ত দেশগুলির মধ্যে ঘন্ব ছিল 
অতিমাত্রায় । কারণ, লুঠের মালের ভাগ-বাটোয়ার! নিয়ে একটা বোঝাপড়া 
আনতে তার! পারেনি, এবং পারবেও না। কারণ, লুস্তিত দেশগুলির 
প্রতিরোধ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। কারণ লুন পরিকল্পনার বাত্তৰ পরিপতি 
দামরিক সংঘর্ষে পূর্ণ, আর জনসাধারণও যুদ্ধ করতে চায় না। এটা 
এখন (প্রত্যেকের, কাছেই সুস্পষ্ট যে জার্মানিকে সম্পূর্ণ ধ্বংদ বরার 


ত্ঙ্জ 


উদ্দেস্টে রূঢ় অঞ্চলের ওপর সাম্রাজ্যবাদী সম্মুখ আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেই 
বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
বিচ্ছিন্ন করার মতলবে চরমপত্জ্রের খোলাখুলি সান্রাজ্যবাদী নীতি কেবল 
উদ্দেস্তের বিপরীত ফলই দিচ্ছে । এমন একটা পরিস্থিতির হ্ট্টি কর! হয়েছে 
যার মধ্যে বিশ্বস্তত। ও বর্তব্যনিষ্ঠার লঙ্গে পাআ্রাজ্যবাদের সেবা করা সত্বেও 
পয়কেয়ার ও কার্জন তাদের এক্রিয়াকলাপের” দ্বারা ক্রমবর্ধমান লংকটটার 
প্রচণ্ড বৃদ্ধি করেছেন, জনগণের নাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে সক্রিয় করে 
তুলেছেন এবং জনগণকে বিপ্রবের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। এই কারণেই, 
বুর্জোয়াশ্রেণীর সামনাসামনি আক্রমণের নীতি থেকে আপোষরফার নীতিতে, 
প্রকাশ থেকে ছন্মবেশী সাম্রাজ্যবাদে, পয়কেয়া ও কার্জন থেকে ম্যাক্‌ডোনান্ড 
ও হেরিয়টে অবশ্বভাবী সংক্রমণ। ছুনিয়াটাকে গ্রকান্তে লুঠ করা বিপজ্জনক 
হয়ে পড়েছে । ব্রিটেনের শ্রমিক দল ও ফ্রান্সের বামপন্থী দল৫৮ সাত্রাজ্যবাদের 
নগ্রতাকে ঢেকে রাখার জন্য ছল্সবেশের কাজ করে। 'শান্তিবাদ' আর “গণ- 
তন্ত্রের এই হুল উৎস। 

অনেকে মনে করে যে, বুর্জোয়ার৷ স্বতঃগ্রবৃত্ত হয়ে বলতে কি, তার 
স্বাধীন ইচ্ছায় *শাস্তিবাদ' ও গণতন্ত্র গ্রহণ করেছিল, বাধ্য হয়ে নয়। 
আর এইটেই ধরে নেওয়া হয় যে, চূড়ান্ত লড়াইগুলিতে ( ইতালী, জার্মানি ) 
শ্রমিকশ্রেণীকে পরাজিত করে বুর্জোয়াশ্রেণী মনে করে যে তারাই বিজেতা 
স্থতরাং, এখন তার! গণতন্ত্রবাদ' অবলম্বন করতে সমর্থ। অন্ত কথায়, 
চরম লড়াই যখন এগিয়ে যাচ্ছে, বুর্জোয়াশ্রেণীর তখন প্রয়োজন হুয় একটা 
গ্রামী সংগঠনের- প্রয়োজন হয় ফ্যাপিবাদের; কিন্তু এখন যেহেতু 
শ্রমিকশ্রেণী পরাজিত, এখন আর বুর্জোয়াশ্রেণীর ফযাসিবাদের কোনও প্রয়োজন 
নেই, উপরন্ত'তার! তার্দের জয়কে সংহত করার জন্য "তার চেয়ে ভাল পদ্ধতি 
রূপে "গণতন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে। স্থতরাং, পিদ্ধান্তে আপা! গেল যে, 
ুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন সংহত হয়েছে, যে, "শাস্তিবাদের যুগটা” হবে দীর্ঘস্থায়ী, 
এবং ইউরোপে বিপ্লব হয়েছে বস্তাবন্দী । 

এই অনুমান সম্পূর্ণ ভূল। 

প্রথমতঃ, ফ্যাসিবাদই বুর্জোয়াশ্রেণীর একমাত্র লড়াকু সংগঠন, এট! লত্য 
নয়। ফ্যাসিবাদ একটা লামরিক-কলাকৌশল সংক্রান্ত ব্যাপার মান্র নয়। 
ফ্যালিবাদ সোস্তাল ডিমোক্র্যাসির সক্রিয় লমর্থন-নির্ভর বুর্জোয়াশ্রেণীর একটা যুদ্ধ 


ন৭ও 


প্রতিষ্ঠান। সোশ্তাল ভিমোক্র্যামি বস্তুতঃ ফ্যািবাদের মধ্যপন্থী দল। এটা 
মনে করার কোনও কারণই নেই যে, সোশ্তাল ভিমোক্র্যাসির লক্রিয় সমর্থন 
ছাড়াই বুর্জোয়াশ্রেণীর যুদ্ধ-গ্রতিষ্ঠানটা যুদ্ধে অথবা দেশ শাসনে চূড়ান্ত সাফল্য- 
লাভ করতে পারে। ঠিক তেমনি এটা মনে করারও সামান্ত কারণই আছে 
যে, বুর্জোয়াশ্রেণীর যুদ্ধ-প্রতিষ্ঠনটার সক্রিয় সমর্থন ছাড়াই সোশ্বাল ভিমোক্র্যানি 
যুদ্ধে অথবা! দেশ শাসনে চরম লাফপ্্যলাভ করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি 
পরম্পরকে অস্বীকার করে না, পরস্ত পরদ্পরের পরিপৃরক। তারা প্রতিপাদ 
নয়, তারা প্রতিরূপ। ফ্যাপিবাদ এই ছুটি প্রধান প্রতিষ্ঠানের একটা ঘরোয়া 
রাজনৈতিক সংঘ; যে সংঘট1 উদ্ভৃত হয় সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধোত্তর সংকটের 
পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে, এবং ষেটা শ্রমিক-বিপ্রবের সঙ্গে প্রতিদন্বিতা করার 
জন্ত অভিপ্রেত। এরকম একটা সংঘ না থাকলে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা ধরে 
রাখতে পারে না। স্থতরাং এটা মনে কর! তৃল হবে যে, 'শাস্তিবাদের অর্থ 
ফ্যানিবাদের বিলোপসাধন। বর্তমান পরিবেশে ফ্যাসিবাদের নরমপন্থী সোশ্তাল 
ডিমোক্র্যাটিক দলকে পুরোভাগে ঠেলে দিয়ে "শাস্তিবাদ” হয়েছে তার শক্তি 
বুদ্ধিকারক। 

দ্বিতীয়তঃ, এও সত্য নয় যে, চূড়ান্ত সংগ্রাম ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা 
হয়েছে, যে এই সংগ্রামটিতে শ্রমিকপ্রেণী পরাজিত হয়েছে, এবং পরিণামে 
বুর্জয়৷ শাসন কায়েম হয়েছে। এখনো পর্বস্ত কোনও চূড়ান্ত সংগ্রাম হয়নি, 
বদি তার কারণ একমাত্র এটাও হয় যে, শ্রমিকশ্রেণীকে একনায়কতন্ত্রে নিয়ে 
যেতে সক্ষম এমন কোনও জনগণের আসল বলশেভিক পার্টি ছিল না। এরকম 
পার্টি না থাকলে, সাম্রাজ্যবাদের অবস্থার মধ্যে একনায়কতত্ত্রের জন্ত চূড়ান্ত 
লড়াই অনভ্ভব। পাশ্চাত্য এখনে পামনের সারিতে রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রথম 
আক্রমণগুলি মাত্র হয়েছে, যেগুলি বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিহত করে; প্রথম গুরুত্ব- 
পূর্ণ হল শক্কি পরীক্ষা যা গ্রমাণিত করে যে, শ্রমিকশ্রেণী এখনো পর্যস্ত এমন 
শক্তিশালী নয় যে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করতে পারে, পক্ষান্তরে, 
ুর্জোয়াশ্রেণীশ্রুমি কশ্রেণীকে উপেক্ষা করতে ইতিমধ্যেই অক্ষম হয়ে পড়েছে। 
শ্রমিকশ্রেণীকে জোর করে পদানত করতে ইতিমধ্যেই অক্ষম হওয়ার কারণ 
বশত:ই বৃর্জোয়াশ্রেণী বাধ্য হয়েছে সামনাসামনি আক্রমণগুলি ছেড়ে দিতে, 
একটা বাকা পথ নিতে, একটা আপোষরফ। মেনে নিতে, গণতান্ত্রিক শাস্তি- 
বাঙের' আশ্রয় অবলম্বন করতে । 
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দবশেষে, এটাও লত্য নয় যে, "শান্তিবাদ' বুর্জোয়াঞ্রেণীর শক্তিমতার 
পরিচায়ক, শক্তিহীন্তার নয় ) যে *শান্তিবাদ' পরিণামে বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিকে 
দৃঢ় করবে, এবং বিপ্লবকে অনির্দিষ্টকালের জন্ত স্থগিত রাখবে। বর্তমান 
শাস্তিবাদের অর্থ হুল দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের পার্টিগুলির প্রত্যক্ষে কিংবা 
পরোক্ষে ক্ষমতায় আপা । কিন্তু, দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের পার্টিগুলির ক্ষমতায় 
আসার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হল তাদের সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার রূপে, শ্রীমিক- 
শ্রেণীর বিশ্বাঘাতক রূপে স্বরূপ উদ্ঘাটন, যেহেতু এই পার্টিগুলির শাগন- 
সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের মাতম একটা ফলই থাকতে পারে £ তাদের রাজনৈতিক 
দেউলিয়৷ অবস্থা, এই পার্টিগুলির ভিতরে ছন্দের ক্রমবৃদ্ধি, তাদের বিচ্ছিন্নতা, 
তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ধি। কিন্ত এই পার্টিগুলির বিচ্ছিন্নতার অবশ্থস্তাবী পরিণতি 
রয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের বিচ্ছিন্নতায়, যেহেতু দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের 
পার্টিগুলি হল লান্রাজ্যবাদের ঠেক্না। বাধ্য না হলে কি আর বুর্জোয়া- 
শ্রেণী শাস্তিবাদ নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষার কাজ হাতে নিত; একি তাদের 
স্বাধীন ইচ্ছায় তারা করত? অবশ্তই না! লাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষ হয়ে 
যাবার পর থেকে এই দ্বিতীয়বার বুর্জোয়াশ্রেণী শান্তিবাদ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে 
প্রথম পরীক্ষা চালানে! হয় যুদ্ধের 'মব্যবহিত পরে, যখন মনে হয়েছিল বিপ্লব 
এই আরম্ত হয়ে গেল, যেন দরজায় করাঘাত করছে। দ্বিতীয় পরীক্ষার ভার 
গ্রহণ করা হচ্ছে এখন, পয়কেয়ার এবং কার্জনের বিপদের ঝু কিপুর্ণ গবেষণার 
পর। কে জোর করে অস্বীকার করবে যে, বুর্জোয়াশ্রেণী এই যে শাস্তিবাদ 
থেকে দোল খেয়ে একবার ক্ষ্যাপ। সাআজ্যবাদে যাচ্ছে এবং আবার ফিরে 
আমছে, এজন্ত সাঘ্রাজ্যবাদকে মোটা রকমের মূল্য দিতে হুবে, যে এটা বিরাট 
সংখ্যক শ্রমিকদের তাদের দৈনন্দিন অমাজিত জীবনধারণের গ্লানি থেকে 
ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে, যে তা শ্রমিকশ্রেণীর লর্বাধিক অনগ্রসর অংশকে 
রাঞনীতির মধ্যে টেনে আনছে এবং তাদের বিপ্রবাত্মক হতে দাহায্য করছে? 
অবশ্তক গণতন্ত্রী শাস্তিবাদ, এখনে পর্য্ত ' কেরেন্ক্কির শান নয়, কেনন! 
কেরেন্ন্কি শাসন অর্থে বোঝায় দ্বৈত শক্তি_ বুর্জোয়া শক্তির পতন এবং 
শ্রমিক শক্তির গোড়াপতন। কিন্ত এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আদৌ 
নেই বললেই চলে যে, শ্াস্তিবাদ বিপুল গণজাগরণের সুচনা করে, যে, 
জনগণকে রাজনীতির ভিতরে আকর্ষণ করে নিয়ে আসাটা বাস্তব ঘটনা ; 
যে, শাস্তিবাদ বুর্জোয়া শাসনকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে আর লম্পূর্ণ 
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বৈপ্লবিক উতানের জন্ত অন্থকৃল পরিবেশ স্থাক্ট করছে। এবং .ঠিক এই 
কারণেই শাস্তিবাদ বুর্জোয়া শালনকে শক্তিশালী করতে -নয়, পরস্ত হীনবল 
করতে, বিপ্লবকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখতে নয়, পক্ষান্তরে ত্বরান্বিত, 
করতে বাধ্য। 

অবশ্ত, এ থেকে এ দিদ্ধান্ত কর] যায় ন৷ যে, বিপ্রবের পক্ষে শাস্তিবাদ একটা 
গুরুতর বিপদ নয়। শান্তিবাদ বুর্জোয়া শাসনের ধ্বংসের জন্য তার ভিত্তির 
তলদেশ খনন করার কাজ করে, এট। বিপ্রবের জন্ত অনুকূল অবস্থার স্্ 
করছে; কিন্তু এর ফল পেতে পারে একমাত্র 'শান্তিবাদীদের” এবং “ডিমোক্রযাট- 
দেরই” ইচ্ছার বিরুদ্ধে, একমাত্র যঙ্ধি কমিউনিস্ট পার্টিগুলি হেরিয়ট ও 
ম্যাকডোনান্ডের শান্তিবাদী-গণতান্ত্রিক শাসনের নাআ্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্রবী 
স্বরূপ নির্মমভাবে মুখোপ খুলে দেয়। শাস্তিবাদী আর গণতন্ত্রবাদীরা যা চায় 
নে সম্বদ্ধে, আর সাআজ্যবাদীদের নীতি সম্বন্ধে বল! যায় যে, তাদের শাস্তিবাদ 
অবলম্বন করার উদ্দেশ্ট মাত্র একট1 : একটা নতুন যুদ্ধের প্রস্ততির জন্ত শান্তি 
সম্বন্ধে বড় বড় গালভরা৷ বুলি আউড়িয়ে জনগণকে ধোকা দেওয়া ; বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর একনায়কতস্ত্রকে কায়েম করার মতলবে “গণতন্ত্রের তীব্র ওজ্জলে; জন- 
গণের চোখ ধাধিয়ে দেওয়া; চীনে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্টে আরও সাফল্যের সঙ্গে 
প্রস্তত হবার জন্ত, আফগানিস্তানে এবং স্থানে হত্যাকাণ্ড চালাবার জন্তু, 
পারশ্তের ব্যবচ্ছেদ্দের জন্য জাতি ও বাষ্ট্রসমূহের “সার্বভৌম” অধিকার সম্বদ্ধে 
হৈ-হল্লা করে জনগণকে হতবুদ্ধি করে দেওয়া) বিয়েলোরা শিয়া, ইউক্রেন 
আর জঙ্জিয়ায় দস্থ্যবৃত্বির উদ্দেশ্টে, যাদের রাশিয়। থেকে অপমান করে বের 
করে দেওয়া হয়েছে মেই প্রতিবিপ্রবী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর 
ম্পর্ক স্থাপন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে “বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
সম্বন্ধে, সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে বিভির্ন “চুক্তি” লম্বপ্ধে গালভর! বাগাড়ম্বরে 
জনগণকে বোকা বানানো । বুঞ্জোয়াশ্রেণীর শান্তিবাদের প্রয়োজন প্রতারণার 
জন্ত একট! ছন্মবেশ হিসেবে । এই ছল্মবেশই হল শাস্তিবাদের প্রধান বিপদের 
কারণ। বুর্জোয়াশ্রেণী জনদাধারণকে বোকা বানানোর মতলব হাদিল করতে 
পারবে কিনা সেটা নির্ভর করে পাশ্চাত্যে ও গ্রাচ্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি 
যে উদ্ভম নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর ন্বরূপ প্রকাশ করে দেবে তার ওপর, তাদের, 
শাস্তিবাদী পোশাকপরা সাত্রাজাবাদীদের, মুখোস ছি'ড়ে ফেলে দেবার ছিম্মতের 
ওপর। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এ ব্যাপারে পুঁজির গণতান্ত্রিক 
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'গোলামদের শান্তিবাদী কথা ও সাম্রাজ্যবাদী কাজের মধ্যে অনৈক্যকে 
প্রকট করে দিয়ে ঘটনাবলী ও অভ্যন্ত ক্রিয়াকলাপ কমিউনিস্টদের অনুকূলে 
ফলপ্রস্থ হবে। কমিউনিস্টদের কর্তবা ঘটনাবলীর সঙ্গে সমান বেগে এগিয়ে 
যাওয়া এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির প্রতিটি পদক্ষেপ, সাআজ্যবাদের 
স্বার্থে প্রতিটি কাজ এবং শ্রমিকশ্রেণীর লঙ্গে বেইমানীকে নির্মমভাবে মুখোন 
খুলে দেওয়।। 


২। ইউরোপীয় ব্যাপারে আমেরিকার হস্তক্ষেপ 
এবং ক্ষতিপূরণ সন্বন্ধে অভাতের লগুন চুক্তি 
আতাতের লগ্ডন সন্মেলন৫৯ বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী শান্তিবাদের প্রতারণাপৃর্ণ 
মিথ্যাচারী চরিত্রকে একেবারে পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত করে। একদিকে 
ম্যাকভোনান্ড ও হেরিয়টের ক্ষমতায় আমাটার এবং দোভিয়েত ইউনিয়নের 
সঙ্গে ন্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের, জন্ত সোরগোল করাটার অভিপ্রায়, যেমন 
ইউরোপে ছূর্বার হয়ে ওঠ প্রচণ্ড শ্রেণী-মংগ্রামকে, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সঙ্গে বুর্জোয়া! রাষ্ট্রগুলির মারাত্মক শক্রতাকে ঢাকা দেওয়া! ও গোপন রুরা, 
অন্তদ্দিকে লগ্ডনে এই আতাত সম্পাদিত চুক্তির অভিসশ্ধি তেমনি ইউরোপে 
নেতৃত্বের জন্য ব্রিটেন ও ফরাপীর মধ্যে মরীয়! সংগ্রামকে, বিশ্ব-বাজারে 
আধিপত্যলাভের জন্ত সংগ্রামে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘন্থকে 
এবং আতাতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জার্শান জাতির অমানুষিক সংগ্রামকে 
ঢাক! দেওয়া ও গোপন করা! । আর কোনও শ্রেণী-যুদ্ধ নেই, বিপ্লবের পরিসমাপ্তি 
ঘটেছে, এখন সবকিছু শ্রেণী-সহযোগিতায় শেষ হতে পারে, এই বলে ম্]াক্‌- 
ভোনান্ড আর রেন্দেলেরা চিৎকার করছে। শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্তকে বিশ্বাস- 
ঘাতকতার সঙ্গে পরিত্যাগ করে তাদের লগ্ন চুক্তির বন্ধুরা এবং সমধর্মীরা__ 
শাস্তিবাদের সমাজবাদী-গণতন্ত্রী বীর পুরুষেরা-_তারই পুনরাবৃত্তি করে বলছে 
যে, ফরাসী ও ব্রিটেনের মধ্যে, আমেরিকা ও 'ত্রিটেনের মধ্যে এবং জামানি ও 
আতাত গোঠীর মধ্যে আর কোনও সংগ্রাম নেই, যুদ্ধের অবসান হয়েছে, এখন 
আমেরিকার নিশ্চিত আশ্রয়ে সমস্ত সমস্যা। বিশ্বশাস্তিতে পর্যবনিত হতে পারে। 
কিন্ত আতাতের লগ্ন সম্মেলনে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল? 
লগুন সম্মেলনের আগেই ফ্রান্স একাই অল্পবিস্তর মিত্ররাষ্্ নিরপেক্ষভাবে 
ক্ষতিপূরণ লমন্তার মীমাংসা করে, কারণ ক্ষতিপূরণ কমিশনে ফ্রান্সের ছিল 


৭৪ 


খ্যাধিক্য। রূঢ় অঞ্চল দখলটা! হুয় জার্মানির অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্তই 
এবং একটা নিশ্চয়তার জন্ত যে, ফ্রান্স জার্ধানির' কাছ থেকে পাবে ক্ষতিপূরণ 
বাবদ অর্থ, ফরাসী ধাতবশিল্পের জন্য কয়ল! ও কোক্‌ কয়লা, ফরাসী রাসায়নিক 
শিল্পের জন্ত রাসায়নিক অর্ধ-উৎপার্দিত বসব ও রঞ্জক দ্রব্য এবং জার্শানিতে 
বিনা শুক্ষে আলসেচ বস্ত্র রগ্ানী করার অধিকার। এই পরিকল্পনাটার উদ্দেশ্ঠ 
ছিল ইউরোপে ফ্রান্সের সামরিক ও অথনৈতিক কর্তৃত্বের জন্য একট! বাস্তব 
ঘাটি তরী করা। যাই হোক, সকলেই জানেন, এই পরিকল্পনাটা ব্যর্থ 
হয়েছে। এই দখলী পম্থার ফল হয়েছে নিছক বিপরীত। ফ্রান্স না পেয়েছে 
নগদ টাকা, না পেয়েছে তার বদলে কোন সন্তোষজনক পরিমাণ মাল। শেষ 
পর্যস্ত জবরদখলের জন্য দায়ী পয়কেয়ার তার একট! নতুন যুদ্ধ ও বিপ্লবের 
সভ্ভাবনাপূর্ণ নগর সাআাজ্যবাদী নীতির জন্য গদিচাত হয়। ইউরোপে ফ্রান্দের 
কর্তৃত্ব সম্বন্ধে বল! যায় যে, এটা ব্যর্থ হয়েছিল শুধু এই কারণেই নয় ষে, 
পররাজ্য অধিকার ও প্রকাশ্ত লুঠন পদ্ধতিটা ফরামী ও জার্খান শিল্পের মধো 
একট! বন্ধনের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে, অধিকন্তু এ কারণেও যে, এরকম 
একটা সংযোগ স্থাপনে ব্রিটেন ছিল ঘোরতর বিরোধী, যেহেতু এ সম্বন্ধে সে 
চেতন না থেকেই পারে না যে, জার্মান কমলার সঙ্গে ফরাসী ধাতুর যোগসাধনে 
ব্রিটিশ ধাতব শিল্পের যুলে কুঠারাঘাত অনিবার্ধ। 

এই সবের পরিবর্তে আতাতের লগ্ডন সম্মেলন ঘটাল কী? 

প্রথমতঃ, ফ্রান্স যে পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণের প্ররশ্নগুলির মীমাংসা করে 
সম্মেলন তা বাতিল করে দেয়, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, শেষ অবস্থায় লমস্ত 
বাদান্থবাদের মীমাংসা করবে আমেরিকার প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে আতাতের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একট! সালিশী কমিশন। 

দ্বিতীয়তঃ, সম্মেলন রূঢ় দখল বাতিল করে এবং ( অবিলম্বে) অর্থনৈতিক 
ও ( এক বছরের মধ্যে বা তার আগেই ) নামরিক অপসরণের প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করে। উদ্দেশ হলঃ ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দৃটিকোণ 
থেকে বন অঞ্চল দখল করে থাকাটা বর্তমান পর্যায়ে বিপজ্জনক এবং নংগঠিত ও 
প্রণানীবদ্ধভাবে জার্মানিকে লুন করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্থবিধাজনক। 
সেযাই হোক, এ জম্বদ্বে আদৌ লন্দেহ থাকতে পারে না যে, আতাতের 
মতলব হচ্ছে জার্মানিকে পুরোদস্তর ও রীতিমতো লুঠন করা । 

তৃতীয়তঃ, নিয়লিখিতগুলির অপরিহার্যত! উপলব্ধি করে সম্মেলন সামরিক 
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হস্তক্ষেপ বাতিল করে দিয়েও আথিক ও অর্থনৈতিক হস্ক্ষেপ লম্পূর্ণ অনুমোদন 
করে £ 

(ক) জার্নানিতে একজন বিশিষ্ট বিদেশী কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে একটি 
নির্গমন ব্যাঙ্ক স্থাপন কর; 

খে) বেসরকারী হেফাজতে রাস্্ীয় রেলওয়ের হস্তান্তর, যেগুলি পরিচালিত 
হবে একজন বিশিষ্ট বিদেশী কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে; 

_ ) মিত্র দেশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি তথা কথিত “হস্তান্তর 
কমিটি' স্থাপন করা, যার থাকবে জার্ধান মৃত্রায় সমস্ত ক্ষতিপূরণের পাওনা 
মিটিয়ে দেবার ওপর একমাত্র কর্তৃত্ব, যাতে জার্নানির দেওয়। মালের টাকা এ 
অর্থ থেকে জোগানো যায়, এবং এ ক্ষতিপূরণের অর্থের কিছুট। জার্মান শিল্পে 
বিনিয়োগ করার ক্ষমতা (যেসবু ক্ষেত্রে ফ্রান্দে স্থানাস্তরিত করা অযৌক্তিক 
বিবেচিত হয়) এবং এইভাবে যার থাকবে জার্মানির টাকার বাজার নিয়ন 
করার পূর্ণ শ্বরযোগ। 

এর অর্থ যে জার্মানিকে আ'তাতের একট! উপনিবেশে পরিণত করা, সেটা 
প্রমাণের আদৌ প্রয়োজন নেই। 

চতুর্থত:, জার্মানি কিছুকালের জন্ত ফরাসীকে কয়লা ও রালায়নিক 
উৎপাদিত ভ্রব্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে, সম্মেলন ফরালীর এই দাবিকে 
স্বীকার করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই শর্ত জুড়ে দেয় যে, জার্নানির এই অর্থের 
বিনিময়ে ভ্রব্য দিয়ে বাধ্যতামূলক পরিশোধগুলি কমিয়ে দেওয়া, অথবা! এমনকি, 
একেবারে খারিজ করে দেওয়ার জন্ত সালিশী কমিশনে আপীল করার অধিকার 
থাকবে। এইভাবে সম্মেলন ফরাসীর অধিকার নাকচ অথবা প্রায় নাকচ করে 
ছেয়। | 

এই লমন্তের সঙ্গে যদি আমরা জুড়ে দিই জার্মানিকে ব্রিটেন ও প্রধানতঃ 
আমেরিকার ব্যাঙ্ক মালিকদের যোগানো ৮৯*১৯০,৯০১০* মার্ক খপটা, আর 
এর ওপরে যদি আমরা মনে রাখি যে, সম্মেলনের কতৃত্ব ছিল ব্যাঙ্ক মালিকদের, 
লবার ওপরে, আমেরিকার ব্যাঙ্ক মালিকদের, চিত্জটা তাহলে এইভাবে লম্পূর্ণ 
হয়ঃ ফরাণী কতৃত্বের লেশমাআ অবশিষ্ট নেই; ফ্রাদী কতৃত্বের পরিবর্তে 
কর্তৃত্ব হয়েছে আমেরিকার 

আতাতের লগ্ডন সম্মেলনের ফলাকল হল এইরকমই। 

এইসব লংগত কারণে কেউ কেউ মনে করে যে, অন্তান্ত রাষ্ট্রের ওপর 
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আমেরিকার নেতৃত্বের জন্তু এখন থেকে ইউরোপের অভ্যন্তরে স্বার্থে স্বার্থে 
প্রতিতবন্ৰিতা অবস্তই হাল পাবে; যে, আমেরিকা ইউরোপে পুজি রপ্তানী 
করার ম্বাথে ইউরোপীয় দ্েশগুলিকে কৌশলে রেশন ব্যবস্থায় আনবে এবং 
তাদের নিক্ষিয় হয়ে বসে থাকতে বাধ্য করবে, আর এদিকে তখন তার ব্যাঙ্ক 
মালিকরা ছুহাতে মুনাফা লুটতে থাকবে) যে, ইউরোপে শাস্তি বাঁধাতা- 
মূলক হলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে, মোটামুটিভাবে অনেকদিনের জন 
কিছুটা নিরাপদ । এই ধারণা! সম্পূর্ণ তূল। 

প্রথমতঃ, জার্মান লমন্য। সমাধান করতে গিয়ে সম্মেলন তার মানিক 
জার্মান জাতিকেই বাদ দিয়ে ছিষেব করেছে । অবশ্ব, এমন হতে পারে ষে, 
জার্খানিকে একটা পুরোদস্তর উপনিবেশে পরিণত করার “কন্দি' আটা হচ্ছে। 
কিস্ত এ লময়ে, যখন অনগ্রসর উপনিবেশগুলিকে হাতে রাখতেই হিমসিম খেতে 
হচ্ছে, জার্মানির মতন একটা দেশকে যথার্থই একটা উপনিবেশে পরিণত 
করতে চেষ্টা করার অর্থ ইউরোপের নীচে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরক পুতে 
রাখা । 

দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্স নিজেকে খুব বেশি দূর লামনে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, 
কাজেই সম্মেলনটা তাকে কিছুটা পেছনে হটিয়ে দিয়েছে । এর স্বাভাবিক ফল 
হুল এই যে, ব্রিটেনই পেয়ে গেল ইউরোপে যথার্থ প্রাধান্ত। কিন্ত ফ্রান্স হে 
ব্রিটেনের গ্রাধান্তের কাছে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে সেট! মনে 
করার অর্থ বাস্তব ঘটনাগুলিকে বিচার করতে না পারা; লাধারণতঃ, 
অন্তান্ত লব যুক্তির চেয়ে যেট! বলবান বলে প্রমাণিত সেই বাস্তব যুক্তিটাকে 
বিশ্লেষণ করতে ন1 পারা। 

» তৃতীয়তঃ, সম্মেলন আমেরিকার নেতৃত্ব ্বীকার করে। কিন্তু আমেরিকা! 
ফরামী-ঙগার্মান শিল্পে মূলধন যোগাতে আগ্রহান্থিত, লবচেয়ে যুক্তিঘংগতভাবে 
তাকে শোষণ করার জন্ত, যেমন ধরা যাক, ফরাসী ধাতব শিল্পের দঙ্গে জার্মান 
কয়লা শিল্পের সংযুক্তিকরণের পথ ধরে । এ বিষয়ে আদে দন্দেহ থাকতে পারে 
না যে, আমেরিকার পু'জি তার হুযোগগুলির সঘ্যবহার ঠিক এই অভিমুখেই 
করবে, যেট! তার পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক । তাই বলে ব্রিটেন এরকম একটা 
অবস্থার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বমে থাকবে, সেরকম মনে 
করার অর্থ ব্রিটেনকে না বোঝা, অর্থ ব্রিটেন যে তার ধাতব শিল্পের স্বার্থকে 
কত উচ্চ মূল্য দেয় সেটা না জান! 
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লবশেষে, ব্রিটেন একটা বিচ্ছিন্ন দেশ নয়। সে তার উপনিবেশগুলির লঙ্গে 
বাঁধা, এই উপনিবেশগুলি থেকে প্রাণরস আহুরণ করেই সে জীবনধারণ করে। 
ইউরোপ ও তার উপনিবেশগুলির সম্পর্কের মধ্যে "উৎকর্ষ সাধনের জন্তে যে 
লন্মেলনটা কোনও পরিবর্তন আনতে পারে, এটা যে তাদের মধ্যে ছন্দগুলির 
ক্রমবিকাশকে সংযত বা ব্যাহত করতে পারে, এরকম ধারণা করার অর্থ 
অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করা । 

এ থেকে কী দিদ্ধান্তে আসা যায়? 

মাত্র একটি গিদ্ধানস্তেই আলা যায় এবং তা হুল : লগুন সম্মেলন ইউরোপের 
মধ্যে পুরানো ঘন্বগুলির একটাও দূর করতে পারেনি? দুর করা তো! দুরে থাক, 
তাদের সঙ্গে নতুন কতকগুলি যোগ করেছে--যেমন আমেরিকা ও ব্রিটেনের 
মধ্যের ঘন্বনমূহ । নিঃসন্দেহে, ব্রিটেন ইউরোপীয় মহাদেশের ওপর তার রাজ- 
নৈতিক প্রাধান্তকে সুনিশ্চিত করার জন্ত আগের মতোই ফরাসী ও জার্মানির 
মধ্যে সক্রিয় বিরোধিতার প্রকোপটাকে বাড়িয়ে যেতেই থাকবে । এদ্দিকে 
আমেরিকাও তার বেলায় নিঃসন্দেহে বিশ্ব-বাজারে তার নেতৃত্বকে নিরাপদ 
রাখার জন্য ব্রিটেন ও ফরাসীর মধ্যে লক্রিয় প্রতিতঘ্বন্বিতাকে তীব্রতর করে 
তুলবে। জার্মনি ও আতাতের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্বিতার কথা আমাদের পক্ষে 
বলা বাহুল্য মাত্র । 

এইসব বিরুদ্ধাচারণের দ্বারাই বিশ্বের ঘটনাবলী. নির্ধারিত হবে, ফাসি কাঠে 
ঝোলার যোগ্য হিউয়েস অথবা বাগাড়ম্বরপূর্ণ হেরিয়টের *শাস্তিবাদী' বক্তৃতা- 
গুলি দ্বার! নয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অসম বিকাশ এবং লাত্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের অবশ্ন্ভাবিতার নিয়ম পূর্বের যে-কোনও সময় অপেক্ষা! বর্তমানে বেশি 
জোরালোভাবে কার্ধকর । লগুন সম্মেলন এই পরম্পর বিরোধিতাকে একট! 
ছদ্মবেশ পরিয়ে দিচ্ছে মাত্র, যার ফল তাদের অভ্ভুতপূর্ব প্রচণ্ডত। বৃদ্ধির জন্য 
নিছক মুখবন্ধ রচনা করা। 


৩। ইউরোগীর় শ্রমিক-আন্দোলনে বৈপ্লবিক 

উপাদানগুলির শক্তিবৃদ্ধিকরণ। সোভিয়েত 

ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক জল্প্রিয়ত। বৃদ্ধি 

'শাস্তিবাদী-গণতান্ত্রিক শাসন _অস্থায়িত্বের অন্যতম স্থনিশ্চিত নিদর্শন এই 
“শাসন+, শ্রমিকশ্রেণীর গভীরে গভীরে ষে প্রগাঢ় টপ্রবিক প্রক্রিয়া চলছে তারই 
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যে উপরিস্থিত গীঁ(জলা, তার অন্ততম নর্বাপেক্ষা সন্দেহাতীত সংকেত জার্নি, 
ফ্রান্স ও রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে বিপ্লবী দলের চূড়ান্ত জয়লাভ, 
ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনে বামপন্থী দলের কর্মতৎপরতার ক্রমবৃদ্ধি,, এবং 
সর্বশেষে, পাশ্চাত্যে মেহনতী জনগণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
উপযোগিতার উপলব্ধির ক্রমবিস্তার। - 

কতকগুলি অদ্ভূত অবস্থার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির 
বিকাশ হচ্ছে। প্রথমতঃ, তাদের গঠন-পদ্ধতি এক রকমের নয়, কারণ তারা 
গঠিত হয়েছিল প্রাক্তন প্রাচীনপন্থী সোশ্টাল ডিমোক্র্যাটদের এবং নবীন 
পার্টি-স্দস্যদের নিয়ে, তখনো পর্যন্ত যাদের যথেষ্ট বৈপ্লবিক ইম্পাত-কঠিন শিক্ষা 
ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, তাদের প্রধান ক্যাডারগ্ুলি খাটি বলশেভিক নয়, 
কারণ যেনব লোক এসেছেন অন্তান্ত পার্টি থেকে এবং যারা সোশ্তাল 
ডিমোক্র্যাটদের সংক্রব এখনো ছেড়ে দিতে পারেনি, তারাই অধিকার করে 
আছেন দায়িত্বপূর্ণ পদগুপি। তৃতীয়তঃ, তারা সংগ্রামের জন্ত মুখোমুখী হয়েছেন 
সোশ্বাল ডিযোক্র্যাটদের মতন বেয়াড়া এক ঝা প্রতিপক্ষের, এখনো যা 
শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ কত্সিবৃন্দের মধ্যে একটা বিরাট রাজনৈতিক শক্তি। 
অবশেষে, তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মতন একটা শক্তি- 
শালী শত্রু, যাদের হাতে অভিজ্ঞ ও বু পরীক্ষিত রাষ্ট্র এবং নর্বশক্তিমান 
লংবাদপত্র রয়েছে । এই ধরনের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ইউরোপীয় বুর্জোয়া 
রীতিটাকে “রাতারাতি” উল্টে ফেলে দিতে পারে এরকম ধারণ। করা মস্ত বড় 
তুল। স্থতরাং, “আশু কর্তব্য হচ্ছে, পাশ্চাত্যের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে 
সত্যিকারের বলশেভিক করে তোলা; তার! খাঁটি বিপ্রবী ক্যাডারদের এমন- 
ভাব হাতেকলমে শিক্ষা দেবে যাতে তারা জনগণের বিপ্রবাজ্মক শিক্ষার 
পথ ধরে সমস্ত পার্টি কর্মতৎপরতাকে পুনর্গঠন করতে এবং বিপ্লবের জন্ত প্রস্তত 
হতে সক্ষম হয়। 

বিছুকাল আগেও এই ছিল পাশ্চাত্যের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অবস্থা । 
তৎসত্বেও, গত ছমাস ধরে অবস্থ। একট! ভালর পিকে মোড় নিচ্ছে । সোশ্যাল 
ডিমোক্র্যাটিক অবশেষকে দৃরীকরণ, পার্টি ক্যাডারদের বলশে ভিকী করণ, 
এবং স্থবিধাবাদী লোকগুলিকে বিচ্ছিন্নকরণ লম্পর্কে পাশ্চাত্যের কমিউনিস্ট 
পার্টিগুলির জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন আনার জন্ত গত অর্ধ বসর বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয়। 
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কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে সোশ্তাল ডিমোক্র্যাটদের টিকে থাকা এবং 
'বিপ্রবের প্রতিনিধিত্ব করতে পারার বিপদট। শ্যাব্সনির শ্রমিক সরকারের৬৪ 
শোচনীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে জনগণের 
বৈপ্লবিক লক্রিয়তা ও সংগঠনের উপায়ন্বর্ূপ একট! যুক্তফ্রণ্টের অভিগ্রায়কে 
স্থবিধাবাদী নেতারা সোশাল ডিমোক্র্যাটিক লংলদীয় জোট বাধার একটা পদ্থায় 
পরিণত করতে চেষ্টা করে। সেটা এমন একটা! সন্ধিক্ষণের স্থচনা করে যা 
অধিকাংশ পার্টি-সদস্যের চোখ খুলে দেয় এবং স্থবিধাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে 
তাদের বিক্ষৃন্ধ করে তোলে। 

যেটা দক্ষিণপন্থী দলের নেতাদের . মর্যাদাকে ধুলিসাৎ করে আর নতুন 
বিপ্লবী নেতাদের নিয়ে আসে পুরোভাগে, সেই দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে তথাক ধিত 
রাশিয়ার গ্শ্ন অর্থাৎ রু. ক. পা বে)র আলোচনা । সকলেরই জানা আছে 
ষে, জার্মানিতে ব্র্যাগুলার গোষ্ঠী এবং ফরাসীতে দৌভরিন গোঠী৬১ রু. ক. প৷ 
(ব)-র প্রধান ক্যাডারদের বিরুদ্ধে, তার বিপ্রবী সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে, রু. ক. 
পা (ব)র মধ্যে স্থবিধাবাদী বিরোধী দলকে প্রবলভাবে সমর্থন করে। 
সোভিয়েত সরকার ও তাঁর পরিচালক রু. ক. পা (ব)-র প্রতি নিশ্চিতভাবে 
সহানুভূতিসম্পন্ন পশ্চিমের বিপ্লবী শ্রমিক-জনগণের বিরুদ্ধে এটা হল একটা 
চ্যালেঞ। পার্টি-সদস্যগণ এবং পশ্চিমের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিপ্লবী অংশের 
বিরুদ্ধে এ হল একটা চ্যাজ্ঞ্ে। এতে বিম্ময়ের কিছু নেই ধে, এই চ্যালেঞ্ 
ব্রযাগুলার ও সৌভরিন গোষ্ঠীর চরম পরাজয়ে পরিণত হয়। এতে বিদ্বয়ের 
কিছু নেই যে, এট! পাশ্চাত্যের অন্তান্ত সব কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সুষ্টি করে। এর সঙ্গে র. ক, পাবে)১র ভেতরে সুযোগ- 
ন্ধানী প্রবণতার পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতা যোগ করলেই ছবিটা! পরিফার হুন্স। 
কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস৬২ কমিনটার্নর বিভিন্ন শাখায় বিপ্লবী দলের 
জয়লাভকে চিহ্নিত করেছে মাত্র । 

নিঃসন্দেছে, পশ্চাত্যের কমিউনিস্ট পার্টগুলিকে মার্কসীয় লাম্যবাদী হতে 
ত্বরান্বিত করার একট! গুরুত্বপূর্ণ কারণ হুল স্থৃবিধাবাদী নেতাদের ছ্ুলগুলি; 
কিন্ত এটাও লমভাবে সন্দেহাতীত যে, এ ধরনের অন্তান্ত আরও গৃঢ় কারপ- 
গুলিও এখানে সক্রিয় ছিল £ গত কয়েক বছর ধরে সার্থক পুঁজিবাদী আক্রমণ, 
শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের অবস্থার অবনতি, বিপুল সংখ্যক বেকারের অস্তিত্ব, 
পু'জিবাদের লাধারণ অর্থনৈতিক অস্থিরতা, বিস্তীর্ণ শ্রমিক-জনগণের ভেতরে 


স্জ৬. 


ক্রমবর্ধমান চাঞ্চল্য । বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, আর পেতে 
চাইছে বিপ্লবী নেতৃত্ব। 

মোট কথ! : যে পার্টগুলি হুবে বহর আসন্ন বিপ্লবের আত্মরক্ষার 
ছুরগ, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে দেই খাটি বলশেভিক পার্টিগুলির সুনির্দিষ্ট গঠন- 
প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে । এই হুল গত আধ বছরের মোদ্দ। কথ]। 


পশ্চিমের দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির . ক্রমোন্ধতি হুচ্ছে আরও 
কঠিন আর অদ্ভুত অবস্থার মধ্য দিয়ে। 

প্রথমতঃ, তাদের পরীক্ষিত' কারিগর সমিতির অভ্যস্ত কর্ষের জন তারা 

২কীর্ণচেতা, এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী, কারণ লমাজবাদী দলগুলির আগে 

থেকেই তাদের উত্তব হওয়ায়, এবং সমাজবাদী দলগুলির লাহায্য ছাড়াই তাদের 
জক্গ্রসারণ ঘটায়, তাদের 'ম্বাতস্ত্রের' জন্ত তারা নিজেদের বাহবা দিতে অভ্যস্ত, 
তারা কারিগরী স্বার্থকে শ্রেণী-স্বার্থের ওপরে স্থান দেয় এবং ধ্দনিক এক 
পেনি' মজুরী বৃদ্ধির বাইরে আর কিছু মানতে চায় না। 

ছিতীয়তঃ, -মননের দিক থেকে তারা রক্ষণশীল এবং মস্ত বৈপ্লবিক 
কাধারস্তের বিরোধী, যেহেতু তাদের চালনা করে লেকেলে টাকার গোলা 
ট্রেড ইউনিয়ন আমলাতন্ত্র। যাকে তালিম দেয় বুর্জোয়াশ্রেণী, এবং 1 ট্রেড 
ইউনিয়নগুলিকে সাস্রাজ্যবাদের কাজে লাগাতে সব সময় প্রস্তুত । 

সবশেষে, 'আমস্টারডাম সংস্কারবাদীদের চতুর্দিকে সম্মিলিত এই ট্রেড 
ইউনিয়নগুলিই সংক্কারবাদের বিরাট বাছিনী গঠন করে, যা! সমকালীন পুঁজি- 
খাদী ব্যবস্থার ঠেকনার কাজ করে। 

অবশ্থ আমস্টারডাম প্রতিক্রিয়াশীল ইউনিয়নগুলি ছাড়াও কতকগুলি 
বিপ্লবী ইউনিয়ন আছে, যার! প্রফিন্টানে র৬৩ দঙ্গে সংশ্লিষ্ট । কিন্ত, প্রথমতঃ, 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটা ভাঙন ধরাতে অনিচ্ছুক, বিপ্লবী ইউনিয়ন- 
গুলির এমন বেশ কিছু একটা অংশ আৃমস্টারভাম ফেডারেশনের মধ্যে থেকে 
যাচ্ছে এবং তার নিয়মানুবত্িতার কাছে বস্তা ম্বীকার করছে। দ্বিতীয়তঃ, 
চরম গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় দেশগুলিতে (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্ধানিতে ) এখনে 
আমস্টারভাম পক্ষীয়রাই শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাধিক অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। 
এট। তূললে চলবে ন। যে, আমন্টারডাম ফেডারেশন ১ কোটি ৪* লক্ষ সংঘবদ্ধ 
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শ্রমিক সম্মিলিত করে, তার কম নয়। এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র সম্পাদন করা সপ্তব হবে বলে মনে করাটা 
মন্ত বড় ভূল হবে; এর অর্থ হবে লেনিনবাদের পথ ছেড়ে অন্ত পথে যাওয়া” 
এবং অবশ্যস্তাবী পরাজয়কে বরণ করা । সুতরাং, কর্তব্য হচ্ছে এই লক্ষ লক্ষ 
শ্রমিকদের বিপ্লব ও কমিউনিজমের পক্ষে নিয়ে আসা, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড' 
ইউনিয়ন আমলাতস্ত্রের গ্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করা, অথবা অস্ততঃপক্ষে 
তাদের দিয়ে কমিউনিজমের প্রতি একট! উদার নিরপেক্ষতার ভঙ্গি গ্রহণ 
করানো | 

এই সেদিন পর্যন্ত এইরকমই ছিল অবস্থা । কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে 
অবস্থার উক্তি হতে শুরু করে। এককালের বিশ্ব-বাজারের শিল্প-পু'জিবাদী 
একচেটিয়৷ অধিকারভোগী ব্রিটেন হচ্ছে সংকীর্ণচেতা এবং প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড 
ইউনিয়নগুলির আবাপভূমি। তার এই একচেটিয়া অধিকারের ক্ষতিটা লগ্ন 
পুঁজির ক্রমসম্প্রদারণের সঙ্গে দংযুক্ত, যার বৈশিষ্ট্য কতকগুলি বৃহত্তম দেশের, 
মধ্যে ওপনিবেশিক একচেটিয়া! স্থবিধাভোগের জন্ত প্রতিতবন্বিতা। পুঁজিবাদের 
দা্রাজ্যবাদী পর্বের সঙ্গে চলে সংকীর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির 
জন্ত এলাক! বিস্তার, কিন্তু এট! তাদের প্রকৃত ঘাটিরও সংকোচন ঘটায়, 
যেহেতু দাত্রাজ্যবাদী অতি-মুনাফ1! কতকগুলি দেশের প্রতিদ্ন্বিতার লক্ষ্যবস্ত, 
এবং উপনিবেশগুলিরও উপনিবেশের ভূমিকায় থাকবার ঝোঁক ক্রমেই কমে 
যাচ্ছে। এটাও ভূলে গেলে চলবে না যে, যুদ্ধটা ইউরোপে উৎপাদনের গুরুতর 
ক্ষতিসাধন করেছে। এটা জানা কথ! যে, বর্তমান সময়ে ইউরোপের সমগ্র 
উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্ব উৎপাদনের ৭* শতাংশের বেশি নয়। এই; 
কারণেই উৎপাদন হা, আর শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সফল পুজিবাদী আক্রমণ $ 
এই কারণেই মজুরী ছাটাই, দৈনিক ৮ ঘণ্টার কার্ধতঃ বিলোপদাধন, এবং 
দফায় দফায় আত্মরক্ষামূলক ব্যর্থ ধর্মঘট, যেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ট্রেড 
ইউনিয়ন আমলাতম্্রের বিশ্বাপঘাতকতাকে আর একবার প্রকট করে। এই 
কারণেই বিরাট বেকারত্ব, আর প্রগতি-বিরোধী ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর 
আমিকশ্রেণীর অসস্তোষ বৃদ্ধি। এই কারনেই শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামে 
একটা যুক্তফুণ্টের ধারণা, এবং ছুটি ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিককে লংযুক্ত করে 
পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সংগঠিত করতে সক্ষম এমন একটি একক আস্ত” 
্জাতিক দংগঠন গড়ার পরিকল্পনা । "রাশিয়ান, ট্রেড ইউনিয়নগুলির লঙ্গে 
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আপোষ-মীমাংসার জন্ত আলাপ-আলোচন! চালানে! সম্বন্ধে আমস্টারডাম 
আস্তর্জাতিকের (জুন ১৯২৪) ভিয়েনা কংগ্রেসে সংস্ক/রবাদীদের কথাবার্তা, 
এবং ট্রেড ইউনিয়ন এঁক্যমত্তের জন্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেদে ( সেপ্টেম্বরের শুরু, 
১৯২৪) ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির আবেদন, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন 
আমলাতম্ত্রের ওপর জনসমঞ্টি যে ক্রমবর্ধমান চাপ প্রয়োগ করছে, এসব তারই 
একট] নিছক প্রতিকলন। এই সবকিছু সম্বন্ধে দর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, 
যে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলি রক্ষণশীলতার কেন্দ্রস্থল এবং আমস্টারডাম 
ফেডারেশনের মধ্যমণি, তারাই হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল এবং' বৈপ্লবিক ট্রেড 
ইউনিয়নগুলিকে এঁক্যবদ্ধ করার বাাপারে উষ্চোগী। আমস্টারডামে তাদের 
নিজেদের ভেতরে, সেখানের সর্বত্র দবকিছু যে ভাল নয়, ব্রিটিশ শ্রমিক- 
আন্দোলনে বামপন্থীদের উপস্থিতিই তার নিশ্চিত নিদর্শন । কেউ কেউ মনে 
করে ষে, যেহেতু আমস্ট(রডাম ফেডারেশনের মধ্যে বামপন্থী উপাদানগুলি এসে 
উপস্থিত হয়েছে, তাদের জমস্ত প্রচেষ্টায় এবং সকল উপায়ে, শর্তহীনভাবে 
সমর্থন করতেই হবে, সেহেতু স্থনিদিষ্টভাবে বর্তমান সময়েই ট্রেড ইউনিয়ন 
এঁক্যের জন্ত প্রচার-অভিযান প্রয়োজন। সেটা নত্য নয়, আরও মঠিকভাবে 
বলতে গেলে, আংশিক সত্য মাত্র । বিচার্ধ বিষয়টা হচ্ছে, পশ্চিমে কমিউনিন্ট 
পার্টিগুলি হয়ে যাচ্ছে গণ-সংগঠন, তারা পরিণত হচ্ছে খাটি বলশেভিক পার্টিতে, 
তারা বড় হচ্ছে, বিস্তীর্ণ বিরাট শ্রমিকশ্রেণীর ভেতর অসস্তোষ বৃদ্ধির সে 
তারাও যুগপৎ এগিয়ে যাচ্ছে ক্ষমতার দিকে, এবং কাজে কাজেই, সব কিছুই 
এগিয়ে যাচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের দিকে । কিন্তু আমস্টারডাম ফেডারেশনরূপী 
অবলম্বন থেকে বঞ্চিত করতে না পারলে বুর্জোয়াশ্রেণীকে পধুদস্ত করা যেতে 
পারে লা; আমস্টারডামের সেই বুর্জোয়া আশ্রয়-ছূর্গকে বিপ্লবের পক্ষে নিয়ে 
আস! না হলে একনায়বত্ব লাভ করা যায় না । সেটা যেভাবেই হোক না কেন, 
বাইরে থেকে একত্রফ1] কাজের দ্বারা হতে পারে না। বর্তমান সময়ে সে 
উদ্দেশ্ট সফল হতে পারে একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন এক্যলাভের জন্য ভেতবে- 
বাইরে মিলিত কাজের মধ্য দিয়ে। এই কারণেই ট্রেড ইউনিয়ন এক্য 
আর আন্তর্জাতিক শিল্প ফেডাবেশনগুলিতে যোগদান করার প্রশ্নটা একট 
জরুরী প্রশ্ন হতে উঠেছে। নিঃসন্দেহে, বামপন্থীদের সমর্থন করতে এবং 
লামনে ঠেলে নিতে হবেই। কিন্তু সত্যিকারের সমর্থন বামপন্থীদের দে ওয়! 
যেতে পারে একমাত্র বিপ্লবী ইউনিয়নগুলির পতাকা যদি উড্ডীন রাখা হয়, 
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'বেইমানী আর দল-ভাঙানি বজ্জাতির জন্ত যদি প্রতিক্রিয়াশীল আমস্টারডাম 
নেতাদের চাবকানো যায়, প্রগতি-বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসাহু- 
হীনতা ও শিথিলসংকল্পের জন্ত যদি বামপস্থী নেতাদের সমালোচনা! কর! 
যায়। একমাত্র এইজাতীয় একটা নীতিই অকৃজিম ট্রেড ইউনিয়ন এঁক্যের 
জন্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে। অন্তথায়, গত বছর অক্টোবরে জার্শানিতে 
যা ঘটেছিল, আত্মরা পেতে পারি ভারই একটা পুনরাবৃতি, যখন দক্ষিণপন্থী 
সোশ্টাল ডিমোক্র্যানি জার্মানির বিপ্রবী শ্রমিকর্দের ঘেরা করার মতলবে 
'লেভির বামপন্থী দলকে৬৫ সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগায়। 


সর্বশেষে, বুর্জোয়া দেশগুলিতে জনদাধারণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
জনপ্রিয়তার বুদ্ধি সম্পর্কে। *শান্তিবাদী গণতান্ত্রিক শাসনের" অস্থায়িত্তের 
অমোঘ নিদর্শন হচ্ছে, সম্ভবতঃ, এই সন্দেহাতীত প্রকৃত অবস্থা যে, পাশ্চাত্য 
এবং প্রাচ্যের মেহনতী জনপাধারণের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাৰ 
ও প্রতিপত্তি কমে যাওয়া তো দুরের কথা, বছরের পর বছর আর মাসের পর 
মান তা বেড়েই যাচ্ছে। বক্তব্যটা এ নয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কতকগুলি 
বৃর্জোয়। রাষ্ট্র ঘারা “ম্বীরুত' হচ্ছে। অনন্তমাপেক্ষভাবে, এ স্বীকৃতির মধ্যে বিশেষ 
কিছুই নেই, কারণ এট! হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে, প্রথমতঃ, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বাজারে যার! “তাদের স্থান” করে নেবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করছে, 
নেই বৃর্জোয়। দেশগুলির মধ্যে পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার প্রয়োজন, ছিতীয়তঃ, 
শান্তিবাদের «কর্মনথচীর' প্রয়োজন, যার জন্ত চাই সোভিয়েত দেশের সঙ্গে 
“স্বাভাবিক লম্পর্ক' স্থাপন, মোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অন্ততঃ কোনওরকমের 
একটা “চুক্তি” স্বাক্ষর করা । কথাটা হচ্ছে এই যে, বর্তমানকালীন 'গণতন্ত্রবাদী' 
আর 'শাস্তিবাদীরা' তাদের লোভিয়েত ইউনিয়নকে "ম্বীকৃতিদানের' কর্মপন্থার 
জন্ত তাদের বুর্জোয়া গ্রতিন্বীদের সংসদীয় নির্বাচনগুলিতে পরাজিত করে; 
অন্তান্ত ঘটনার মধ্যে “রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্বন্ধে তাদের উচ্চৃনিত ঘোষণার 
জন্ত ম্যাকডোনান্ড আর হেরিয়টর। ক্ষমতায় আলে এবং ক্ষমতায় থাকতে পারে; 
যে, এইসব 'গণতন্ত্রবাদী' আর 'শাস্তিবাদীদের” মর্ধাদ! জনগণের মধ্যে সোভিয়েত 
লরক'রের মর্ধাদারই প্রতিচ্ছায়া। এট! বৈশিষ্ট্যমূলক যে, মুনোলিনির মতো 
একজন কুখ্যাত “ভিমোক্র্যাট”ও সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নিয়ে 
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শ্রমিকদের কাছে বড়াই করাট! প্রায়ই প্রয়োজন মনে করেন। এটাও -কিছু 
কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয় যে, জাপানের বর্তমান- শাসকদের মতন এমন অপরের 
সম্পত্তি গ্রাসকারীরাও মোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বকে নাকচ করে দিতে 
চায় না। তুরস্ক, পারন্তঃ চীন এবং ভারতের জনগণের মধ্যে সোভিয়েত 
সরকার যে বিপুল মর্যাদা ভোগ করে তার উল্লেখ অনাবস্তুক। 


অন্তান্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যে মোভিয়েত সরকারের মতন একটা 
“একনায়কতন্ত্রী' এবং বিপ্লবী সরকারের এই ০০০ ও অনন্তসাধারণ জন- 
প্রিয়তা ভোগ করার ব্যাখ্যা কী? 

প্রথমতঃ, এই বাপ্তব ত্য যে, শ্রমিকশ্রেণী পু জিবাদকে দ্বণা করে এবং 
ত৷ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্ত কঠোরভাবে লড়াই করছে। বুর্জোয়া 
দেশগুলির শ্রমিকরা! সোভিয়েত সরকারের ওপর সহাহ্ুভূতিশীল, প্রধানতঃ এই 
কারণে যে, এট। হচ্ছে এমন একট সরকার যা পুজিবাদের সম্পূর্ণ পতন 
ঘটিয়েছে। ব্রিটিশ রেল কর্মীদের স্থপরিচিত প্রতিনিধি ব্রমলি সম্প্রতি ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসে বলেছেন £ 

পুঁজিবাদীর1 জানে দুনিয়ার শ্রমিকদের দৃষ্টি পড়েছে রাশিয়ার ওপর, আর 
এটাও জানে যে, রুশ বিপ্লব সফল হলে দুনিয়ার বুদ্ধিমান শ্রমিকরা নিজেদের 
প্রশ্ন করবে, তাহলে এটা কি লত্ভব নয় যে, আমরাও পু জিবাদকে ছুঁড়ে ফেলে 
দিতে কৃতকার্য হতে পার? 

নিঃনন্দেহে, ব্রমলি একজন বলশেভিক নন, কিন্ত তিনি যা বলেছেন তা 
ইউরোপীয় শ্রমিকদের চিন্তা-ভাবনা আর ব্যাকুল বাসনাকে প্রকাশ করে। 
আর, বন্ততঃ, ইউরোপীয় পু'জিবাদকে কেনই-বা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ইবে না, 
যখন দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই রুশীয়রা? প্রায় সাত বছর যাবৎ পু'জিপতিদের 
ছাড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার দরুণ লাভবান হচ্ছে? ব্যাপক শ্রমিক- 
জনগণের মধ্যে সোভিয়েত সরকার যে অপরিমেয় জনপ্রিয়তা ভোগ করছে 
তার কারণ হচ্ছে তাই। স্থতরাং, সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক 
জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিটা সমস্ত দেশের পুঁজিবাদের ওপরে শ্রমিকশ্রেণীর সবার 
ক্রমবৃদ্ধিরই লক্ষণ। 

ভবিতীঘতঃ, এটা বান্তব ত্য যে, আপামর জনসাধারণের বিরাট অংশই 
ুদ্ধকে দ্বপা করে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর যুদ্ধ পরিকল্পনাগুলি বানচাল করার জন্য 
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কঠোর সংগ্রাম করছে। অধিকাংশ জনসাধারণই জানে যে, দাম্্রাজাবাদী 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকারই প্রথম আক্রমণ শুরু করে এবং তন্বারা 
এর সমাপ্তিকে ত্বরান্থিত করে! ব্যাপক জনসাধারণ দেখছে যে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নই একমাত্র দেশ যে একটা নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার 
জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছে । তারা সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে সহানুভূতি লম্পন্ন, 
কেননা! জাঁতিসমূহের মধ্যে এই হচ্ছে শাস্তির পতাকাবাহক এবং যুদ্ধের 
বিরুদ্ধ নিরাপত্তার একটা নির্ভরযোগ্য ছুর্গ। অতএব, সোভিয়েত সরকারের 
আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিটা সাআ।জ্যবদী যুদ্ধ আর তার উদ্যোক্তাদের 
ওপর সার! ছুনিয়াব্যাপী বিপুল জনগণের দ্বণার ক্রমবৃদ্ধিরই নিদর্শন । 


তৃতীয়তঃ, এট বাস্তব সত্য যে, পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির 
নিপীড়িত জনগণ সাত্রাজ্যবাদের জোয়ালকে ঘ্বণা করে, তাই তাকে ভেঙে 
চুরমার করতে কঠোর প্রচেষ্ট! চালাচ্ছে । একমাত্র যে শক্কিটি “ম্বদেশীয়” 
সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল চূর্ণ করেছে সে হচ্ছে সোভিয়েত শক্তি। দুনিয়ায় 
সোভিয়েত ইউনিয়নই একমান্জ দেশ, যে জাতিসমূছের সমতা ও সহযোগিতার 
ভিত্তিতে তার জীবন গড়ে তূলছে। পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েত সরকারই একমাক্জ 
সরকার যে তুরস্ক ও পারস্তের, আফগানিস্তান ও চীনের, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী 
উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের এঁক্য ও স্বাতন্্, শ্বাধীনত। ও সার্বভৌমস্তকে 
অকপটে সমর্থন করছে। অত্যাচারিত জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি 
লহানুভূতিশীল, কারণ তাকে তারা সাত্রাজ্যবা্দ থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রামে 
তাদের বন্ধু বলে মনে করে। অতএব, সাম্রাজ্যবাদের ওপর সারা ছুনিয়ার 
অত্যাচারিত জনগণের ম্বণা যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, সোভিয়েত সরকারের 
আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়ত। ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়াটা তারই একটা লক্ষণ। 


এইরকমই হল বাস্তব ঘটনামমৃহ। 


এই ভিন রকমের ঘ্বণা যে সমকালীন সাম্রাজ্যবাদের 'শান্তিবাদী 
গণতান্ত্রিক শাদনকে' শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে না তাতে আদে! সন্দেহ 
থাকতে পারে না। 


এই সেদিন, যুক্তরাষ্ট্রের বহিধিষয়ক মন্ত্রী শান্তিবাদী কলচাকগন্থী ছিউয়েল 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা ব্যাক হাণ্ডেভ ঘোষণ। প্রকাশ করেন। 
নিঃসন্দেহে, পয়কেয়ারের মধাদার ঈর্ধায় ছিউয়েস রাতে ঘুমোতে পারেন ন1। 
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কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমান্র নেই যে, হিউয়েখের বাক ছাণ্ডেড 
শাস্তিবাদী ঘোষণ! কেবলমাত্র ছুনিয়াব্যাপী: মেহনতী জনগণের মধ্যে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্রভাব ও প্রতিপততিই বুদ্ধি করার কাজ করবে। 

এগুলিই হল মুল কারণ যা বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য । 


«“বলশেভিক', সংখ্যা ১১ “ 


২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ 
স্বাক্ষর : জে, স্তালিন 
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গ্রামাঞ্চলে পার্টির আশু করণীয় কাজ 
(রু. ক. পা(ব)-র কেন্ত্রীর কমিটি কতৃকি আহত 
গ্রামাঞ্চলীয় পার্টি ইউনিটগুলির সম্পাদকদের সম্মেলনে 

প্রদত্ত ভাষণ,৬৬ ২২শে অক্টোবর, ১৯২৪ ) 


অঞ্চলগুলি থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট গুলির ভ্রঃটি 


কমরেডস্‌, যে রিপোর্টগুলি এখানে শোনা হল, আমি প্রথমেই তাদের 
ভিতরের ক্রটগুলি নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা? করি। আমার মতে, প্রধান 
ক্রুটি ছুটি। 

প্রথম ক্রুটি এই ষে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের অসংখ্য ক্রুটি থাকা সত্বেও 
প্রতিনিধিরা লেগুলির উল্লেখ একরকম না করেই, সারা! লময়টা শুধু সাফল্য- 
গুলির কথাই বলেছেন। তারা আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠা, জন্ম তারিখ আর 
ইউনিটগ্তলির ভেতরে লদস্তদের মোট সংখ্য। ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেছেন, কিন্ত 
আমাদের কাজের মধ্যের ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেননি । আর 
ততৎসত্বেও গ্রামাঞ্চলে আমাদের-কাজের মধ্যের ক্রুটিগুলির প্রশ্নটাই আমাদের 
বাস্তব কাজের মৌলিক প্রশ্ন। স্থতরাং, আমার এভাবে বলাট। যদি মাফ 
করেন তো বলি, রিপোর্টগুলির গায়ে একট। আমলাতান্ত্রিক ছোয়চ ছিল। 
এই রিপোর্টগুলি শুনেছেন, এরকম যে-কোন বাইরের লোক হুয়তো৷ ভেবে 
থাকবেন যে, লোকগুলি এসেছিল কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে নিজেদের সম্বন্ধে এই 
বলে ঠকফিয়ত দিতে; “কাজ সস্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে” অথবা! “সব 
কিছু ঠিক আছে । ওগুলি কোন কাজে লাগে না, কেননা, কমরেডস্‌, আমর। 
লকলেই জানি, আমরা আর আপনার] উভয়ে জানি যে, লব কাজ ঠিকমতো 
হচ্ছে না, তা সে অঞ্চলগুলিতে আপনাদের কাজই হোক, অথবা! কেন্জীয় 
কমিটিতে আমাদের কাজই হোক । 

রিপোর্টগুলির দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, সেগুলি শুধু পার্টি ইউনিটগুলি, তাদের 
মধ্যে লক্ষ্য করবার মতন চালু মেজাজ নিয়ে আলোচনা করেছে কিন্ত কোনও 
কারণে লক্ষ লক্ষ পার্টি-বহিভূর্ত কৃষকের মেজাজের উল্লেখমাজ্জর করা হয়নি। 
কার্ধতঃ দেখ। যাচ্ছে যে, কমিউনিস্টরা কেবল নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত £ 
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ইউনিটগুলির আভ্যন্তরীণ জীবন, কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়! হল, কী ধরনের' 
প্রচারকার্ধ চালানো হচ্ছে, এবং এই ধরনের মুব. নিয়ে। দেখা যাচ্ছে যে, 
কমিউনিস্টর1 তাদের ন্জরট1 অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ওপরেই রাখেন: 
এবং ভুলে যান যে, তারা একট! পার্টিবহিতূতি জনলমুদ্্র ছারা পরিবেষ্টিত, 
যাদের লমর্থন ছাড়া ইউনিটগুলির সমগ্র ক্রিয়াকলাপের একটা তালগোল 
পাকানো অনর্থক কাণ্ডে পরিণত হবার আশংকা আছে। পার্টি সংগঠনসমূহ 
আর পার্টি-বহিভূ্ত জনসমাষ্ট, এই ছুয়ের মধ্যে সম্পর্কগুলি কী কী? এসম্বন্ধে 
কিছুই, বা প্রায় কিছুই বলা হয়নি । চোখ ছুটিকে খালি নিজেদের ওপরেই 
পেতে রাখাটা ভুল। সকলের আগে দৃষ্টি দিতে হবে লক্ষ লক্ষ পার্টি-বহিভূত 
কৃষকদের ওপর, বিচার-বিগ্লেষণ করতে হবে তাদের অভাব আর আকাজজার, 
এবং যথাযথ মূল্য দিতে হবে তাদের অপরিহার্য প্রয়োজন আর মেজাজের । 
রিপোর্টগুলির বূসহীনতার আর সেগুলির ভেতর একটা আমলাতান্ত্রিক 
আভাসের এই হচ্ছে কারণ। 

আমি এই প্রধান ত্রুটি ছুটি সম্পর্কে উল্লেখ করতে চেয়েছি এই জন্তই যাতে 
কমরেডরা সেগুলিতে মনোযোগী হতে পারেন। 

আপনাদের কাছে নিরেট সত্য কথাটা বলেছি বলে, কমরেডস্, আমি 
আবার আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আপনাদের বেলায়, আপনার৷ 
যাতে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের মধ্যে ক্রটি ও ভুলগুলি সম্বন্ধে আমাদের 
কাছে সত্য কথাটা বলেন, সেজন্ত আমি আপনাদের আস্তরিকভাবে অনুরোধ 
করছি। 

এবার তাহলে আসল কাজের কথায় আসা যাক। 


পার্টির প্রধান ক্রুটি_ গ্রামাঞ্চলে 
পার্টির কাজে দুর্বলতা 


বর্তমান লময়ে, নেপ. অবস্থার মধ্যে, কুষকপমজ যখন অধিকতর 
রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা৷ দেখাচ্ছে এবং পার্টির কাছে যখন দাবি কর৷ হচ্ছে, 
ধরুন, দু'বছর আগে যা দাবি কর! হতো তারচেয়ে অনেক বেশি, আমাদের 
পার্টির তখন প্রধান ক্রটি কী? 

আমাদের পার্টির প্রধান ত্রুটি হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে তার কাজের শিথিলতা, 
তার সাংগঠনিক অপূর্ণতা, তার নিম্নতর মান। এই দুর্বলতার কারণ কী? 


৮টি 


স্তালিন (৬৮)--১৯ 


গ্রামাঞ্চলে যখন তা'র অবস্থা মারাত্মক, শহরগ্ুলিতে তখন যে পার্টির কাজ 
এগিয়ে যাচ্ছে পূর্ণোস্কমে, এই বাস্তব সত্যের আমরা ব্যাখ্যা করি কেমন করে? 
কষিকাজের কি উন্নতি হচ্ছে না? উদ্ত্ত ভোগদখল প্রথা বিলুপ্ত হবার গত 
দু'বছরের মধ্যে কষকদের অবস্থার কি উন্নতি হয়নি? শিল্পের এবং শহরের 
শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহের ক্রমবৃদ্ধিটা কি কৃষকদের অবস্থার লাঘব করছে না ? 
্থায়ী মুদ্রা কি কৃষকদের অবস্থার লাঘব করছে না? গ্রামাঞ্চলে আমাদের 
পার্টির ক্রিয়াকলাপের দুর্বলতার উৎপ তাহলে কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হলে সকলের আগে আরেকটি প্রশ্থের মীমাংসা করা দরকার: শহরগুলিতে 
আমাদের পার্টির শক্তির উৎস কা? 


শহরে আমাদের পার্টির শক্তি কিসে ? 
তাহলে, শহুরগুলিতে আমাদের পার্টির শক্তি রয়েছে কিমের ভেতর? 
এর লবচেয়ে বড় জোর রয়েছে এই প্রকৃত অবস্থার মধ্যে যে, একে ঘিরে এর 
চতুর্দিকে বিস্তৃত পার্টি-বহিভূ্ত কয়েক লক্ষ সক্রিয় কর্মী পার্টি ও বিশাল 
শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটা সেতুবন্ধের কাজ করে। শহরগুলিতে আমাদের 
পার্টি শক্তিশালী, কারণ পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক . অংশের মাঝখানে 
রয়েছে একটা প্রাচীর নয়, পক্ষান্তরে কয়েক লক্ষ পার্টি-বহিভূতি সক্রিয় কর্মার 
আকারে একটা নংযোজক সেতু । এই কর্মীদের ভেতর থেকে পার্টি ফৌঁজ 
সংগ্রহ করে। এদের ভেতর দিয়েই পার্টি জনদাধারণের আস্থ! অর্জন করে। 
আপনারা শুনেছেন যে, ছমাস আগে আমাদের পার্টিতে ২,*০০০*-এর বেশি 
শ্রমিক যে|গ দিয়েছেন। তাঁরা কোথেকে এসেছেন? পার্টি-বহিতূ্ত 
লক্রিয়দের ভেতর থেকে, যা আমাদের পার্টির চারিদিকে একট। বিশ্বাসে 
বাতাবরণ স্ষ্টি করে, পার্টি-বহিভূ্তি জনসমষ্টির অবশিষ্টাংশের সঙ্গে তাকে 
যুক্ত করে। অতএব, এই ক্রয় পার্টি-বহিভূতর! শুধু একটা সংযোগকারী 
সেতুই নয়, অধিকন্ত সেই যথার্থ প্রশস্ত আধার, আমাদের পার্টি যার ভেতর 
থেকে নতুন ফৌজ সংগ্রহ করে। এরকম একটা! সক্রিয় সমষ্টি ছাড়া আমাদের 
পার্টি উন্নতি করতে পারত না। দল বড় আর শক্তিশালী হয় যদ্ধি তার 
চারিদিকে একটা বিস্তৃত পার্টি-বহিভূতি সক্রিয়তা বুদ্ধি পেতে আর শক্তিশালী 
হতে থাকে। আর এরকম একটা সক্রিয় শক্তির অভাবেই পার্টি রুধব আর 
দুর্বল হয়। 
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গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের 
দুর্বলত! কোথায় নিহিত ? 

এবং এইভাবে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্ট কাজের দূর্বলত। কোথায় 
নিহিত? র 

দুর্বলতা এইখানে নিশ্চিত যে, আমাদের দেশের অগণিত মেহনতী 
কৃষকদের সঙ্গে পার্টিকে সংযুক্ত করতে পারে গ্রামাঞ্চলে গার্টির এরকম একটা 
পার্টিবছিভূর্ত বিস্তৃত সক্রিয় কষকবাহিনী নেই। 

গ্রামাঞ্চলে অবস্থাটা কী রকম? গ্রামাঞ্চলে আছে পার্টি ইউনিউগুলির 
একটা সরু জাল : আর তার পরে রয়েছে পার্টির ওপর সহান্থ ভূতিসম্পন্ন পার্টি- 
বছিভূ্ভ কষকদেরও একটা ঠিক তেমনি সর জাল। এর বাইরে রয়েছে পার্টি- 
বহিভূর্ত জনসমূত্র, অগণিত কৃষক, যাদের পার্টি-বহিভূতি সক্রিয়দের সরু জালট! 
পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত করে না, করতে পারে না। লঠিকভাবে বলতে গেলে 
এটাই বোধগম্য করে (তোলে কেন এই শীর্ণ জালের মতে। লক্ষ জালট1 চাপ 
পহ করতে পারে না, কেন এটা প্রায়ই ভেঙে পড়ে, এবং গ্রামাঞ্চলে পার্ট ও 
পার্টি-বহিভূর্ত জনসমষ্টির মধ্যে একট! সংঘোগ-সেতুর পরিবর্তে একট। নিরেট 
দেওয়াল উচু হয়ে ওঠে। | 


পার্টির চতুর্দিকে একট! কৃষক সক্রিয় বাহিনী 
কুটি করাই প্রধান করণীয় কাজ 


সতরাং, অগণিত মেহনতী কৃষকদের সঙ্গে গার্টিকে সংযুক্ত করতে লক্ষম 
এরকম বহুলংখ্যক, কয়েক লক্ষ পার্টি-বহিভূর্ত সন্রিঘ্ন কৃষকদের একট! দল 
তৈবীস্করাই গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টি প্রধান করণীয় কাজ। কমরেডস! 
হয় আমরা এরকম একট] সক্রিঘ্ন শক্তি হৃষ্টি করব এবং তত্বারা গ্রামাঞ্চলে 
পার্টির গ্রতিষ্ঠাকে শহরগুলিতে বিব্যম।ন স্তরে উন্নীত করব, আর সেক্ষেত্রে 
কোনও লমন্ত। আর কোনও প্রতিবন্ধ কতায়ই আমাদের দমে যাবার কারণ হবে 
ন।।;, আর নয়তো এরকম একট। সক্রিম শক্তি সট্টি করতে আমরা ব্যর্থ হুব, 
আর সেক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে আমাদের মস্ত কাজের হবে চরম দুরবস্থ। । এটাকেই 
এখন আমাদের লমগ্র কাজের কেন্দ্রবিন্দু করতে হবে। আমাদের পার্টি 
যদি বহসংখ্যক ঠিক কৃষকদের নিয়ে এরকম একটা সক্রিয় শক্তি গঠন না করে 
তাহলে গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টি দীর্ঘ রোগযস্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য। 
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নিঃসন্দেহে, কাজটা কঠিন, এরকম একটা সক্রিয় শক্তি একবছরে গড়ে তোলা? 
যায়না। কিন্ত একে গড়ে তুলতেই হবে, আর একে আমরা. যত তাড়াতাড়ি 
গড়ে তুলতে শুর করব ততই মঙ্গল। 


টািতগনল পুনরুজ্জীবিস্ত 
করতেই হুবে 
কিন্ত কেমন করে এরকম একটা! সক্রিয় শক্তিকে গড়ে তোলা যাবে? 
কেমন করে এ সমস্যার সমাধান কর! যাবে? মৌখিক প্রচারকার্ষের ছ্বারা, 
বই থেকে উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে এ সমন্তার দমাধান করা যেতে পারে মনে করাটা 
মন্ত বড় ভূল। পার্টির চতুর্দিকে এরুট। বিস্তৃত পার্টি-বহিতূর্তি সক্রিয় কষ কশক্কি 
গড়ে তোল যেতে পারে একমাজ্স গ্রামাঞ্চলের বাস্তব অভাব-অভিযোগ সম্পকে 
জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ করার ভেতর দিয়ে, গ্রামাঞ্চলে 
লম্প্রনারিত সোভিয়েত গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে, ভোলত্ত, জেলা, উয়েজদ্‌ 
এবং গুবেণিয়া পরিচালনার কাজের মধ্যে কষকদের টেনে এনে । আবার 
সো ভিরেতগুলিকে নতুন উদ্ভমে সক্রিয় করে তোলা, নিজেদের পায়ে তাদের দাড় 
করিয়ে দেওয়া, কৃুষকসমাজের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের সবাইকে সোভিয়েতসমূছের 
মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে আলা--একট! বিস্তৃত পার্টি-নিরপেক্ষ সক্রিয় কৃষক- 
বাহিনী গঠন করার এই হুল পদ্ধতি। 
লেনিন বলেছেন যে, সোভিয়েতগুলিই হুল শ্রমিকশ্রেণী আর কৃষকমমাজের 
মধ্যে এক্যবন্ধনের মাধ্যম, যে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী কৃষকমমাজকে 
পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং, মেহনতী কৃষকসমাজের রাজনৈতিক 
কর্মতৎপরতা৷ যাতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, তা “্বর্দি 
আমর! স্থনিশ্চিত করতে চাই তাহলে এটাও অবশ্তই আমাদের সবরকম 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্থনিশ্চিত করতে হবে যাতে সোভিয়েতগুলির মধ্যে কষকদের 
আকর্ষণ করে নিয়ে আল! যায়, যাতে লোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা 
আর এমন শক্কি দেওয়া যায় যে তারা নিজেরাই সক্রিয় থাকতে পারে, 
যাতে কষক সম্প্রদায় দেশের পরিচালন ব্যবস্থায় অব্যর্থভাবে অংশগ্রহণ করে 
তাদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার একটা নির্গম্পথ পাযন। একমাত্র এরকম 
কাজের ভেতর দিয়েই কৃষক সম্প্রদায় একটা পার্টি-বহিতূর্তি সক্রিয় বাছিনীর 
ক্যাডারদের ব্যাপকভাবে প্রস্তত করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে একমান্তর এরকম 
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একটা লক্রিয্ব বাহিনীর ভেতর থেকেই পার্ট হাজার হাজার সভ্য বেছে নিতে 
পারে। 


কৃষকসমাজের প্রতি দৃষ্টিভজিট! 

পাণ্টাতেই হবে 

সেযাই হোক না কেন, সোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে অন্য দৰ 
কিছু বাদে একট! শর্ত অবশ্বাই পালন করতে হবে। এটা সম্পাদন করতে 
হলে কৃষকসমাজের ওপর গোট! দৃ্টিভঙ্িটারই আমূল পরিবর্তন করতে হুবে। 
এই পরিবর্তনের প্র তিট! কী হওয়া আবশ্তক? এটা রয়েছে পার্টির বাইরের 
লোকের সঙ্গে সমকক্ষের মতন বাবহার করার সাম্যবাদী শিক্ষার মধ্যে। লে 
কখনো উদ্ধতভাবে প্রস্ৃত্ব খাটাবে ন।, বিপরীতপক্ষে, পার্টি-বহছিভূতি লোকের 
মতামত সতর্ক হয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনবে । পার্টি-বহিভূর্তিলোকদের সে শু 
শিক্ষাই দেবে না, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবেও। এবং পার্টিবহিভূতি 
লোকদের কাছ থেকে আমাদের কিছু শেখবার আছে । পার্টি ও পার্টি-বহিভূত 
লোকের মধ্যে সম্পর্কটা! আমাদের রেওয়াজের একটা প্রধান প্রশ্ন । লেনিন এ 
সম্পর্ক গুলির সংজ্ঞা দিয়েছেন £ পারম্পরিক বিশ্বাস। কিন্তু নমকক্ষের ব্যবছার 
না পেলে কক তার বিশ্বাসের পরিচয় দিতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে বিশ্বাসের 
বদলে দেখ! দেয় অবিশ্বাপ, আর প্রায়ই তার ফল হয় এই যে, পার্ট আর পার্টি- 
বহিভূর্তি লোকদের মধ্যে একটা নিরেট দেওয়াল খাঁড়া হয়ে ওঠে, জনগণ থেকে 
পার্টর বিচ্ছেদ আর শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বন্ধনটার রূপাস্তর হয় বিচ্ছিন্নতায়। 


জজ্িয়ায় বিড্রোহের শিক্ষ। 

এরকম ঘটনান্রোতের গতি পরিবর্তনের একটি উজ্জঞ দৃষ্টান্ত জঙ্জিয়ায 
বিজ্রোহ৬৭ । আমাদের সংবাদপত্রগুলি লিখছে যে, জঙঞ্জিয়ার ঘটনাগুলি সব 
দাজানো। লেকথা সত্য, কেননা, সাধারণভাবে জঞ্জিয়ায় বিদ্রোহটা কৃত্রিম, 
একটা গণ-সমধিত বিজ্রোহ নয় । - তৎসত্বেও, কোন কোন স্থানে কমিউনিস্ট 
পার্টি ও জনলাধারণের মধ্যে সংযোগ গ্রস্থির শিখিলতার জন্ত মেনশেভিকরা 
কষকসমাজের একটা অংশকে বিজ্রোহের মধ্যে টেনে আনতে পেরেছিল। এটা 
লক্ষণীয় যে, এ অঞ্চলগুলিই দর্বাধিক কমিউনিস্ট শক্তি পরিপ্রত। এদব 
অঞ্চলে অন্তান্ত অঞ্চলের চেয়ে কমিউনিস্ট অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। এবং 
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তৎসতেও, দেইখানেই আমাদের লোকের স্থয়োগ হারিয়েছে, উপেক্ষা করেছে, 
এই বাম্তব অবস্থা লক্ষ্য করতে পারেনি যে কৃষকদের মধ্যে রয়েছে বিক্ষোভ, 
একটা! কিছু ঘনিয়ে উঠছে তাদের ভেতর, অসস্তোষ রয়েছে তাদের ভেতর, এটা 
বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, আর পার্টি এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না । যেসব 
জায়গায় কমিউনিস্টরা সবচেয়ে সংখ্যায় বেশি, সেখানেই তার! পার্টি-বহির্তৃত 
কষকসমাজের অনুভূতি, চিন্তা আর আকুল আকাজ্ষ। থেকে সবচেয়ে বেশি 
দুরে। সেটাই হচ্ছে সমস্তাটার ধাধা। 

এরকম একট! অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল কী করে? ঘটেছিল, কারণ, কেমন 
করে লেনিনীয় প্রণালীতে কৃষকদের সম্মুবীন হতে হয় কমিউনিস্টরা তা জানত 
না; একট! বিশ্বাসের পরিবেশের পরিবর্তে সুষ্টি করল তারা একট! পারস্পরিক 
অবিশ্বাসের পারিপাস্থিক অবস্থা, আর এইভাবে পার্টি-বহিতূ্তি কৃষকদের থেকে 
পার্টিকে করল “বিচ্ছিয্প। একট] মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, জজিয়ার 
একজন সর্বাপেক্ষা সক্রিয় দায়িত্বশীল শ্রমিক, আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলির' 
হুর্বলতা৷ এবং পার্টি-নিরপেক্ষ জনগণ থেকে পার্টির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে এই 
অসংগতির কারণ বলে নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, “একটা বিভ্রোহ ষে 
ঘনিয়ে উঠছিল, বেন যে আমরা সে-সত্বদ্ধে অবহিত হতে পারিনি, নিঃসন্দেছে, 
“তার আসল কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে আঞ্চটলক সোভিয়েতগুলির দুর্বলতার 
মধ্যে। লেনিন বলেছেন যে, কুষকসমাজের সাময়িক মানসিক অবস্থার 
সোভিয়েতগুলি হচ্ছে নিভূ'লতম ব্যারোমিটার, নির্ভলতম স্থচক। আর এখন, 
জজ্জিয়ার কিছু উয়েজ.দ-এ কমিউনিস্ট পার্টির ঠিক এই ব্যারোমিটারেরই ছিল 
অভাব। 

কমরেডস্‌, জিয়ার ঘটনাবলীকে অবশ্তই লক্ষণমূলক বলে বিবেচনা! করতে 
হবে। আমর! যদি কৃষকসমাজের ওপর আমাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গিটারই আমূল 
পরিবর্তন না করি, আমরা যদি পার্টি ও পার্টি-নিরপেক্ষ জনগণের মধ্যে একটা 
পরিপূর্ণ আস্থার আবহুমণ্ডল কৃষ্টি না করি, আমরা যদি নির্দলীয় জনমতকে গ্রাহ 
না করি, এবং সবশেষে, আমরা যদি বিরাট মেহনতী কৃষক সম্প্রদায়ের রাজ- 
নৈতিক বর্মতখপরতার জন্ত একট! প্রকাশমাধ্যম গ্রস্তত করার উদ্দেশ্টে 
মোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত না৷ করি, তাহলে য1 ঘটেছে জঙ্জিয়ায় তারই 
পুনরাবৃত্তি হতে পারে সমগ্র রাশিয়ায়। 

হয় এটা, নতৃব! অন্ুটা £ হয় গঠনমূলক লোভিয়েত কর্মপ্রণালীতে কৃষক 
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জন্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে পরিচালন! করার জন্ত খাটি 
লেনিনীয় দৃষ্টিতজি নিয়ে কষকদমাজের সম্মুখীন হওয়া, আর এইভাবে কৃষক- 
লমাজকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়াটাকে নিশ্চিত কণা, অথব। 
আমাদের এটা করায় ব্যর্থতা, আর সেক্ষেত্রে জনগণের রাজনৈতিক কর্মতৎ- 
পরত লোভিয়েতগুলিকে এড়িয়ে যাবে, সোভিয়েতগুলির মাথার ওপর দিয়ে 
উপেক্ষা বরে চলে যাবে, এবং কতকগুলি দন্থ্য-বিদ্রোহের রূপ ধারণ করবে, 
যেমন ঘটেছিল জঙ্জিয়ায়। 
কমরেডস্‌, ঠিক এইভাবেই রয়েছে প্রশ্নটা । 


দক্ষতার সঙ্গে কষকসমাজের লমীপবভা হওয়া দরকার 


কেমন করে কৃষকলমাজের মন না বুঝেই সময় সময় তাদের সঙ্গে আনাড়ীর 
মতে। ব্যবহার কর! হয়, সেটা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হলে ধর্মবিরোদী 
প্রচারকাধূ সন্ধে দুচার কথা বলতেই হবে। মাঝে মাঝে কোনও কোন? 
কমরেডের মধ্যে কৃষকদেরকে জড়বাদী দার্শনিক বলে বিবেচনা! করার এবং 
ঈশ্বরের অনন্তিত্ব নশ্বন্ধে কষকদের স্থির বিশ্বাম জন্মাবার জন্য প্রকৃতি-বিজ্ঞানের 
ওপর একটা ভাষণ দেওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করার একটা ঝোঁক দ্রেখা যায়। 
ত্তার! প্রায়ই এটা উপলব্ধি করতে পারেন না যে, কৃষক ঈশ্বরের কথা ভাবে একট। 
ব্যবহারিক মন নিয়ে, অর্থাৎ মাঝে মাঝে ঈশ্বরের থেকে অন্ত দিকে মুখ ফেরাতে 
সে বিমুখ নয়, কিন্তু প্রায়ই সে সংশয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে £ “তা তোমরা যা-ই 
বল না কেন, কে জানে, হতে পারে, ঈশ্বর একজন আছেন! "আমাদের কাজ- 
কারবার সামাল দিতে কমিউনিস্ট আর ঈশ্বর, এক সঙ্গে ছুটিকেই খুশি কর! 
পি আরও ভাল নয়? কৃষকদের এই অদ্ভুত চিন্তাধারাকে যে বিচারে? 
বিষদীভূত করতে ব্যর্থ হয়, সে পার্টি ও পার্টি-বহিভূর্তি লোকের মধ্যে কী সম্পর্ক 
থাকা উচিত সেটা উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এটা! উপলব্ধি করতে 
যে, ধর্ম-বিরোধী প্রচারকার্ষের ব্যাপারে, এমনকি, কৃষকদের কুসংস্কারগুলিগও 
মুখোমুখী হতে হয় খুব সতর্কভাবে। 


পার্টির প্রধান করণীয় কাজ 


এবং এইভাবে আমরা এই মিদ্ধান্তগুলিতে এসে পৌছাই £ 
(১) গ্রামাঞ্চলে পার্টি ক্রিয়াকলাপের প্রধান ক্রটি হল পার্টি ও পার্টিহীন 
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লক্ষ লক্ষ কৃষকের মাঝখানে একটা বিস্তীর্ণ পার্টি-বহিভূ্তি লক্রিয় কষক শক্তির 
অন্থপস্থিতি। 

(২) পার্টির আশু করণীয় কাজ, যেখান থেকে পার্টি নতুন শক্তি 
নংগ্রহ করতে পারে সেই উৎদের কাজ করার জন্ত গ্রামাঞ্চলে পার্টির চতুর্দিকে 
এইরকম একটা সক্রিয় শক্তি গড়ে তোলা । 

(৩) একমাআ সোভিয়েতগ্ুলি পুনরুজ্জীবিত করেই এবং দেশের শাসন- 
কার্ষের ভেতর কৃষকদের টেনে এনেই এরকম একটা সক্রিয় শক্তি গড়ে তোলা 
যেতে পারে। 

(৪) সোভিয়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য পার্টি-নিরপেক্ষ 
কৃষকদের ওপর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করতে হবে ; কোনওরকম 
উদ্ধত কতৃত্ব থাকতে পারবে না, ,এবং পার্টি ও পার্টি-নিরপেক্ষ জনসাধারণের 
মধ্যে অবশ্ঠই স্থষ্টি করতে হবে একট। পারম্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ । 

এইগুলিই হল পার্টির করণীয় কাজ। | 


কাজের শর্ত 


এই কর্তব্যগুলি পালন করার পক্ষে অনুকূল অবস্থা আছে কি? নিঃসন্দেহে, 
আছে। এরকম অবস্থা রয়েছে তিনটি-_-আমার চিন্তায় রয়েছে গ্রধানগুলির কথা। 

প্রথমতঃ | গ্রামীণ দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক কর্ম- 
তৎপরতা । কৃষির ক্রমোন্নতির কোন কোন স্থনির্দিই বৈশিষ্ট্যের ওপর দৃষ্টি 
দেওয়! উচিত। কার্ধস্ঃ, যখন, শিল্পের বিকাশ শ্রনিকশ্রেণীর শ্রেণীচ্যুতিকরণের 
অবদান ঘটিয়ে এবং তাকে একটা অখণ্ড সততায় পুনঃস্থাপিত করে শ্রমিকদের 
এঁক্যবদ্ধ করে তুলছে, তদ্ধিপরীতে, গ্রামাঞ্চলে তখন কৃষির ক্রমোর্নতি কৃষস্ধ- 
পমাজকে নিয়ে যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতার পথে, বিভেদের পথে, ছুটি শিবির গঠনের 
পথে: কুলাকদের শিবির, যারা উঠে-পড়ে লেগেছে গ্রামাঞ্চলের আকর্ষণীয় 
অবস্থানগুলি হাত করতে, আর দরিত্র কৃষক সম্প্রদায়ের শিবির, কুলাঁকদের 
বিরুদ্ধে যারা বন্ধু খুজে বেড়াচ্ছে । সোভিয়েতগুলিকে পুনরায় নবোগ্মে 
লক্রিয় করে তোলাট! সন্দেছাতীতভাবে গ্রাম্য দরিঞ্জ কষক গোষ্ঠীর, কুলা কদের, 
সুনাফাখোরদের, আর স্থদখোরদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একট! যুক্ত- 
ক্রণ্ট গড়ে তোলার জন্ত ক্রমবর্ধমান সক্রি়তার অভিব্যক্তির একট৷ মাধ্যম 
প্রস্তুত করবে। 
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দ্বিতীয়তঃ । সোভিয়েতগুলির পুনরুজ্জীবনের বাস্তব ভিত্তিম্বর্ূপ আঞ্চলিক 
বাজেটের প্রবর্তন। বল1 বাহুল্য, কৃষকগোষীর কাছে বাজেট প্প্রশ্নগুলি, কর 
সংগ্রহ এবং ব্যয়-বরাদ্ধ পদ্ধতির গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি । স্ৃতরাং গঠনমূলক 
সোভিয়েত কাজে কৃষকগোর্ঠীর অংশগ্রহণ করাটার গুরুত্ব আগের যে-কোন 
সময়ের চেয়ে এখন জরুরী । 
তৃতীয়তঃ ! আমাদের দেশের ছুভিক্ষ-পীড়িত জেলাগুলিকে সোভিয়েত 
সরকারের সময়োচিত সাহায্য দান। নিঃসন্দেহে, এই সাহায্য কৃষক সম্প্রদায়ের 
তেতর সোভিয়েত সরকারের প্রতি একট! বিশ্বামের পরিমণ্ডল স্থষ্ট করেছে। 
এটা প্রমাণের প্রয়োজন নেই বললেই চলে যে, এই পরিমণ্ডল সোভিয়েত গুলিতে 
পুনরুজ্জীবিত করার কাজ সহজতর করে তৃলবে। 
প্রধান কথ! হজ লক্ষ লক্ষ দল-নিরপেক্ষ 
লোকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা কর। 
এবং এইভাবে, আমাদের দামনে এসে দাড়িয়েছে কয়েকটা আগ কর্মন্থচীই 
নয়, যেগুলিকে আমার্দের পার্টির অবশ্তই গ্রামাঞ্চলে সম্পাদন করতে হবে, অধি- 
কন্ধ, এমন কতকগুলি অন্থকৃল অবস্থা! যা এ কর্তব্যগুলির সম্পাদনকে সহজ করে 
তোলে । এখন ব্যাপার শুধু সম্পাদন করার নংকল্প নিয়ে কাজ শুরু করে দেওয়া। 
এই সম্পর্কে অবশ্তই আমাদের মনে রাখতে হবে এই মর্মে লেনিনের 
অবিল্মরণীয় উক্তি যে লক্ষ লক্ষ পার্টি-নিরপেক্ষ মানুষের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ 
রক্ষা করে চলার মধ্যেই রয়েছে আমাদের পার্টির শক্তি, যে, এই দংযোগ যতই 
সক্রিম্ব হবে ততই স্থায়ী হবে আমাদের সাফল্য। তিনি এই কথাগুলি 
আমাদের পার্টির একাদশ কংগ্রেসে বলেছিলেন। এই হচ্ছে সেই কথাগুলি £ 
“বিশাল জনদাধারণের মধ্যে আমরা ( কমিউনিস্টরা-_জে. স্তালিন) 
মোটের ওপর সিদ্ধুবক্ষে একটি বিন্দুমাত্র, অতএব আমরা পরিচালনা 
করতে পারি একমাত্র তখনই, জনগণ যে-সগ্থন্ধে সচেতন আমর! যখন 
তাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করি। এ যদি আমরা না করি, তাহলে 
কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দেবে না, শ্রমিকশ্রেণী জনগণকে 
নেতৃত্ব দিতে পারবে না, এবং লমগ্র ষন্্রটাই যাবে বানচাল হুয়ে'৬৮ ( মোটা 
হরফ আমার দেওয়া_-জে. ত্যালিন )। 


প্রাভদা, লংখ্যা ২৪২ 
২৩শে অক্টোবর, ১৯২৪ 


৪৯৭ 


গ্রামাঞ্চলে পার্টির কর্মসুচী 
(রু. ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে 
প্রদত্ত ভাষণ,৬৯ ২৬শে অক্টোবর, ১৯২৪ ) 


কমরেডস্‌, যখন পূর্ববর্তী বক্তার গ্রামাঞ্চলে ক্রিয়াকলাপ নিয়ে বেশ কিছুটা 
বিশদভাবে আলোচনা করেছেল, তখন বর্তমান পরিস্থিতির নির্দিষ্ট টবশিষ্ট্যগুলি 
সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্যের মধ্যেই আমার বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। 

কৃষকদের অবস্থা সম্পর্চিত বর্তমান পরিস্থিতির স্থনির্দিই লঙ্ষণগুলি 
কিকি? 

প্রথম স্থনিদিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে এই যে, জমিদারদের কবল থেকে কৃষকদের 
উদ্ধার করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অজিত আমাদের সেই পুরাতন পুজি, সেই 
নৈতিক পুজি এর আগে থেকেই ফুবিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে । কোনও 
কোনও কমরেড বলেন £ “কষকসমাজের মধ্যে কাজ করা নিয়ে এইনব 
ঝামেলা! বাধানো হচ্ছে কেন? বহু উপলক্ষে কৃষকসমাঙ্ছগকে নিয়ে আমরা 
আলোচনা করেছি, কৃষকদের কথা কখনে! আমরা ভূলিনি, কেন তাদের নিযে 
এতসব ঝামেলা ? কিন্তু এইসব কমরেড স্পঞ্টতঃ, উপলব্ধি করতে পারেন 
না যে, আমাদের পার্টি অক্টোবর পর্বে এবং উদ্ধত্-উপযোজন রীতি বিলোপ- 
সাধন পর্যায়কালে যে পুরানে। নৈতিক পুঁজি সঞ্চয় করে রেখেছিল, ইতিমধ্যেই 
তা নিঃশেষ হতে চলেছে। তারা উপলব্ধি করতে পারে না ষে আমাদের 
দরকার এখন নতুন পুঁজির । নতুন একট! লড়াইয়ের অবস্থার ভেতর পার্টির 
জন্য আমাদের নতুন পুঁজি সংগ্রহ করতেই হবে। নতুন করে আমাদের দলে 
আনতেই হবে কৃষকসমাজকে । সেটাই হচ্ছে কথা। জমিদারদের ছুড়ে 
ফেলে দিয়ে জমি লাভ করতে আমরাই যে তাদের পাহায্য করেছি, আমরাই 
যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছি, এখন যে আর কোনও জার নেই, এবং জারসমেত 
জারপক্ষায় অন্ত যত মব বিচ্ছুকে যে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে--নে সমস্ত 
এর মধ্যেই কৃষকরা ভূলে গেছে। এই পুরানো পুঁজি ভাঙিয়ে আমর! খুর 
বেশিদিন আর চালিয়ে যেতে পারি না । এটা যারা বুঝতে না৷ পারে, নতুন 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে, নেপ হষ্ট নতুন অবস্থাগুলি সম্বন্ধে, তার! কিছুই বুঝতে 


তরী 


পারবে না। কৃষক জস্প্রদায়কে আমর! দলে টেনে আনছি নতুন করে-_-আমাদের 
আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির এই হল প্রথম স্ৃনিদি্ লক্ষণ। 

দঘেযাই হোক, এ থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, অনাবশ্তক হওয়া তো 
সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে নতুন করে আলোচনাটা বরং কিছুটা 
বিলম্বেই হয়েছে। 

ছিতীয় নিদিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে এই যে, এই যুগে আমাদের প্রধান শ্রেণীগুলি-_- 
শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী- বদলে গেছে, তার! হয়ে গেছে অন্তরকম। পূর্বে যখন 
শ্রমিকশ্রেণী ছিল শ্রেণীচ্যুত, ইতস্ততঃ ছড়ানো, ঠিক সেই সমস্থ জমিদারদের কাছ 
থেকে ছিনিয়ে নেওয়! জমি বজায় রাখা আর জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
জয়লাভ করার জন্য রুষকদের ছিল পরিপূর্ণ বাধনা। এই ছিল আগেকার 
অবস্থা । এখন রূপ গেছে বদলে । এখন কোন যুদ্ধনেই। শিল্পের হচ্ছে 
ক্রমোদ্তি। সম্প্রসারণ হচ্ছে কৃষির । সেই শ্রেণীচ্যুত শুমজীবী সম্প্রদায় আর 
নেই, এখনকার দিনের শ্রমজীবী সম্প্রদায়, পক্ষান্তরে, একটা পুর্ণ তেজে বলীয়ান 
শ্রমিক্রেণী, সংস্কৃতি আর চাহিদা যাঁদের বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। 
আর রুষক সম্প্রদায় সম্পর্কেও সেই জমিদারদের কবল থেকে রেহ।ই পাবার জন্য 
সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত, সেই পাছে জমি হাতছাড়া হয়ে যায় এই ভয়ে 
আতংকিত, সেই পদদলিত, সেকেলে কৃষক সম্প্রনায় আর নেই। জমিদারদের 
কথ! এর মধে)ই ভূলে যাওয়া, আর এখন, কিভাবে শস্তায় পণ্যব্রব্য পাওয়া 
যায় আর কেমন বরে তাদের উৎপন্ন শস্য যত্তদুর সম্ভব চড়া দামে বিক্রি কর! 
যায় তাই নিয়ে, উদ্বিগ্ন এ একট! নতুন শ্রেণী, স্বাধীন আর স'ক্রয় শ্রেণী। ভ্রমবর্ধ 
মান রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাই এর বিশিষ্ট লক্মণ। “সবকিছু পার্টিই মিটিয়ে 
দেবে", 'পার্টিই সকলের জন্ত সবকিছু ঠিক করে দেবে” এসব কথা বলা মা 
চলে না। এখন আর কৃষকরা এদব কথ| বুঝতে পারবে না, শ্রমিকদের "থা 
নাই-বা বলা হল। জনগণের ভেত্তর আমাদের এখন আরও গভীরভাবে 
অবশ্তই গ্রবেশ করতে হবে, অবশ্তই এখন আমাদের, পূর্বে যতটা করেছিলাম 
তার চেয়ে বেশি করে ব্যাখ্যা, আলোকসম্পাত এবং যুজি-গ্রমাণের দ্বারা দৃ়- 
প্রত্যয় উৎপাদন বরতে হবে। এখন আম|দের লক্ষ লক্ষ পার্টি-বহিভূতি 
লোকের নতুন করে বিশ্বাস অর্জন এবং তাকে সাংগঠনিক উপায়ে, প্রধানতঃ 
সোভিয়েতগুলির ভেতর দিয়ে, রক্ষা করতেই হবে। জনগণের বধিত রাজ- 
নৈতিক বর্মতৎপরতা এটা দ্বাবি করে। 


২৪৯ 


কিন্তু, পরিবর্তন শুধু শ্রেণীগুলিরই হুয়নি। পরিবর্তন হয়েছে রণক্ষেত্রেরও, 
কারণ, এর রূপ হয়েছে ভিন্ন, একেবারে ভিন্ন। আগের মংগ্রামের বিষয়টা কী 
ছিল? -উদ্ত্র-উপযোজন রীতিটার কি প্রয়োজন ছিল, অথবা! ছিল না৷। 
তার আগের বিচার্য বিষয়টা ছিল, জমিদারদের গ্রয়োজন আছে কি নেই। 
এসব এখন অতীজ্ঞের গুশ্ন, কেননা এখন আর কোনও জমিদার নেই, আর নেই 
কোনও উদ্ধত্ব-উপযোজন বীতি। জমিদার নয়, অথবা উদ্বত্ব-উপযোজন 
রীতিও নয়, বিপরীতভাবে, এখনকার বির্তকের বিষয় শশ্যের দাম। অতি 
বিস্তুত এবং জটিল, এ একটা একেবারে আনকোরা রণক্ষেত্র, যা দাবি করে 
গুরুত্বপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ ও দুঃসাধ্য সংগ্রাম। এমনকি, খাজনা নিয়েও 
এখন আর কোনও সমস্যা নেই, কেননা, শন্তের দাম হবে যথেষ্ট চড়া”, আর 
কাপড়-জামার এবং অস্থান্ত শহুরে জিনিসপত্রের দাম যাবে "যথেষ্ট কমে” 
তবেই না খাজন! দেবে কৃষকর। । এখন বাজারের এবং শহরের শিল্পোৎপা দিত 
পণ্য আর কষিজাত দ্রব্যের দামের প্রশ্নই হল প্রধান। 

শুনুন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে গোমেল গুবেণিয়৷ কমিটির সম্পাদক কী 
লিখেছেন £ 

“তিনটে ভোলন্ডে ব্যাপকভাবে "ট্যাক্স ফর্ষ' গ্রহণ করতে অস্বীকার কর! হয়। 
যতট1 আস! উচিত রদিদ আসছে তার এক-তৃতীয়াংশ। অনুঠিত পার্টি-নিরপেক্ষ 
ভোলম্য লম্মেলনগুলি ছিল এতই উত্তেজনাপূর্ণ যে, তাদের কয়েকটাকে বদ্ধ করে 
দিতে হয়েছে, আর কয়েকটাতে কর কমাতে ও শশ্যের দাম বাড়াতে কেন্দ্রকে 
অন্থরোধ করে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে । অন্তান্ত গুবেনিয়ার অবস্থা 
গ্বদ্ধে আমি ওয়াকিবহাল নই, কিন্তু আমাদের গুবেনিয়ার সঙ্গে আপনি 
( আমাকে উদ্দেশ করে ) আপনার শেষের ব্যক্ষিগত গোপনীয় চিঠিতে যেস 
সিদ্ধান্ত করেছেন দেগুলির কোনও সাদৃশ্ঠ নেই। আমাদের স্থানীয় আমলাদের 
ভেতর মেজাজটাও ঠিক স্থবিধের নয়। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা ঠিক টিল ছোড়া 
মৌচাকের মতন; নবার মুখে এক কথা, খাজনা! আর ফমলের দাম।” 

কেন্দ্রীয় কমিটি লাইবেরিয়া, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং কুবুস্ক, তুলা, নিঝনি- 
নভ.গোরদ, উলিয়ানোভদ্ক ও অন্তাগ্ত গুবেনিয়া, থেকেও একই ধরনের চিঠিপত্র 
পেয়েছে। ূ 

এই লমন্ত চিঠিপত্রের তাৎপর্য হচ্ছে যে, আমাদের মৃল্যনীতিকে কৃষকের 
কাছে মনে হয়েছে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে, এবং মে চায় য! বারা এই মূল্য 


৩০৬৩৬ 


নীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এবং যাকে বাদ দিলে আমাদের শিল্প একটি পা-ও এগিয়ে 
যেতে লক্ষম হবে না, সেই লিভারগুলিকে ছূর্বল করে ফেলতে, অথবা, এমনকি, 
তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে। কৃষক যেন আমাদের ডেকে বলছে £ 
€তোমরা যে শহরে উৎপাদিত জিনিসপত্রের দাম একেবারে কমিয়ে দিতে ভয় 
পাও, তোমর। যে আশংকা করছ বিদেশী মালে বাজার ছেয়ে যাবে, আর. 
সেইজন্ত বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে আমাদের তরুণ শিল্পকে রক্ষা 
করার উদ্ধেস্তে এই যে তোমরা যত রকমের শুন্ক-প্রতিবন্ধক দাঁড় করাচ্ছ, কিন্তু 
শোন, আমি তোমাদের শিল্প সন্বদ্ধে কোনও পরোয়া করি না, অ।মি চাই 
শস্তায় জিনিসপত্র, তা-মে যেখান থেকেই আন্বুক। অথবা; “তোমরা 
ফসলের দাম বাড়াতে ভয় পাচ্ছ, কারণ তোমরা আশংকা করছ এতে হুয়তে। 
মজুরীর ক্ষতি হবে, আর কাজেকাজেই তোমরা উদ্ভাবন করেছ সব রকমের 
গ্রহ সংস্থার, চালু করেছ টৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার এবং 

আরও এরকম অনেক কিছু; কিন্ত আমি তোমাদের বাধাবিপ্ন আর কাজ- 
হাসিলের উপায়গুলি নিয়ে আদৌ উদ্বিগ্ন নই, আমি চাই ফলের একটা চড়! 
দাম।? 

মূল্যনীতির ক্ষেত্রে সংগ্রামের তাৎপর্য এইজাতীয়। 

এর একট বিশেষভাবে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায় জঙঞ্জিয়ার দাম্প্রতিক 
বিদ্রোহের মধ্যে । অবশ্ঠ, এই বিজ্রোছট। ছিল কৃত্রিম, কিন্তু কোনও কোনও 
উয়েজ দ্‌-এ, বিশেষ করে গুরিয়| উয়েজদে, এর একটা গণ-বিশেষস্ব ছিল। 
গুরিয়ার কষকর! কী চেয়েছিল? শন্ত। জিনিসপত্র আন মকাইয়ের জন্য চড়। 
দাম। গুরিয়। অবস্থিত পাশ্চাত্য লীমান্তে, এ দেখছে আমাদের সোভিয়েত 
মালের চেয়ে বিদেশী মাল অনেক শস্তা, স্থতরাং এ চাইবে যে আমাদের মাল- 
পত্রের দাম কমিয়ে অন্ততঃ বিদেশী মূল্যমানের মান করা হোক, অথবা 
মকাইয়ের দাম এমনভাবে বাড়ানো হোক যাতে তা দিয়ে সোভিয়েত মালপত্র 
কেনা যায়। জঙ্জিয়ায় গুরিয়। বিদ্রোহের সেটাই হল অর্থ নৈতিক তিত্তি। এবং 
ঠিক দেই কারণেই সেই বিদ্রোহট। সমগ্র সোভিয়েত দেশের সংগ্রামটার নতুন 
অবস্থাগুলির নির্দেশক। এই কারণেই জঙ্জিয়ার বিভ্রোহটাকে তাম্বভের 
বিজ্রোহটার সমাবস্থায় কিছুতেই রাখ যাবে না, যেধানে লমন্। ছিল উদ্ধত্ত- 
উপযোজন পদ্ধতির বিলোপমাধন, শিল্লোৎ্পাদিত ও কৃষিজাত দ্রব্যের মুলা নয়। 

বাজারে এবং গ্রামাঞ্চলে লোভিয়েত মূল্য নির্ধারণ নীতির বিরুদ্ধে এই 
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নয়৷ লড়াইটা! অন্থপ্রাণিত করেছে কুলাকরা, মুনাফাখোররা৷ আর অন্ান্ত 
সোভিয়েত-বিরোধী ব্যক্তিরা ৷. এপমন্ত ব্যক্তিরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে বিশাল 
কৃষকসমাজকে শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে আর এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর 
একনায়কত্বের ভিত্তিটাকেই ধ্বসিয়ে দিতে । স্থতরাং, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে 
কুলাকদ্দের আর মুনাকাখোরদের বিচ্ছিন্ন কর|, তাদের থেকে মেহনতী কৃষকদের 
ছিনিয়ে আনা, গঠনমূলক দোভিয়েত কাজের ভেতর মেহনতী কৃষকদের টেনে 
আনা এবং এভাবে তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটা পথ করে 
দেওয়া। এট] আমরা করতে পারি, এর আগে থেকেই এট! আমর! করছি, 
কেননা মেছনতী কষকসমাজের, বিশেষতঃ, গ্রাম্য দরিদ্রদের স্বার্থেই শ্রমিকদের 
লঙ্গে টম বজায় রাখ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বজায় রাখা! এবং, ফলম্বন্ূপ, 
যে সমস্ত অর্থনৈতিক উপায়ে একনায়কত্ব বজায় থাকে, তাদের বজায় রাখা । 
এজন্ত কী প্রয়োজন? সর্ব প্রথমেই যারা আমাদের পার্টিকে লক্ষ লক্ষ 
কষকদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারবে মেউ অস্*খ্য পার্টি নিরপেক্ষ ুষক ক্যাডার- 
দের গ্রামাঞ্চলে পার্টির চত্ুিকে সৃষ্টি করার কাজ প্রবলভাবে শুরু করা। 
আমাদের পক্ষে, এট! না করে কৃষকসমাজকে কুলাকদের আর মুনাফাখোরদের 
কাছ থেকে টেনে বের করে আনা সম্বন্ধে, অগণিত কৃষকদের জয় কবে আন 
ও পার্টির জন্ত সংরক্ষিত করে রাখা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচন! করাটা 
একেবারেই অর্থহীন । নি:লন্দেহে ব্যাপারট। ছুঃদাধ্য | কিন্তু কোনও দুঃসাধ্য- 
তাই আমাদের পক্ষে একটা অনতিক্রম্য গ্রতিবন্ধক হতে পারে না। আমরা 
অবশ্তই আমাদের পার্টি ইউনিটগুলিকে সাহায্য করার জন্ত গ্রামাঞ্চলের 
তরে শত শত, হয়তো, এমনকি, হাজার হাঙ্জগার (এখানে সংখ্যাটাই বড় 
কথ! নয় ) অভিজ্ঞ পার্টি-কর্ষা পাঠাব যার! গ্রামাঞ্চল সব্বদ্ধে ওয়াকিবহাল এবং 
যারা একট! পার্টি-বহিভূতি কৃষকদের সক্রিয় বাহিন'র স্থচনা। ও গঠপককার্ষে সক্ষম । 
এই ব্যাপারে আমাদের অবশ্তাই মনে রাখতে হবে শহুরে লোকদের ওপর কৃষক- 
দের স্বাভাবিক অবিশাসের কথা, যে অবিশ্বাঘট। এখনে। গ্রমাঞ্চলে রয়ে গেছে, 
আর এট] তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলেও মনে হয় না । আপনারা জানেন, এক- 
জন শহরের লোককে কৃষ কর! কিভাবে সাদর অভার্থনা করে, বিশেষতঃ, মে যদি 
কিছুটা অল্পবয়স্ক হয় £ 'শহুর থেকে এই আর একট! অপদার্থ এসেছে । লোকটা 
আমাদের চোখে ধুলো দিতে চায়, তাতে সন্দেহ নেই।” তার কারণ, কৃষকরা 
লবচেয়ে বিশ্বাদ করে তাদেরই যারা নিজেরা চাষের কাজ নিয়ে থাকে 
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এবং এ সম্বন্ধে কিছুটা জানে, তাদের। সেই কারণেই আমি মনে করি যে, 
গ্রামাঞ্চলে আমার্দের কাজে এখন মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে কৃষকদের 
নিজেদের (ভেতর থেকেই একট। সক্রিয় শক্তি ্যট্টি করার ওপর, যার ভেতর 
থেকে পার্টি নতুন শক্ষি পংগ্রহ করতে পারে। 

কিন্ত সেটা! কর] যায় কিভাবে? আমার মতে এই উদ্দেশ সাধনের জন্ত 
প্রথম কাজই হল সোভিয়েতগুলিকে নতুন করে পৃর্ণোগ্মে সক্রিয় করা । কৃষক- 
দের ভেতর যার! সর্বাধিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং উদ্যম্শীল, সেই 
সম্ভ্ত সক্রিয়, সততাপরাক়ণ, কার্ধলাধনে উগ্মী ও সাহুদী এবং রাজনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের, বিশেষ করে প্রাক্তন ল/ল ফৌজের লোকদের অবশ্টই 
সোভিয়েতগুলির ক্রিমাকলাপের মধ্যে টেনে আনতে হবে । সোভিয়েতগুলি 
কেন? কারণ, প্রথমতঃ, সোভিয়েতগুলি সরকারী সংস্থা, আর পার্টির আশু 
করণীয় কাজও হুল দেশের শাসনকার্ধের মধ্যে মেহনতী কৃষকমমাজকে টেনে 
আনা । কারণ, দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণী ও কুষকসমাজের মধ্যে এক্যবদ্ধনের 
মোভিয়েতসমৃহই হল মাধ্যম যে মাধ্যমগুলির মারফৎ শ্রমিকশ্রেণী কুষক- 
লমান্জকে পরিচালন! করে, আর কৃষকসমাজের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বটা 
তো পূর্বের যে-কোনও সময় অপেক্ষা এখন বেশি প্রয়োজন । কারণ, তৃতীয়ত: 
সোভিয়েতগুলিই আঞ্চলিক বাজেট তৈরী করে, আর কুষকসমাজের পক্ষে 
ঝাজেটটা হল একট! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, সর্বশেষে, মো ভিয়েত- 
গুলিই হুল কৃষকপমাজের মেজাজের নিলি মাপকাঠি, এবং কৃষকলমাজের 
বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমাদের অবশ্ঠ পালনীয় কর্তব্য । গ্রামাঞ্চলে 
আরও অন্যান্ত অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দলীয় প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন ধরুন, কৃষক 
কমিষ্টগুলি, লমবায় সংস্থাগুলি এবং ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রতিষ্ঠানগুলি। 
কিন্তু এর একট। সম্ভাব্য বিপদ হচ্ছে এই যে, কোনও কোনও গারিপাশ্বিক 
অবস্থার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিছক কতকগুলি কৃষক সমিতিতে পরিণত 
হতে পারে যেগুলি শ্রমিকশ্রেণী থেকেও বিচ্ছিন্ন হয় যেতে পারে। এটাকে ঘটতে 
না| দিতে হলে, অবশ্তই এই গ্রতিষ্ট(নগুলির ক্রিয়াকলাপকে সোভিয়েতগুলির 
মধ্যে সমন্বয় ঘটতে হবে, যাঁদের অপরিহার্য কাঠামোই কৃষকসমাজের ওপর 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে নিশ্চিত করে। সেই কারণেই, বর্তমান সময়ে, যখন 
কৃষক প্রতিষ্ঠানগুলি তু ইফডড়ের মতন গজিয়ে উঠছে, তখন সোভিয়েতগুলিকে 
পুনদজ্জীবিত করাই প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 


৩৬৩ 


সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলের ইউনিটগুলির একটা লম্মেলনে আমি গ্রামাঞ্চলে 
আমাদের পার্টির কাজকর্মের ক্রটিবিচযুতিগুলির নির্যমভাবে নমালোচন! করার 
জন্ত কমরেডদের কাছে আবেদন করি। এতে কিছুটা অসন্তোষের স্ষ্টি হয়। 
এ থেকে মনে হয় যে, এমন সব কমিউনিস্ট আছেন ধারা সমালোচনাকে ভয় 
করেন, ধারা আমাদের কাজের মধ্যের ক্রটিগুলিকে প্রকাশ করতে চান ন।। 
কমরেডস্‌, সেটা! বিপজ্জনক । আমি আরও বলব £ঃ আত্মসমালোচনায় অথব! 
পার্টি নিরপেক্ষ লোকের গমালোচনায় আতংকিত হওয়াটা বর্তমান সময়ে একটা 
ভয়ানক বিপজ্জনক ব্যাধি। কারণ হয় এটা, না হয় অপরটা £ হয় আমর! 
নিজেরাই নিজেদের সমালোচনা করব এবং পার্টি-নিরপেক্ষ লোকদদেরও 
আমাদের কাজের সমালোচনা করতে দেব-_-সেক্ষেত&রে আমরা আশা করতে 
পারি যে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের উন্নতি হবে; নয়তো এজাতীয় 
সমালোচনা! আমাদের বরদাস্ত না করা--সেক্ষেত্রে ক্রোন্তাদে, তাম বে 
এবং জজিয়াতে বিদ্রোহগুলির মতন ঘটনাবলী দ্বারা আমরা সমালোচিত হুব। 
আমি দ্বিতীয় রকমের সমালোচনার তুলনায় প্রথম রকমের সমালোচনাটাকেই 
গ্রহণযোগা বলে মনে করি। লে-কারণেই সমালোচনাকে আমাদের কোনও- 
মতেই ভয় কর! উচিত নয়, তা দে পার্টির লোকদের কাছ থেকেই হোক, 
অথব! পার্টি-বহিভূত লোকদের কাছ থেকেই হোক। 


এই পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত 


জে, স্তালিন £ 'কষক সমস্ত” 
মস্কে৷ ও লেনিনগ্রাদ, ১৯২৫ 


৩৪৪ 


ভাইনামে কারখানার লাল পুস্তকে লিপিবদ্ধ 


লমগ্র রাশিয়ার শ্রমিকদের মতন, ডাইনামোর শ্রমিকদের জন্ত আমার 
শুভ কামন৷ হল£আমাদের শিল্প দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাক, নিকট ভবিস্ততে 
রাশিয়ার শ্রমিকদের সংখ্যা ২-৩ কোটিতে বৃদ্ধি পাক, গ্রামাঞ্চলে যৌথ খামারের 
লমৃদ্ধি হোক এবং স্বতন্ত্র কষিব্যবস্থাকে তার প্রভাবাধীনে নিয়ে আস্থক, 
অত্যুক্পত শিল্প ,ও যৌথ-খামারি ব্যবস্থা কারখানার শ্রমিকদের আর দেশের 
মেহনতী জনগণকে চূড়ান্তভাবে এঁক্যবন্ধ করে একটা অনন্ত সমাজতান্ত্রিক 
ফৌজে পরিণত করুক ।... 


৭. ১১, ২৪ জে. স্তালিন' 


এই পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত 
প্রাভদা, সংখ্যা ১৫২ 
| ৪ঠা জুন? ১৯৩০ 


স্তাজিন (৬৮)--২* 


প্রথম অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতি 


অভিনন্দন জানাই ক্র্যাস্নভ ও ডেনিকিন, র্যাঙ্গেল ও পিলহুদস্কির 
শ্বেতরক্ষী বাহিনীর সম্ত্রাস-গৌরবাহিত অশ্বারোহী বাহিনীকে ! 

অভিনন্দন জানাই অশ্বারোহী বাছিনীর নেতৃবৃন্দ, লাল কৃষক সেনাপতি 
কমরেড বুদিয়োন্ি, আর লাল শ্রমিক দেনাপতি কমরেড ভরোশিলভকে ! 

অশ্বারোহী বাছিনীর সৈনিকগণ! চার বছরের গৃহযুদ্ধের রণক্ষেত্র- 
গুলিতে অনুরণিত বিজয়গুলির অমলিন গৌরবে আপনাদের নিশানগুলি 
বিভূষিত। পঞ্চম বাধিকী অঙষ্টানের এই দিনে আপনাদের নিশ্চিতভাবে শপথ 
গ্রহণ করতে হবে যে, আপনাদের দিনগুলির মাধ পর্যন্ত আপনার! এই 
পতাকাগুলির প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবেন, যে, শ্রমিকশ্রেণী যখন সাম্যবাদের 
জয়লাভের জন্ত নতুন নতুন যুদ্ধে লড়াই করার জন্ত আপনাদের আহবান করবে, 
আপনারা তখন আপনাদের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির প্রতি আপনাদের 
কর্তব্য সসম্মানে সম্পাদন করবেন। | 
্‌ আপনাদের, 

জে.স্তালসিন 
প্রাভদা, দংখ্যা ২৬১ 
১৬ই নভেম্বর, ১৯২৪ 


৫ 


ত্রেস্তায়ানস্কায়া গ্যাজেভার প্রতি 
(শ্রমিক ও কৃষক সংহতির মহান আদর্শের বিশ্বস্ত 


তত্বাবধায়ক ভ্রেস্তায়ানক্কায়। গ্যাজেতার 
প্রতি অভিনন্দন ! ) 


ক্রেন্তায়ানস্কায়া গ্যাজেতা! এই অনুশাসন ভিনটি মনে রাখবেন £ 

(১) আপনাদের কষক সংবাদদাতাদের চোখের মণির মতন রক্ষ। করবেন। 
তারাই আপনাদের ফৌজ ; 

(২) সর্বাধিক সং আর সর্বাধিক রাজনৈতিক চেতনাপম্পন্প কৃষকদের লঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপন করবেন, বিশেষ করে লালফৌজের প্রাক্তন নৈন্তদের 
মঙ্দে। তারা আপনাদের অবলম্বন? 

(৩) গ্রামাঞ্চলে লত্যকে প্রচার করবেন, আর পার! ছুনিয়াকে 
শোনাবার জন্য ঘে/ষণ! করবেন, অক্লান্তভাবে ঘেষণা করবেন যে শ্রমিকদের 
দক্গে ভ্রাতৃত্বস্থলভ ঠমঞজী ব্যতীত কৃষকদের মুক্তি অচিস্তনীয়, যে কৃষকসমাজ 
শ্রমিকশ্রেণী ছার! পরিচালিত ন! হলে শ্রমিকশ্রেণী ধনিকশ্রেণীর উপর জয়লাভ 
করতে পারে না। 


জে. স্তালিন 
ক্রেন্তায়ানস্কায় গ্যাজেতা, নংখ্যা ৫১ 
১৭ই নভেম্বর, ১৯২৪ 


৩৬৭ 


টরট্ক্ষিবাদ, না জেনিনবাদ ? 


(১৯শে নভেম্বর, ১৯২৪ এ. ইউ. সি. মি, 
টি. ইউ-এর কমিউনিষ্ট গ্রুপের পূর্ণাঙ্ 
অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ ) 


কমরেডস্, কামেনেভের বিস্তারিত বিবরণের পর আমার জন্ত দামান্তই 
বলবার রয়েছে । সুতরাং, আমি শুধু অক্টোবর অত্থ্যখখান, সেই অন্থ্যখানে 
ট্‌স্কির ভূমিকা, পার্টি এবং অক্টোবরের জন্য প্রস্ততি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু 
রূপকথা যা ট্রটস্কি আর তার সমথকরা চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন তারই 
স্বরূপ উদ্ঘাটনের মধ্যে আম।কে লীমাবদ্ধ রাখব । অধিবস্তঃ আমি লেনিনবাদের 
লঙ্গে সঙ্গতিহীন এক স্বতন্ত্র চিন্তাধারা হিসেবে উরট্স্কিবাদ সম্পর্কে এবং উ্রট্‌ক্কির 
দর্বশেষ দাহিত্যিক উক্তিগুলি সম্পর্কে পার্টির যথাকর্তব্য সম্বন্ধে লংক্ষেপে 
আলোচনা করব। 


১। অক্টোবর ক্সন্ভযুখানের প্রকৃত তথ্য 


দর্বগ্রথম অক্টোবর অভ্যুখান লম্পর্কে। পার্টির সভ্যদের ভেতর খুব 
জোরদার করে গুজব রটনা কর! হচ্ছে যে কেন্জীয় কমিটি সমগ্রভাবে ১৯১৭ 
লালের অক্টোবরে অভ্যু্খানের বিরোধী ছিল। 

প্রচলিত কাহিনীটা হচ্ছে এই বে, ১*ই অক্টোবর যখন কেন্জ্রীয় কমিটি 
অভ্যু্খান সংগঠিত করার দিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন কেন্জীয় কমিটির 
অধিকাংশই প্রথমে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বলেন, কিন্তু গল্পটা হল কি, ঠিফ সেই 
মুহূর্ডে হঠাৎ একজন কর্মী কেন্দ্রীয় কমিটির লভায় ফেটে পড়ে বললেন : 
“আপনারা অভ্ুতানের বিরুদ্ধে দিদ্ধাস্ত নিচ্ছেন, কিন্ধ আমি আপনাদের বলছি 
যে, লব কিছু লত্বেও অভ্যুত্থান হবেই । এবং সেইজস্, দেই ভীতি প্রদর্শনের 
পর, গল্প কর! হচ্ছে আতংকগ্রত্ত বলে অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় কমিটি অন্থাতখানের 
প্রশ্নটা নতুন করে উত্থাপন করেন এবং তাকে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেন। 

কমরেডস্, এটা শুধুমাত্র গুজব নয়। এটা স্থপরিচিত জন রীড 
তার বশ দিন নামক পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। রীড আমাদের পার্টি থেকে 


৩৬৮ 


সুরে ছিলেন এবং, স্বভাবতঃই, ১*ই অক্টোবরে অস্থঠিত আমাদের গোপন সভার 
ইতিবৃত্ত তিনি জানতে পারেন না; ফলতঃ, স্থখানভের মতে। ব্যক্তিদের ছারা 
ছড়ানো খোশ-খবরে প্রতারিত হয়েছেন। এই কাছিনী পরে চালু কর! হয় 
এবং অক্টোবর সম্পর্কে লিখিত পুস্তিকাগুলির মধ্যে দিরকিনের লেখা একখানি 
পুক্তিক! সমেত ট্রট-ক্কিবাদীদের লেখা কিছুসংখ্যক পুস্ভিকাতে পুনরাবৃত্তি কর! 
করা হয়। এই রটনাগুলিকেই জোরালোভাবে সমর্থন করা হয়েছে ট্রটুক্কির 
লাম্প্রতিকতম সাহিত্যিক ঘোষণাগুজিতে। 

এইসব কাছিনী আর এইরকম “আরব্য রজনীর রূপকথাগুলির সঙ্গে 
লত্যের যে কোন সম্পর্ক নেই, বস্তরতঃ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় এইরকম কোন 
কিছু যে ঘটেনি কিংবা! ঘটতে পারত না, এর জন্ত আদে৷ কোন প্রমাণের 
প্রয়োজন নেই। অতএব, এইসব আজগুবী রটনাগুরিকে আমরা উপেক্ষা 
করতে পেরেছিলাম ; আসলে যারা বিরুদ্ধবাদী ও যারা পার্টি থেকে দূরে তাদের 
অফিস ঘরে প্রচুর গুজব বানানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, আমর! এখনো পরস্ত 
গুজবগুলিকে উপেক্ষা করেছি; যেমন ধরুন, জন রীডের তৃগগুলির দিকে 
আমরা কোন নজর দিইনি আর সেগুলি সংশোধন করার জন্য কষ্ট করিনি। 
যাই হোক, ট্রটস্কির সাম্প্রতিকতম ঘোষণাগুলির পরে এইপব উপকথা উপেক্ষ। 
কর] আর সম্ভব নয়, যেছেতু, আমাদের তরুণ লম্প্রবায়কে এই উপকথাগুলির 
ভিতিতে লালন করার চেষ্টা হচ্ছে এবং, দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই 
কিছু ফল ফলেছে। এমতাবস্থায়, আমাকে বান্তব ঘটনা দিয়ে এইসব উদ্ভট 
ক্বনশ্রুতির প্রতিকূলতা করতেই হবে। 

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯১৭-এর ১০ (২৩) অক্টোবরের সভার 
কার্ধবিবরণী পরীক্ষা! করে দেখা যাক। উপস্থিত: লেনিন, জিনোভিয়েভ, 
কামেনেভ, স্তালিন, উটস্ি, স্থের্দলত, উরিতস্ি, জারঝিন্স্কি, কোল্লোনতাই, 
বুবনভ, দকোলনিকভ, লোমোভ। বর্তমান পরিস্থিতি এবং অত্যর্থানের প্রশ্ন 
আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষ হয়ে গেলে অতাখ[নের ওপর কমরেড 
লেনিনের প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। ছুই বনাম দশ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় 
প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। স্পষ্টত:, মনে হবে £ ২ বনাম ১*-এর সংখ্যাধিক্যে কেন্্রীয় 
কমিটি অত্যুখানকে সংগঠিত করার আশ, বাস্তব কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
করলেন। অ্ারখানকে পরিচালনা করার জন্ত এই সভাতেই কেন্ত্রীয় কমিটি 
একটি রাজনৈতিক কেন্জ্র নির্বাচিত করলেন। পলিটব্যুরো নামে অভিহিত 
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এই কেন্দ্রটি লেনিন, জিনোভিয়েভ, স্তালিন, কামেনেভ, উট স্বি, নকোলনিকভ 
এবং বুবভকে নিয়ে গঠিত হয়। 

বাস্তব ঘটন। হুল এইরূপ । 

এইসব কার্যবিবরণী একটি আঘাতেই কয়েকটি উপকথাকে উড়িয়ে দিচ্ছে। 
এই কার্যবিবরণী উড়িয়ে দিচ্ছে এই উপকথাকে যে, কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশই 
অ্যুখানের বিপক্ষে ছিলেন। এই কার্ধবিবরণী উড়িয়ে দিচ্ছে এই উপকথাটাও 
যে কেন্দ্রীয় কমিটি অভ্যুত্থানের প্রশ্রে আর একটু হলেই ভাগ হয়ে যেত। কার্ধ- 
বিবরণী থেকে এটা পরিষার হচ্ছে যে, যে-সংস্থার অভ্যখানের রাজনৈতিক 
পরিচালন! করার কথা সেই সংস্থায় ধার! অত্যুত্খানের সপক্ষে ছিলেন তাদেরই 
সঙ্গে সম পধায়ে, ধার। আশু অভ্যুর্খানের বিরোধী--কামেনেভ আর জিনোভি- 
য়েভ-_তার' নির্বাচিত হয়েছিলেন । ভাগ হয়ে যাবার কোন প্রশ্নই ছিল না, 
থাকতে পারেও না। 

ট্ট্‌ন্কি দৃঢ়ভাবে বলছেন যে, অক্টোবরে আমাদের পার্টিতে কামেনেভ আর 
জিনোভিয়েভকে নিয়ে একট] দক্ষিণ পক্ষ ছিল, ধারা ছিলেন, তান বলছেন, 
শ্রায় সোশ্টাল ডিমোক্র্যাটদের সামিল । যেটা কেউ বুঝতে পারছে না সেটা 
হুল এই যে, তাহলে এরকম পরিবেশের মধ্যে পার্টি ভাঙনটা এড়িয়ে গেল, এটা 
কেমন করে ঘটতে পারল; কেমন করে এট! ঘটতে পারল যে কামেনেভ 
আর জিনোভিয়েভের সঙ্গে মতবিরোধ মাত্র অল্প কয়েকদিন স্থায়ী ছিল; কেমন 
করে এটাই-বা ঘটতে পারে যে এপব মতবিরোধ সত্তেও পার্টি এইসব কমরেডদের 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিধুক্ত করেছিল, অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক কেন্জ্ে তাদের 
নির্বাচিত করেছিল, ইত্যাদি? সোস্টাল ডিমোক্র্যাটদের সম্পর্কে লেনিনের 
ক্ষমাহীন মনোভাবের কথ পার্টির ভেতর খুব ভালভাবেই জানা আছে; পার্টি 
জানে সোস্টাল ডিমোক্র্যাট মনোভাবাপন্ন কমরেডদের পার্টিতে নিতে লেনিন 
এক মুহূর্তের জন্তও রাজী হতেন না, অঅন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ তো! দুরের কথা। 
তাহলে পার্টি যে একট। ভাঙনকে এড়িয়েছিল এ ব্যাপারটা আমরা কেমন করে 
ব্যাখ্যা করতে পারি? ব্যাখ্যাটা হুচ্ছে এই যে মতানৈক্য লত্বেও এইসব 
কমরেড ছিলেন প্রবীণ বলশেভিক ধার! দাড়িয়েছিলেন এই বলশেভিকবাদের 
সাধারণ ভিত্তির ওপরে । কী ছিল সেই সাধারণ ভিত্তিটা? মৌলিক প্রশ্নগুলিতে 
মতের এঁক্য ঃ রুশ বিপ্লবের চরিজ্র, বিপ্লবের পরিচালিকা শক্কিনমৃহ, রুষক- 
লমাজের ভূমিকা, পার্টি নেতৃত্বের নীতিসমূহ, ইত্যাদি। দীড়াবার এই নাধারণ 
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জমি না থাকলে ভাঙন অবশ্যস্তাবী হতো। কোন ভাঙন ছিল না, আর 
মতভেদগুলি টিকে ছিল মাত্র কয়েকদিন, তার কারণ, এবং একমাত্র কারণ, 
কামেনেভ ও জিনোতিয়েভ ছিলেন লেনিনবাদী, বলশেভিক। 

আস্থন, এখন আমরা অক্টোবর অত্যথানে ট্রট্স্কির বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে 
উপকথাটি আলোচনা করি। ট্রট্ক্ষিবাদীরা প্রবলভাবে গুজব রটাচ্ছেন যে ইরট্স্থি 
অক্টোবর অত্যর্থানকে উদ্দ্ধ করেছিলেন আর তিনি ছিলেন এর একমাত্র নেতা । 
অসাধারণ উৎসাহ দহুকারে এইসব গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ট্রট্ক্কির রচনাবলীর 
তথাকথিত সম্পাদক লেনৎস্নার। ট্রট্স্কি নিজে নিরবছিন্নভাবে পার্টি, কেন্দ্রীয় 
কমিটি এবং পার্টির পেত্রোগ্রাদ কমিটির উল্লেখমাক্র এড়িয়ে গিয়ে, অভ্যুত্থানে 
এইসব সংস্থার অগ্রণী ভূমিকা গম্বদ্ধে কোন কিছুনা বলে এবং অক্টোবর 
অভ্যুত্থানে নিজেকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে দৃঢ়তার সঙ্গে সামনের দিকে চলে 
দিয়ে অন্যুতখানে তার বিশেষ ভূমিকা পালন সম্পর্কে গুজবগুলিকে ইচ্ছার ত- 
ভাবেই হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক, প্রচার করতে লাহায্য করেছেন। 
অভ্যুখানে ট্রট্ন্কির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে নিঃসন্দেহে আমি আদৌ অস্বীকার 
করছি না। কিন্তু, এ কথা আমি নিশ্চয় বলব যে অক্টোবর অভ্যুত্থানে ট্রট্ক্কি 
কোন বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেননি, সেরকম করতে তিনি পারতেণও না, 
কারণ পেত্রোগ্রাদ মোভিয়েতের সভাপতি হওয়ায় তিনি শুধু যথাযোগ্য পার্টি 
প্রতিষ্ঠানগুলি যার! উট্স্কির প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করত তাদের নির্দেশ 
পালন করতেন। সুখানভের মতো বর্বর ব্যক্তিদের কাছে এ সমস্ত অদ্ভূত বলে 
মনে হতে পারে, কিন্ত আসল ঘটনা, সত্য ঘটনা, আমি যা বলছি মমগ্রভাবে 
এবং সম্পূর্ণভাবে তাই গ্রতিপন্ম করে। 
« এবারে পরীক্ষ। করা যাক কেন্ত্রীয় কমিটির পরবর্তা সভার কার্যবিবরণী, 
যে মভ। অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৭ সালের ১৬ (২৯) অক্টোবর। উপস্থিত 
ছিলেন £ কেন্জ্রীয় কমিটির সভ্যগণ সহ পেত্রোগ্র।দ কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং 
সামরিক প্রতিনিধিবর্গ, কারধান! কমিটিসমূহ, ট্রেড ইউনিয়ন ও রেলকর্মচারী- 
দের প্রতিনিধিবুন্দ। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যবুন্দ ব্যতীত উপস্থিতদের মধ্যে 
ছিলেন £ ক্রাইলেংকো, শট্ম্যান, কালিনিন, ভোলোদাবৃক্ধি, শ্ল্যাপংনিকভ, 
লাসিস এবং অন্তান্তরা, লবশুদ্ধ পচিশজন। শুধুমাত্র প্রায়োগিক সাংগঠনিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে অন্্যখানের প্রশ্নটা আলোচিত হয়েছিল। অন্যান সম্পর্কে 
লেনিনের প্রস্তাব ২*-২ ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়, তিনজন ভোটদানে বিরত 
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থাকেন। অভ্যখানের লাংগঠনিক নেতৃত্বের জন্ভ একট! প্রায়োগিক কেন্জ 
নির্বাচিত হল। কে কে নির্বাচিত হলেন এই বেজ্দরে? নিম্নলিখিত পাচজন £ 
দ্বের্দলভ, স্তালিন জারঝিনৃক্কি, বুবনভ, উররিতস্কি। প্রয়োগিক কেন্দ্রের কাজ হল £ 
কেন্্ীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী অভ্যুত্থানের সমস্ত প্রায়োগিক শাখা লংগঠন- 
গুলিকে পরিচালনা করা। এইভাবে, আপনার! দেখতেই পাচ্ছেন, কেন্জীয় 
কমিটির এই অধিবেশনে একট] “ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেল, অর্থাৎ “বলতে 
বিল্ময়কর লাগে, জভ্ভু)খানের “প্রেরণাদাতা', “প্রধান চরিআ”, এএকমাজ্ নত” 
উরট-স্কি অত্যুখান পরিচালনার ভারগ্রাঞ্ধ প্রায়োগিক কেন্দ্রে নির্বাচিত হননি। 
্রটৃস্কির বিশেষ ভূমিকা নম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে এটাকে কী করে খাপ 
খাওয়ানে। যায়? এইসব কি কিছুট। “অদ্ভুত' নয়, যা স্ুখানভ অথব 
ইট -ক্ষিবাদীর। বলবেন? তথাপি, সঠিকভাবে বলতে গেলে, এ ব্যাপারে অদ্ভূত 
কিছুই নেই, যেহেতু পার্টির ভেতরে অথবা অক্টোবর অভ্যুত্থানে, উ্রট-স্থি 
কোথাও কোন বিশেষ ভূমিকা পালন করেননি, আর তিনি তা করতে 
পারতেন ও না, কারণ অক্টোবর পর্যায়ে পার্টির ভেতর অন্থের তুলনায় তিনি 
ছিলেন নতুন লোক। অন্তান্ত সব দায়িত্বশীল কর্মীদের মতো তিনি 
শুধু কেন্দ্রীয় কমিটি আর তার লংস্থাগুলির নির্দেশ পালন করেছিলেন । 
বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বের কার্ধপ্রণালী সম্বন্ধে ধিনিই ওয়াকিবহাল তার 
বুঝতে কোন অন্থবিধা হবে না যে এর অন্তথা হবার উপায় ছিল না। ঘটনা- 
প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার থেকে বঞ্চিত হবার জন্ত ট্রট-স্কির পক্ষে কেন্দ্রীয় 
কমিটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়াই যথেষ্ট হতো। ট্রট-স্কির বিশেষ ভূমিকা নিয়ে এই 
কথাবার্তা একটা উপকথা, য1 রটিয়ে বেড়াচ্ছে বশংবদ “পার্টি খোশগল্পবাজেরা 

এতে অবশ্তট এটা বোঝায় না যে, অক্টোবর অভূ)খানের কোন প্রেরপাদাতা 
ছিল না। এর প্রেরণাদ্দাতা এবং নেতা অবশ্তই ছিল, কিন্ত তিনি হলেন 
লেনিন, এবং লেনিন ছাড়া আর কেউ নয়, সেই একই লেনিন, অতুযখানের 
গ্নটি মীমাংসা করার লময় কেন্দ্রীয় কমিটি ধার গ্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেছিলেন, 
সেই একই লেনিন, উট,স্কি যা বলছেন তা সত্বেও, ধার আত্মগোপন করে 
থাকাটা অভ্যুখখানের যথার্থ প্রেরণাদাতা হতে বাধ! হয়ে ওঠেনি। পার্টির 
নেতা ভি. আই. লেনিনই যে ছিলেন অস্াথানের প্রেরণা্দাতা, এই তর্কাতীত 
তথ্যকে লেনিনের আত্মগোপন করে থাক৷ সম্পর্কে খোশগল্পের হবার! গোপন 
করার বর্তমান প্রচেষ্টা মূর্খের কাজ এবং হাশ্তকর। 
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এই হচ্ছে ঘটন! । 

আমাদের বল। হচ্ছে যে, এটা মেনে নিলেও তে! অস্বীকার কর! যায় না 
যে অক্টোবর পর্যায়ে ট্রটস্কি বেশ ভালভাবেই লড়াই করেছিলেন। হা, 
এটা সত্য, উটস্কি সত্যই অক্টোবরে ভালভাবেই লড়াই করেছিলেন, কিন্ত 
অক্টোবর পর্যায়ে ভালভাবে সংগ্রাম করেছিলেন একমাত্র উটস্কিই নয়। 
এমনকি বামপন্থী সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মতন লোকেরাও, যারা! 
বলশেভিকদের পাশাপাশি এনে দীড়িয়েছিল, ভাল করেই লড়াই করেছিল । 
এ কথা আমাকে বলতেই হুবে যে, মফল অভূ,খানের কালে, শক্র যখন 
বিচ্ছিন্ন আর অত্যর্থান যখন বর্ধমান তখন ভালভাবে লড়াই করাটা! কঠিন 
নয়। এইরকম মুহূর্তে এমনকি পিছিয়ে পড়া লোকেরাও বীরপুরুষ হয়ে যায়। 

যাই হোক, অজর্বহারার সংগ্রাম একট। অব্যাহত অগ্রগতি, একট। অবিচ্ছি্ 
স্জয়ের প্রবাহ নয়। সর্বহারার সংগ্রামেরও পরীক্ষা আছে, পরাজয় আছে। সফল 
অত্যুখানের কালে যিনি বীরত্ব দেখান তিনিই খাটি বিপ্লবী নন, খাঁটি 
বিপ্রবী তাকেই বল। যায় ধিনি, কেবলমাক্র বিপ্রব যখন জয়ের পথে অগ্রসর, 
তখন ভালভাবে লড়াই করেন, বিপ্রব যখন পিছু হটে, যখন শ্রমিকশ্রেণীর 
পরাজয় ঘটে তখনে! বীরত্ব গ্রদর্শন করেন; ধিনি বিপ্লবের যখন বিপর্যয় ঘটে, 
যখন শক্র সাফল্যলাভ করে তখন হতবুদ্ধি হন না! এবং ভয় পেয়ে পিছিয়ে যান 
না, যিনি বিপ্লব পিছু হুটার কালে আতংক-পীড়িত হন না, বা হতাশায় ভেঙে 
পড়েন না। অক্টোবর পর্যায়ে বামপন্থী সোশ্া লিষ্ট রিভলিউশলারির| মন্দ লড়াই 
করেনি এবং তারা বলশেভিকদের সমর্থন ৪ করেছিল। কিন্তীকে নাজানে যে 
মেইসব 'সাহসী' যোদ্ধারা ব্রেস্টের সময় আতংক-গীড়িত হয়ে পড়েছিল, যখন 
জার্ধান সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতি তাদের ঠেলে দিয়েছিল হতাশ। আর হিস্টিরিয়ার 
দিকে? এটা একটা অত্যন্ত শোচনীয়, কিন্তু তর্কাতীত সত্য যে ট্রটক্কি যিনি 
অক্টোবর পর্যায়ে ভালভাবে লড়াই করেছিলেন তার ব্রেস্টের সময়ে, যে সময়ে 
বিপ্রবের লামযগ়িক বিপর্যয় ঘটেছিল, সেই কঠিন মূহুর্তে যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় 
দেওয়ার এবং বামপন্থী লোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিদের পদাংক অন্থমরণ কর! 
থেকে বিরত থাকার সাহদ ছিল না। সে মৃহূর্তটি প্রশ্নাতীতভাবে দুরূহ ছিল) 
ভীতিগ্রস্ত না হবার জন্ত, উপযুক্ত সময়ে পশ্চাদপনরণ করার জন্ত, উপযুক্ত সময়ে 
যুদ্ধবিরতি মেনে নেবার জন্ত, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আঘাত হানার নাগালের 
বাইরে শ্রমিক সৈন্তবাহিনী সরিয়ে নেবার জন্য, মন্গুত কৃষক বাহিনীকে অক্ষত 
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রাখার জন্ত, এবং এইভাবে একটা সাময়িক বিরাম লাভ করার পর শত্রুকে 
নতুন শক্তিতে আঘাত হানার জন্য অলামান্ত সাছদ আর অটল স্থের্ধ প্রদর্শনের 
প্রয়োজন ছিল। হূর্ভাগাক্রমে, গেই কঠিন মুহূর্তে দেখ! গেল ্রট-স্কির মধ্যে 
এই সাহস আর বিপ্লবী দৃঢ়তার একান্ত অভাব। 

উরট-স্কির মতে অক্টোবরকালীন সর্বহারার বিপ্রবের প্রধান শিক্ষা হচ্ছে 
ভয় পেয়ে পিছিয়ে না পড়া” । সেটা তুল, কারণ ট্রট.স্কির এই দাবির মধ্যে 
বিপ্রবের শিক্ষা সংক্রান্ত সত্যের একটি কণিকা মাত্র রয়েছে । বিপ্রব ষখন 
এগিয়ে যাচ্ছে শুধু তখনই নয়, বিপ্লব যখন পিছু হটছে, শত্রু যখন অধিকতর 
হবিধালাভ করছে এবং বিপ্রবের বিপর্যয় ঘটছে তখনো “য়ে পিছিয়ে না 
যাওয়া”, এটাই হল শ্রমিক-বিপ্লবের শিক্ষার লমগ্রা সত্য । অক্টোবরের সঙ্গে 
সঙ্গে বিপ্লব শেষ হয়ে যায়নি । অক্টোবর হল সর্বহারার বিপ্লবের স্ছচন। মান্ত্। 
বিদ্রোহের জোয়ার খন উত্তাল হয়ে উঠছে তখন ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়াট। 
খারাপ, কিন্তু ক্ষমতা দখল করার পর বিপ্লব যখন কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে 
যাচ্ছে তখন ভয়ে পিছিয়ে যাওয়াটা আরও খারাপ। ক্ষমতা! দখল করার 
চেয়ে বিপ্লবের অব্যবহিত পরবতী সময়ে ক্ষমতাকে বজায় রাখাট। কম গুরুত্ব- 
পূর্ণ নয়। ব্রেস্টের সময় বিপ্লব যখন কঠিন পরীক্ষার সধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, যখন 
প্রায় ক্ষমত! “সমর্পণ করার অবস্থা আর কি, তখন যদি ট্রট-স্কি ভয়ে পিছিয়ে 
গিয়ে থাকেন, তার এটা জানা উচিত যে কামেনেভ এবং জিনোভিয়েড 
অক্টোবরে যে তুলগুলি করেছিলেন এক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অপ্রানঙ্গিক। 

অক্টোবর অতু,খান সম্পর্কে উপকথাগুলির এই ছল আসল ব্যাপার । 


২। পার্টি এবং অক্টোবরের জন্য প্রস্তুতি 

এখন অক্টোবরের জন্ত প্রস্তুতির গশ্র আলোচনা করা যাক। 
ট্রট-স্কির কথা শুনে কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে মার্চ থেকে অক্টোবর 
পর্যস্ত, এই গোটা প্রস্ততিপর্বে বলশেভিক পার্টি শুধু, কাল গুণে কাটিয়েছে, 
আর কিছুই করেনি, শুধু অজদ্বন্দে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল এবং সর্বপ্রকারে লেনিনকে 
বাধা দিচ্ছিল; যে, ট্রট-স্কি না ছলে অক্টোবর বিপ্লব যে কিভাবে শেষ হতো, 
কেউ তা জানেন না! । তৃতীয় খণ্ডের এই একই 'ভূমিকায়' ট্রটস্কি জাহির 
করেছেন যে প্পার্টিই হচ্ছে সর্বহারা-বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার", যে পপার্টি 
ছাড়া, পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, পার্টিকে এড়িয়ে গিয়ে, পার্টির একট। প্রতিকষ্প 
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নিয়ে সর্বহারার বিপ্লব বিজয়ী হতে পারে না', তার কাছ থেকে পার্টি সম্স্ধে 
এই অদ্ভুত কথাবার্তা শোন! কিছুটা কৌতুককর বটে। ধপ্রধান ছাতিয়ার'ই 
যদি অকেজে। প্রমাণিত হয়, আর যেমন দেখ! যাচ্ছে, “পার্টিকে এড়িয়ে 
গিয়ে' সাফল্য যখন অলভ্ভব, তখন আন্্াহ, নিজেও বুঝতে পারবেন ন৷ 
কেমন করে আমাদের বিপ্লব কৃতকার্য হতে পেবরেছিল। কিন্কু এই প্রথমবারই 
ট্রটস্কি আমাদের আজগুবী বক্তব্য দিয়ে আপ্যায়িত করছেন না । এট] অবশ্থই 
ভেবে নিতে হবে যে এই মজার কথাটি ট্রট-স্কির অভ্যস্ত আজগ্তবী বক্তব্যগুলির 
মধ্যে একটি । 

অক্টোবরের জন্ত গ্রস্ততির ইতিহাসকে পধায় অনুসারে সংক্ষেপে পর্যালোচনা! 
করা ধাক। 

(১) পার্টির নতুন অবস্থান নির্ণয়ের পর্যায় ( নার্ট"এপ্রিল )। 
এই স্তরের প্রধান ঘটনাবলী হল : 

(ক) জারতঙ্ত্রের উচ্ছেদ; 

খে) অস্থায়ী সরকার গঠন ( বুর্জোয়াশ্রেণীর এবনায়কত্ব); 

(গ) শ্রমিক এবং সৈনিক সোভিয়েতের প্রতিনিধিবর্গ (শ্রমিক এবং 
কৃষকদের একনায়কত্ব )) 

(ঘ) দ্বেত ক্ষমতা; 

ডে) এপ্রিলের বিক্ষোভ; 

চে) প্রথম ক্ষমতার সংকট । 

এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হল এই ঘটনা যে, তখন বুর্জোয়া 
এবনায়কত্ব আর শ্রমিক এবং কৃষকদের একনায়কত্ব, এই দুই-ই একসঙ্গে, 
পাশাপাশি এবং একই সময়ে বিদ্যমান ছিল; শেষোক্ত প্রথমোক্তের উপর 
আস্থাশীল, বিশ্বাদ করে যে এরা শান্তির জগ্য লড়ছে, হেচ্ছায় ক্ষমতা বুর্জোয়াদের 
হাতে সমর্পণ করে আর এইভাবে বুর্জোয়াদের লেজুড় হয়ে যায়। এই ছুই 
একনায়কত্বের মধ্যে এখনো পর্যন্ত কোন গুরুতর বিরোধ দেখ! দেয়নি । পক্ষান্তরে 
রয়েছে 'যোগাযোগ কমিটি'?0। 

রাশিয়ার ইতিহানে এটা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সদ্ধিক্ষণ আর পার্টির 
ইতিহাসে একটা নজিরহীন সগ্ধিক্ষণ। সরকারকে সরাসরি উৎখাত করার 
পুরানো, প্রা ক-বিপ্লব কর্মপন্থা পরিষ্কার ও স্থনিদিষ্ট ছিল, কিন্তু লড়াইয়ের নতুন 
অবস্থায় এটা আর উপযুক্ত ছিল না। সরকারকে উৎখাত করতে সরাপরি, 
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এগিয়ে যাওয়া এখন আর সম্ভব ছিল না, কারণ পরকার তখন প্রতিরক্ষাবাঘীদের 
প্রভাবাধীন সোভিয়েতগুলির হাঙ্গে যুক্ত ছিল, এবং পার্টিকে সরকার ও 
সোভিয়েত উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়াই চালাতে হতো, যে লড়াই ছিল এর 
ক্ষমতার অতিরিক্ত । অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করার নীতি অনুসরণ করাও 
সম্ভব ছিল না কারণ সেটা ছিল সাত্রাজ্যবাদের সরকার । লড়াইয়ের নতুন অবস্থার 
মধ্যে পার্টিকে গ্রহণ করতে হয়েছিল নতুন অবস্থান । পার্টিকে (সংখ্যাধিক অংশ) 
হাতড়ে হাতড়ে এই নতুন অবস্থানের দিকে এগুতে হয়েছিল। শাস্তির গষ্নে 
সোভিয়েতগুলির মারফত অস্থায়ী সরকারের ওপর চাপ দেওয়ার নীতি পার্টি 
গ্রহণ করেছিল, এবং শ্রমিক ও কৃষক একনায়কত্বের পুরানে। ক্লোগান থেকে 
সোভিয়েতসমূহের হাতে ক্ষমতা প্রদানের নতুন গ্লোগানের দিকে তৎক্ষণাৎ 
অগ্রসর হওয়ার সাহম করেনি। এই মধ্যপন্থী নীতির উদ্দেশ ছিল শাস্তির 
বাস্তব প্রশ্নের ভিত্তিতে অস্থায়ী লরকারের আসল সাম্রাজ্যবাদী প্ররুতিটা 
সোভিয়েতগুলিকে দেখতে সক্ষম করা, আর এইভাবে অস্থায়ী সরকারের কাছ 
থেকে সোভিয়েতগুলিকে ছিনিয়ে আনা । কিন্ত এ ছিল একট! প্রচণ্ড রকমের 
ভ্রান্ত অবস্থান, কারণ এর ফলে সৃষ্টি হয়েছিল নিরগ্ুশ শাস্তিবাদী মোহ, 
জুগিয়েছিল প্রতিরক্ষাবাদের খোরাক এবং ব্যাহত করেছিল জনদাধারণের 
বৈপ্লবিক শিক্ষা । নে সময় অন্থান্ পার্টি কমরেডদের সঙ্গে এই ভ্রান্ত অবস্থানের 
আমি ছিলাম অংশীদার, এবং এই অবস্থান পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলাম মাত্র 
এপ্রিলের মাঝামাঝি, যখন আমি নিজেকে সংযুক্ত করেছিলাম লেনিনের 
তত্বের ্গে। প্রয়োজন হয়েছিল একটি নতুন অবস্থানের। পার্টিকে এই নতুন 
অবস্থান দান করেছিলেন লেনিন তার স্থবিখ্যাত এপ্রিল থিনিসে৭১। এই 
গব থিসিস নিয়ে আমি আলোচন! করব না, কারণ সেগুলি প্রত্যেকেরই জানা 
আছে। সেই সময়ে কি পার্টির সঙ্গে লেনিনের কোন মতবিরোধ ছিল? 
হা, ছিল। এই মতবিরোধগুলি কত দিন স্থায়ী ছিল? দুই সপ্তাহের বেশি 
নয়। পেজোগ্রাদ প্রতিষ্ঠানের নগর সম্মেলন+২ ( এপ্রিলের দ্বিতীয় পক্ষে )-- 
যেখানে লেনিনের থিনিনগুলি গৃহীত হয়েছিল--আমাদের পার্টির ক্রমবিকাশের 
পথে একট। বাক নেবার সংকেত দিয়েছিল। সারা-রুশ এপ্রিল লন্মেলন+৩ 
(এপ্রিলের শেষে ) পার্টির নয় দশমাংশকে পার্টির এই এঁকাবন্ধ অবস্থানের 
চারিদিকে জমায়েত করে পেত্রোগ্রা্দ নম্মেগনের কাজকে লারা-রাশিয়ার 
ভিত্তিতে সম্পূর্ণ করেছিল মাত্র। 


এখন, লাত বছর পরে, বলশেভিকদের মধ্যে অতীত মতবিরোধ নিয়ে 
উটুষ্কি বিদ্বেষ সহকারে আহলাদ করছেন এবং লেগুলিকে চিত্রিত করছেন 
যেন বলশেভিকবাদের মধ্যে প্রায় ছুটি দল. ছিল ভাদ্দের লড়াই ছিসেবে। 
কিন্ত, প্রথমতঃ, উ্রট্‌স্কি বিষয়টিকে নিলজ্জভাবে অতিরপ্রিত এবং অযথা 
স্বীত করছেন, কেনন! এতটুকু ধাকা না খেয়ে বলশেভিক পার্টি এইসব 
মতবিরোধের ভেতর দিয়ে পার হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ কমিবৃন্দের 
বিভিন্ন ধরনের মতামত যদি মেনে না নিত তাহলে বিপ্রবী পার্ট না হয়ে 
আমাদের পার্টি একটি জাতিবিশেষে পরিণত হুতো। অধিকন্তু, এটা 
স্থপরিজ্ঞাত যে, এমনকি এর আগেও আমাদের মধ্যে মতের অনৈক) ছিল, 
যেমন তৃতীয় ডূমার আমলে, কিন্তু সেমব আমাদের পার্টির এক্যকে নাড়া 
দেয়নি। তৃতীয়ত, এটা জিজ্ঞাস কর] অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে তখন উটস্থির 
নিজের অবস্থ! কী ছিল, যে ট্রট্‌স্কি এখন বলশেভিকদের অতীত মতবিরোধ 
নিয়ে এত আগ্রহের সঙ্গে আহলাদ করছেন। ট্রট-স্কির রচনাবলীর তথাকখিত 
দম্পাদক, লেনত্ল্নার, আমাদের নিশ্চিত করতে চাইছেন যে, ট্রট্‌স্কির 
আমেরিকা থেকে লেখা চিঠিগুলিই (মার্চ) "পুরোপুরি পূর্বাভাষ দিয়েছিল" 
লেনিনের দুরের পত্রাবলীর"* (মার্চ) যা কিনা লেনিনের এপ্রিল 
থিসিদের ভিত্তির কাজ করেছিল। এ কথাই তিনি বলছেন £ পুরোপুরি 
পূর্বাভাষ দিয়েছিল ।, স্কি এই উপমায় আপত্তি করছেন না; আপাতদৃষ্টিতে 
তিনি ধন্তবাদের লঙ্গে এটা গ্রহণ করছেন । কিন্ত, প্রথমতঃ, ট্রট্ন্বির চিঠিগুলির 
সজে লেনিনের চিঠিগুলির কি দারমর্ষের ব্যাপারে, কি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে 
'সামান্ততম সাদৃশ্তও নেই", কারণ ট্রটুস্ির চিঠিগুলি তার বলশেভিক-বিরোধা 
'পরিকল্পনা-_“জার নয়, শুধু একটা শ্রমিকশ্রেণীর সরকার" এই শ্লোগানকে পুরোপুতরি 
ও একান্তভাবে প্রতিফলিত করে, যে গ্লোগানের অন্তসিহিত পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে 
কৃষকসমাজকে বাদ দিয়ে বিশ্লব। এসম্বদ্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্ত এই ছুই 
্রস্ত পঞ্জাবলীর ওপর চোখ বুলিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট । দ্বিতীয়তঃ, লেনৎস্নার 
যা বলেছেন তা যদি ঠিক হয়, তাহলে বিদেশ থেকে আসবার একেবারে 
পরের দিনই যে লেনিন নিজেকে উ্টক্কি থেকে বিধুক্ত করাটা প্রয়োজনবোধ 
করেছিলেন, এ ঘটনাটা আমর! ব্যাখ্যা করি কেমন করে? কেনা জানে 
লেনিনের পৌনঃপুনিক বিবৃতির কথা, যে রট-স্কির কোন জার নয়, শুধু 
একটা শ্রমিকঞ্জেণীর সরকার' ক্লোগান ছিল “তখনো পর্যন্ত অনিঃশে ষিত 
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কষক-ঘান্দোলনকে ডিডিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, যে এই গ্োগানের অর্থ 'শ্রমিক- 
শ্রেণীর লরকারের ক্ষমতা দখল নিয়ে খেলা করা? ?% 

লেনিনের বলশেভিক থিনিসগুলি আর ট্রট্স্কির “ক্ষমতা দখল নিয়ে খেল! 
করা'র বলশেভিক-বিরোধী পরিকল্পনা, এই ছুয়ের মধ্যে কী মিল থাকতে 
পারে? আর এই উন্মাদনা, যা কতকগুলি লোক এ্রকাশ করছে ম' বলার লঙ্গে 
একট! কুঁড়ের তুলনা করে--তার কারণ কি? কি উদ্দেস্তে লেনংস্নার প্রয়োজন 
বোধ করেছিজেন আমাদের বিপ্লব সম্পর্কে একরাশ পুরানো উপকথার লঙ্গে 
আর একটি বিপজ্জনক উপকথা নংযোজন করতে যে ই্রটম্কির আমেরিকার 
চিঠিগুলি লেনিনের দুরের পত্রীবলীর 'পূর্বাভাষ বহন করছে” 1%* 

অবাক হুবার কিছু নেই যে, কথায় বলে, শক্রর চেয়ে বশংবদ মূর্থ বেশি 
বিপজ্জনক। 

(২) বৈষ্লাবিক গণ-সমাবেশের পর্যায় (মে-আগঙ্ট )। এই পর্যায়ের 
প্রধান প্রধান ঘটনা হল £ 

(ক) পেত্রোগ্রাদদে এপ্রিলের বিক্ষোভ-মিছিল এবং 'দমাজতন্ত্রীদের, 
সহযোগে কোয়ালিশন সরকার গঠন ; 

(খ) রাশিয়ার প্রধান প্রধান কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক শান্তির শ্লোগান নিয়ে 
মে-দিবসে বিক্ষোভ-মিছিল; 

(গ) পুঁজিবাদী মন্ত্রীদের পতন হোক1' এই প্রধান গ্লেগান তুলে 
পেক্রোগ্রাদে জুন মালে বিক্ষোভ-মিছিল; 

(ঘ) রণাজণে জুন মাসের আক্রমণ এবং রুশ বাহিনীর বিপর্ধয়সমূহ । 


* লেনিনের ঝুচনাবলী, ২*শ খও, পৃঃ ১*৪ দেখুন। আরও দেখুন গেত্রোস্রাদ নগর সম্মেলন 
এবং রু. মো. ডি. লে (ব) পার্টির এপ্রিল, ১৯১৭-এর মধ্য এবং শেষ. নিখিল-রুশ সম্মেলনে প্স্রে 
কর। রিপোর্টগুলি। 

** এইসব উপকথাগুলির সঙ্গে অবস্থাই যোগ করতে হবে আর একটি বহুল প্রচারিত 
কাহিনী যে গৃহধুদ্ধের রপাঙ্গনগুলিতে বিজয়সমূহের ট্রট-স্ষি ছিলেন “একমাত্র' অথবা “প্রধান 
সংগঠক'। কমরেডস্‌, সত্যের খাতিরে আমি অবস্ঠই ঘোষণা! করব যে, এই বর্ণনা সত্যোর সঙ্গে 
সম্পূর্ণ বঙ্গতিহীন। আমি আদ অন্থীকার করি না যে, ট্রটংক্ফি গৃহযুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। 
পালন করেছিলেন। বিস্ত আমি নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণ! করব যে, আমাদের বিজয়সমূহের 
সংগঠনকারী হওয়ার উচ্চ সম্মানের অধিকারী কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, অধিকারী হচ্ছে আমাদের 

দেশে অগ্রগামী শ্রমিকদের সমষ্টিগত সংস্থা রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি। এক্ষেত্রে গোটাকয়েক 
| উদাহরণ উদ্ধত করা বোধহয় অবান্তর হবে লা।। আপনার! জানেন যে, কলচাক ও ডেনিকিনকে 
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(ও) গেত্রোগ্রাদে জুলাই মালে লশত্্র বিক্ষোভ-মিছিল; ক্যাডেট মন্ত্রীদের 
সরকার থেকে পদত্যাগ ; 

(5) রণাঙ্গন থেকে প্রতিবিপ্রবী গৈন্তদ্দের ডেকে পাঠানে। হয়; প্রাতদার 
সম্পাদকীয় অফিসগুলি ধ্বংস করা হয়) প্রতিবিপ্নব মোভিয়েতসমূহের বিরুদ্ধে 

গ্রাম শুরু করে এবং কেরেন্স্কির নেতৃত্বে একটা! কোয়ালিশন লরকার গঠিত 

ছয়। 

ছে) আমাদের পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস, যা সশস্ত্র অত্যাথানের প্রস্তুতির জন্ত 
স্গোগান দেয় ; 

(জে) রাষ্ট্রের গ্রতিবিপ্রবী লন্মেলন এবং মন্কোতে সাধারণ ধর্মঘট; 

(ঝ) কণিলভের অসফল পেত্রোগ্রাদ অভিযান, সোভিয়েতসমূহের পুর- 
রুজ্জীবন ; ক্যাডেটর! পদত্যাগ করে এবং একট! 'পরিচালকম্গুলী' গঠিত হুয়। 

এই আমলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে লংকট ঘনীভূত হওয়া এবং দোভিয়েত- 
দমৃহ ও অস্থায়ী দরকারের মধ্যে, ডালর জন্তই হোক আর মন্দর জন্তই হোক, 
ষে অস্থির ভারদামা পূর্ববতা সময় বজায় ছিল, তাকে বানচাল করা। ট্ত 
ক্ষমতা উভয়পক্ষেরই অসহা হয়ে উঠেছে। 'শংযোগ কমিটির ভঙ্গুর লৌধ 


দোভিয়েত সাধারপতস্ত্রের প্রধান শত্রু বলে গণ্য কর! হতে । আপনারা জানেন যে, ধ শক্রর! 

পরাজিত হবার পরেই শুধু আমাদের দেশ হাফ ছেড়ে নিশ্বান নিতে পেরেছিল। তাল কথ'' 
ইতিহাস দেখাচ্ছে ষে ট্রট-ক্ষির পরিকল্পন। জক্তবেও এ উভয় শত্রু, অর্থাৎ কলচাক ও ডেনিকিন, 
আমাদের সৈন্ ছার! পুদন্ত হয়েছিল | 

আপনারাই বিচার করনু। 

(১ কলচাক । এট! হল ১৯১৯-এর গ্রীষ্মকালে । কলচাকের বিরুদ্ধে আমাদের দৈন্তর! 
এগিয়ে যাচ্ছে এবং উফার কাছে লড়ছে । কেন্দ্রীয় কমিটির একটা সভ। হয়। ট্রটংস্ষি প্রস্তাৰ 
করেন যে, উরাল অঞ্চল কলচাকের হাতে ছেড়ে দিয়ে বেলায় নদীর ( উফার কাছে) পাড় 
বরাবর অগ্রগতি.থামিয়ে দেওয়া হোক এবং দৈম্যদের এ অংশটাকে পূর্ব রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে 
নিয়ে দক্ষিণ রণাজণে পাঠিয়ে দেওয়া হোক । একট উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি 
টট্ন্ষির সঙ্গে দ্বিমত হন, যেহেতু তাদের অভিমত অনুযায়ী কারখান। আর রেলপণের বিস্তৃত জাল 
সমস্থিত উরাল অঞ্চল কিছুতেই কলচাকের হাতে ছেড়ে দেওয়। যায় না, কারণ সেথানে সে সহজেই 
চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে, একটি শক্তিশালী দৈন্যদল গড়ে তুলতে পায়ে এবং ভলুগায় পুনরায় 
হান। দিতে পারে; প্রথমেই কলচাককে হঠির়ে দিতে হবে উরাল পর্বতমালার ওপারে একে- 
বারে সাইবেরিয়ার শুক নিম্পাদপ তৃপাবৃত প্রাত্তরে, আর একমান্র সেট! কর! হয়ে গেলেই দক্ষিণ- 
দিকে সৈন্ত স্থানান্তরিত করা উচিত হতে পারে। কেন্ত্রীয় কমিটি ট্রট্স্কির পরিকল্পনা নাকচ 
করেন। উকি ভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। কেন্ত্রী় কমিটি এটি গ্রহণ করতে অসম্মত হন। 
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টলমল করছে। ক্ষমতার দংকট' আর “মন্ত্রী রদবদল' এই দুটিই হল আজকের 
দিনের লবচাইতে রেওয়াজী বীধা-বুলি। রণাঙ্গনে সংকট, পশ্চাতে ভাঙন, 
তাদের কার্ধ সাধন করে যাচ্ছে, যার ফলে দুরতম পার্খদেশ শক্তিশালী হচ্ছে 
আর প্রতিরক্ষাবাদী আপোষকামীর! ছুদিক থেকে নিম্পেষিত হচ্ছে । বিশ্লীব 
প্রস্তুত হচ্ছে, যে কারণে প্রতিবিপ্লবও প্রস্তুত হচ্ছে। আর গ্রতিবিপ্লবও 
বিপ্লবকে লন্মুখ দিকে খু চিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে ও বৈপ্রবিক জোয়ারে নব তরঙছগ 
উদ্বেলিত করে তুঁলছে। নতুন শ্রেণীর কাছে ক্ষমত৷ হস্থাস্তরের প্রশ্নটাই সেই 
মুহুর্তে জরুরী প্রশ্ন হয়ে দাড়াল । 

তখন কি আমাদের পার্টির ভেতর মতভেদ ছিল? হা, ছিল। ট্রট্ক্কি, 
যিনি আমাদের পার্টির ভেতর একটা “দক্ষিণ আর একটা 'বাম' পক্ষ আবিষ্কারের 
চেষ্টা করছেন, তার সেই জোরালো! উদ্কি সত্বেও কিন্তু মে মতভেদগুলি ছিল 
নিছক ব্যবহারিক প্রকৃতির । অর্থাৎ সেগুলি ছিল এমন মতবিরোধ যা কিনা, 
যেখানেই বলিষ্ঠ পার্টিজীবন আর বাস্তবিক পার্টি কর্মতৎ্পরত1 আছে, সেখানেই 
থাকতে বাধ্য । ট্রট্স্কির এ কথা! জোর দিয়ে বল! ভূল যে, পেজ্োগ্রাদে এপ্রিলের 
বিক্ষোভ দমাবেশের ফলেই কেন্দ্রীয় কমিটিতে মতবিরোধের স্থষ্টি হয়। এই 
গ্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে এঁক্যবদ্ধ এবং বলশেঠিকরা যখন 
লোভিয়েতগুলিতে ও সেনাবাহিনীতে সংখ্যালঘু ছিল তখন একদল কমরেডের 


প্রধান সেনাপত্তি ভাংদেতিস, যে উুট্ক্ির পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিল, পদত্যাগ করে। তার 
স্থান গ্রহণ করেন নতুন প্রধান সেনাপতি কামেনেভ । সেই মুহুর্ত থেকে পূর্ব রণাঙ্গণের ব্যাপারে 
কোন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কর! থেকে ট্ুট্‌ন্কি বিরত থাকেন । রর 

(২) ডেনিকিন। এট। হল ১৯১৯-এর শরৎকালে। ডেনিকিনের বিরুদ্ধে আক্রমণাজ্ক 
লড়াই সফলতার সঙ্গে এগুচ্ছে না। মামনতোভের চারিদিকের “ইম্পাত বেষ্টনী” (মামনক্কোতের 
আক্রমণ ( শ্পষ্টতঃই ভেঙে পড়েছে । ডেনিকিন কুরক্ক দখল করেছে । ডেনিকিন ওরেলের দিকে 
অগ্রসর হচ্ছে । কেল্লার কমিটির বৈঠকে হাজির থাকার জন্য দক্ষিণ রণাঙ্গন "থেকে ট্রটস্িকে 
তলব রর হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি অবস্থ। আশংকাজনক বলে মনে করেন এবং দক্ষিণ রণালণে 
নতুন সমর নায়কদের পাঠাতে ও ট্রট্‌স্কিকে ফিরিয়ে আনতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । নতুন 
সমর নায়কগণ দক্ষিণ রণাঙ্গণের ব্যাপারে টুট্স্কষি কর্তৃক 'কোনরূপ হস্তক্ষেপ ন1! করার' দাৰি 
করেন। টট্স্থি দক্ষিণ রণাঙ্গণের ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কর। থেকে বিরত থাকেন। 
একেবারে ডন নদীতীরস্থ রোস্তভ এবং ওদেস! অধিকার কর পর্যন্ত, দক্ষিণ রণাঙ্গণে আমাদের 
সৈন্যদের অভিযান টু.টক্কে ছাড়াই এগিয়ে যেতে খাকে। | 

যে কেউ এই বাস্তব ঘটনাগুলিকে ধগুন করার চেষ্ট! করতে পারেন। 
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অস্থায়ী সরকারকে গ্রেপ্তার করার প্রচেষ্টাকে নিন্দা করেছিলেন। ট্রট্‌ক্কি যদি 
স্রখানভের অন্ুবতা' না হয়ে প্রামাণ্য দলিলপত্র অন্যায়ী অক্টোবরের “ইতিহাস" 
জিখতেন তাহলে তাঁর উক্তির অলত্যতা সম্পর্কে নিজেই স্থিরপ্রত্যয় হতে 
পারতেন। 

ট্‌দ্ধির উক্তি সম্পূণ ভূল যে “লেনিনের উদ্যোগে" ১০ই জুন একটি জন- 
সমাবেশের বন্দোবস্ত করার চেষ্টাটাকে কেন্দ্রীয় কমিটির “দক্ষিণপন্থী” সভ্যরা 
হুঠকারিতা” বলে বণনা করেছেন। ্রটস্কি যদি স্থুখানভকে অন্রদরণ করে না 
লিখতেন তাহলে তিনি স্থনিশ্চিতভাবেকঃজানতে পারতেন যে,.১০ই জুনের জন- 
সমাবেশ লেনিনের পূর্ণ সম্মতি নিয়েই স্থগিত রাখা হয়, এবং পেত্রোগ্রাদ কমিটির 
বখ্যাত নভায় তিনি যে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি এটা স্থগিত ব্াখার 
প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন (পেক্রোগ্রাদ কমিটির কার্যবিবরণী৭ ৫ 
দেখুন)। 

জুলাইয়ের সশস্ত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কে কেন্জ্রীয় কমিটিতে «শোচনীয় 
মতবিরোধ সম্বন্ধে ট্রটস্কি যা বলছেন তা সম্পূর্ণ ভূল। কেন্দ্রীয় কমিটির 
ভেতরকার নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীটির কিছু সভ্য "জুলাইয়ের ঘটনাকে একটা ক্ষতি- 
কারক হঠকারি কাজ বলে মনে না! করে পারেনি জোর দিয়ে ট্রটংস্কি যখন এই 
কথা বলছেন তখন তিনি কেবল বানানো কথা বলছেন। ট্রট-স্ষি, তখন যিনি 
আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ছিলেন না, যিনি ছিলেন শুধু আমাদের 
সোভিয়েত পার্লামেন্টের সভ্য, হয়তো! সেই কারণেই জানতেন ন। যে, জুলাইয়ের 
বিক্ষোভ সমাবেশট] কেন্দ্রীয় কমিটি শত্রুকে বাজিয়ে দেখার একটা কৌশল বলে 
মনে করেছিলেন, যে কেন্দ্রীয় কমিটি (এবং লেনিন) যখন প্রধান প্রধান শহর- 
গুলিতে তখনো পর্যন্ত সোভিয়েতগুলি প্রতিরক্ষাবাদীদের সমর্থন করত, সেই সময় 
বিক্ষোভ দমাবেশটাকে একটা অভ্যতানে রূপান্তরিত করতে চাননি, রূপান্তরের 
কথা চিন্তাও পর্যন্ত করেননি । এটা খুবই সম্ভব যে, কিছু বলশেভিক জুলাইয়ের 
পরাভব নিয়ে নাকী কান্না কেঁদেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি জানি যে বল- 
শেভিকদের মধ্যে কেউ কেউ, যারা সে সময় গ্রেপ্তার হয়েছিল, এমনকি 
আমাদের পার্টি পরিত্যাগ করতেও প্রস্তত ছিল। কিন্তু এর থেকে কেন্দ্ৰীয় 
কমিটির নভ্য বলে কথিত কিছুসংখ্যক তথা কথিত “দক্ষিণপস্থীদের” বিরুদ্ধে কোন 
সিদ্ধান্ত টানা ইতিহাসের একট। লঙ্জাকর বিকৃতিই হবে। 

কণ্সিলভের ঘটনার সময়ে পার্টি নেতাদের একট অংশ প্রতিরক্ষাবাদীদের 
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স্তালিন (৬৮)--"২১ 


নিয়ে একটা জোট দ।ধার দিকে, অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করার দিকে ঝুকে, 
পড়েছিলেন বলে টরটুস্কি যেটা প্রচার করছেন ত। তৃল। তিনি অবশ্ত সেই একই 
তথাকথিত “দক্ষিণপস্থীর্দের' কথাই উল্লেখ করছেন যার! তাঁর রাতের ঘুম 
কেড়ে নিচ্ছে । ট্রট্‌ক্কি ভ্রান্ত, কারণ এমন দলিলপত্র রয়েছে যা তার বিবৃতিকে 
মিথ্যা প্রমাণিত করবে, যেমন পার্টির কেন্্রীক্-মুখপত্র । উরটুস্কি কেরেন্স্কিকে 
সমর্থন করার বিরুদ্ধে সাবধান করে দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেনিনের লেবা 
চিঠির উল্লেখ করছেন; কিন্তু লেনিনের চিঠিগুলি, সেগুলির তাৎপর্য ও উদ্দেপ্ত 
টরটুস্কি বুঝতে পারছেন না। তাঁর চিঠিগুলিতে লেনিন মাঝে মাঝে ইচ্ছা- 
কৃতভাবে এগিয়ে যেতেন, সামনে তুলে ধরতেন যেসব ভুল জভ্ভব্তঃ হতে পারে, 
এবং পার্টিকে হু সিয়ার করার জন্ত, আর এইপব বিচ্যুতির হাত থেকে পার্টিকে 
নিরাপদ করার জন্য, আগে থেকেই ঠিনি সেগুলির সমালোচনা করতেন। 
কখনো-বা একট! তুচ্ছ বিষয়কে পর্যস্ত খুব বড় করে দেখিয়েছেন, আর সেই 
একই শিক্ষাদানের উদ্দেশে কখনো “তিলকে তাল করেছেন' ৷ পার্টির নেতা, 
বিশেষ করে তিনি যখন আত্মগোপন করে থাকেন, এ ছাড়া অন্ত কিছু করতে 
পারেন না, কেননা তার সহষ্বোদ্ধার চেয়ে তাকে আরও দৃরদর্শা হতে হবে, 
প্রত্যেকটি লস্তভাব্য ভূল সম্পর্কে, এমনকি “অকিঞ্চিৎকর' বিষয়েও বিপদের 
সংকেত জানাতে হয়। কিন্ক লেনিনের এইরকম সব চিঠি থেকে (আর 
এইরকম চিঠি বেশ কিছু তিনি লিখেছেন ) “শোচনীয়” মতভেদের অস্তিত্ব 
অনুমান করা এবং তাই নিয়ে চারিদিকে ঢাক পিটিয়ে বেড়ানোর অর্থ লেনিনের 
চিঠি না বোঝা, লেনিনকে না জানা । টউ্রটস্কি কেন যে সময় সময় প্রণঙ্গ 
থেকে অনেক দূরে মরে যান, তার ব্যাখ্য। সম্ভবতঃ এই । সংক্ষেপে : কনিলভ 
বিজ্রোছের সময় কেন্দ্রীয় কমিটিতে মতবিরোধ ছিল না, একেবারেই কোন, 
মতবিরোধ ছিল না। 

জুলাই পরাজয়ের পর, সোভিয়েতগুলির ভবিষ্যতের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটি 
এব্ধ লেনিনের মধ্যে বাস্তবিকই মতবিরোধের উদ্ভব হয়েছিল! এট! জান! 
আছে যে, সোভিয়েতগুলির বাইরে অত্যু্থানের জন্য প্রস্তুতির নির্দিষ্ট কাজে 
পার্টির মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার অভিপ্রায় নিয়ে লেনিন সোভিয়েতগুলির 
প্রতি অযথা আসক্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যেহেতু তার বিবেচনায় 
গ্রতিরক্ষাবাদীদের দ্বার! দূষিত হয়ে ওগুলি অকেজে। হয়ে গিয়েছিল। কেন্ত্রীয় 
কমিটি এবং ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেম অধিকতর সতর্ক পন্থা গ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত 
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করেন যে, সোভিয়েতগুলির পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্তাব্যতাকে খারিজ করে 
দেবাব কোন হেতু নেই। কমিলভ বিজ্রোহছ দেখিয়ে দেয় যে, এই সিদ্ধান্তই 
ছিল সঠিক। অবশ্'পার্টির পক্ষে এই মতবিরোধের কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম 
ছিল না। পরবতাঁকালে লেনিন ত্বীকার করেছিলেন যে যষ্ঠ কংগ্রেস যে পথ 
নিয়েছিল সেটাই ছিল নঠিক। এটা কোতৃহলোদ্দীপক যে, এই মতদ্বৈতকে 
উউরস্ক আকড়ে ধরেননি ও লেটাকে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে “ৈত্যাকার করে 
তোলেননি। 

একট! এক্যবদ্ধ, দুর্তেছ্য পার্টি, টৈপ্রবিক গণসমাবেশের কেন্দ্র_-এই হল 
'্থামাদের পার্টি গ্রদশিত সেই পর্যায়ের চিত্র । 

(৩) আক্রমণ সংগঠিত করার পর্যায় ( সেস্টেম্বর-অক্টোবর )। 
এই পর্যায়ের প্রধান ঘটনাবলী হল : 

(ক) গণতান্ত্রিক সম্মেলন আহ্বান এবং ক্যাডেটদের নিয়ে জোট গঠনের 
পরিকল্পনার ধ্বংসগ্রপ্তি; 

(খ) মস্কো এবং পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতপমূহ বলশেভিকদের পক্ষে চলে 
ধায়; 

(গ) উত্তরাঞ্চলের সোতিয়েতগুলির কংগ্রেস৭৬ ; সৈন্তাপসারণের বিরুদ্ধে 
পেত্রো শাদ সোভিয়েত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে? 

(ঘ) অত্যখখান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কনিটির সিদ্ধান্ত পেজোগ্রাদ সোভিয়েতের 
বিপ্রবী সামরিক কমিটি গঠন; 

($) পেজ্রোগ্রাদ রক্ষীব/ছিনী পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতকে সশস্ত্র পাহায্যদান 
করতে সিদ্ধান্ত নেয়; বিপ্রবী সামরিক কমিটির কমিশারদের নিয়ে একটি 
ক্রীলৈর ন্যায় সন্গিবদ্ধ সংস্থা গঠিত হয়) 

(চ) সশস্ত্র বলশেভিক পৈন্তদল সক্রিয় হয়ঃ মস্থাক্লী সরকারী সভ্যদের 
গ্রেঙ্জার করা হয়; 

(ছ) পেক্রোগ্রাদ সোভিয়েতের বিপ্লবী সামরিক কমিটি ক্ষমতালাভ করে; 
সোভিয়েতসমুহের দ্বিতীয় কংগ্রেস গণ-কমিশার পরিষদ গঠন করে। 

এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ হল মংকটের দ্রুত বৃদ্ধি, শাসক গোঠীগুলির 
মধ্যে চরম আতংক বিদ্যমান, সোশ্তালি& রিভলিউশনারি ও মেনশেভি কদের 
বিচ্ছিন্নতা, এবং যার! দোছুল্যমান তাদের ব্যাপকভাবে বলশেভিকদের পক্ষে 
যোগদান । এই পর্যায়ের বিপ্লবের একটি রণকৌশলের একটি ম্বকীফ় টৈশি্ট্ 
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লক্ষণীয়, যথা আত্মরক্ষার অছিলায় বিপ্রব প্রতি পদক্ষেপে, অথবা! প্রায় প্রতি 
পদক্ষেপে, আক্রমণের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। নিঃসন্দেহে, পেত্রোগ্রাদ থেকে 
সৈন্তদল প্রত্যাহার মঞ্জুর করতে অন্বীকৃতি, বিপ্রব কর্তৃক আক্রমণের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; তথাঁপি এই আক্রমণ চালানে! হয়েছিল বহছিঃশক্রর সম্ভাব্য 
আক্রমণ থেকে পেত্রোগ্রাদকে রক্ষা করার শ্লোগানের আড়ালে । নিঃসন্দেহে, 
বিপ্লবী সামরিক কমিটি গঠন অস্থায়ী সরকারের ওপর আক্রমণের একটি: 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তথাপি এটা কার্ধে পরিণত করা হয়েছিল 
সামরিক এলাকার সদর দণ্ধরের কাজকর্মের ওপর সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ স্থব্যবস্থিত 
করার ফ্লোগানের আড়লে। নিঃসন্দেহে, রক্ষীদলের খোলাখুলি বিপ্রবী দামরিক 
কমিটিতে যোগদান এবং সোভিয়েত কমিশারদের জালের ন্যায় সংগঠন স্থাপন 
অভ্যুত্থানের স্থত্রপাতকে চিহিত করে) তৎসত্বেও, প্রতিবিপ্রবের সম্ভাব্য 
আক্রমণ থেকে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতকে রক্ষা করার শ্লোগানের আড়ালে 
বিপ্লব এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল । “যারা ঘিধাগ্রত্ত, দোছুল্যমান, তাদের, 
আরও সহজে বিপ্লবের ক্ষেত্রে টেনে আনার জন্ত বিপ্লব যেন তার আক্রমণাত্মক 
কারকলাপকে আত্মরক্ষার আবরণে ঢেকে রেখেছিল। সেই সময়কার বক্তৃতা, 
প্রবন্ধ ও প্লোগানগুলির ব্যাহত: আত্মরক্ষামূলক চরিত্র€ক এটা নিঃসন্দেহে 
বোধগম্য করে তোলে, তা সত্বেও, সেগুলির অস্তনিহছিত বিষয়বস্তু ছিল গভীর- 
ভাবে আক্রমণাত্মক গ্রকৃতির। 

সেই সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কি মতবিরোধ ছিল? হা, ছিল, অধিকন্তু 
বেশ গুরুত্বপূর্ণ মতবিরোধই ছিল। আমি ইতিপূর্বে অভ্যরথান সংক্রান্ত মতভেদ- 
গুলি সম্পর্কে বলেছি। কেন্দ্রীয় কমিটির ১*ই ও ১৬ই অক্টোবরের টৈঠকের 
কার্যবিবরণীতে সেগুলি প্রতিফলিত হয়েছে। স্থতরাৎ যা আমি ইতিপূর্বেই 
বলেছি তার আর পুনরাবৃতি করব না। এখন তিনটি গুশ্র নিয়ে আলোচন। 
করতেই হবে £ প্রাক-পালপামেণ্টে যোগদান, অত্্যর্খানে সোভিয়েতগুলির 
ভূমিকা, এবং অভ্াখানের ঘটনাকাল। এটা আরও বেশি করে প্রয়োজন, 
যেহেতু উটস্কি নিজেকে একটা বিশেষ স্থানে ঠেলে নিয়ে যাবার উৎসাছে 
“অনবধান্তাবশতঃ, শেষের ছুটি প্রশ্ন সম্পর্কে লেনিন যে অবস্থান গ্রহণ 
করেছিলেন তাকে বিকৃতরূপে চিত্রিত করেছেন। 

সন্দেহাতীতভাবে, প্রাক্‌-পালণমেন্টের প্রশ্নে মতবিরোধগুলি ছিল গুরুতর 
গ্রকৃতির। বলতে গেলে, প্রাক-পালণামেণ্টের লক্ষ্য কি ছিল? লক্ষা ছিল* 
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'দোভিয়েতগুলিকে পেছনে ঠেলে নিয়ে যেতে বুর্জোয়াদের সাহাষ্য রা এবং 
বুর্জোয়। পালণামেপ্টবাদের ভিত্তি স্থাপন করা । -যে বৈপ্রবিক পরিস্থিতির উত্তব ' 
হয়েছিল তার ভেতর প্রাক-পালামেণ্ট এই বিশেষ কাজ সমাধা করতে পারত 
কিনা, মেটা অন্ত ব্যাপার । ঘটনাপমৃহ প্রমাণ করে যে এই উ্দেগ্ত বাস্তবে 
পরিণত করা যেত না এবং এই প্রাক্-গালণমেন্ট বস্তটাই ছিল একটা কমিলভীয় 
গর্তপাত। যা হোক, এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, প্রাক-পালণমেন্ট 
স্থাপন করে মেনশেভিক ও সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারিরা ঠিক এই লক্ষ্যই 
অঙন্গসরণ করেছিল । এ অবস্থার মধ্যে বলশেভিকদের প্রাক-পালণমেণ্টে যোগ- 
দানের কী অর্থ হতে পারে? প্রাক্‌-পালণমেপ্টের শ্বরূপ সম্বন্ধে শ্রমিক-জন- 
সাধারণকে প্রতারণ। কর! ছাড়া আর কিছুই নয়। লেনিন তার পত্জাবলীতে 
প্রাক-পাল্শামেণ্টে যোগদানের পক্ষপাতীদের ষে প্রবল উক্ম! নিয়ে কশাঘাত 
করেছিলেন তার এই হুল প্রধান কারণ। এ বিষয়ে কোন ন্দেহ থাকতে 
পারে না যে, প্রাক-পালণমেণ্টে যোগদান করা একটা! গুরুতর ভৃল। 

যাই হোক, এটা মনে করা ভূল, যেমন ট্রটস্কি করছেন, যে যারা প্রাকৃ- 
পালামেন্টে যোগদানের পক্ষপাতী ছিল তারা গঠনমূলক কাজের ' উদ্দেস্তে 
এসোশ্তাল ডিমোক্র্যাসির খাতে” শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে পরিচালনার 
উদ্দেস্তে তার মধ্যে ঢুফেছিল। ব্যাপারটা! আদতেই তা নয়। এটা সত্য নয়। 
ব্যাপারটা যদ্দি তা-ই হতো, তাহলে পার্ট গ্রাক-পালণমেণ্ট থেকে বেরিয়ে “ছু 
সেকেণ্ডের মধ্যে” এই ভুল সংশোধন করতে সক্ষম হতো না। প্রসঙ্জক্রমে বলা 
যায়, এই তৃলের দ্রুত সংশোধন আমাদের পার্টির জীবনীশক্কি আর বৈপ্লবিক 
ক্ষমতার প্রকাশ । 
» বলশেভিক গ্র,পের ধে বৈঠকে প্রাক্-পালামেন্টের প্রশ্ন সম্পর্কে একটা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! ছয় সে সম্পর্কে উট-স্কির গ্রস্থাবলীর "সম্পাক' লেনৎস্নারের 
বিবরণীর মধ্যে যে একট। সামান্ত ভূল ঢুকে পড়েছে, এবারে আমাকে লেট। 
শুধরে দিতে অনুমতি দিন। লেন্ৎস্নার বলছেন যে এই বৈঠকে ছ্ন 
রিপোর্টার ছিলেন__-কামেনেভ এবং ট্রটস্কি। কথাটা সত্য নয়। বস্ততঃ, 
সেখানে চারজন রিপোর্টার ছিলেন: প্রাক-পালণমেপ্ট বর্জন করার পক্ষে 
সুজন (ট্রটক্ষি ও স্তালিন ), এবং অংশগ্রহণ করার পক্ষে দুজন ( কামেনেভ ও 
নোগিন )। এ. 

অত্যানের রূপ সম্পর্কে লেনিন যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন সে লম্পর্কে 
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আলোচনাকালে উটস্কি আরে খারাপ অবস্থায় পড়েছেন। উ্রট-স্কির মতানুসারে 
এটাই প্রতীয়মান হয় যে "ম্বতন্ত্রভাবে এবং মোভিয়েতের পেছন দিক দিয়ে” 
পার্টির অক্টোবরে ক্ষমতা গ্রহণ করা উচিত, এই ছিল লেনিনের অভিমত । 
পরবতাঁকালে এই প্রলাপকে, যা! তিনি লেনিনের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন, 
সযালোচন! করতে গিয়ে উ্রট-স্কি 'বোকামী করেছেন, এবং মুরুব্বির মতো! দয়া 
করে এই বাণী বিতরণ করেছেন £ “সেটা একটা তুল হতো 1, লেনিন সম্পকে 
উটস্কি এখানে অপলত্য বলছেন, অত্যুখানে নোভিয়েতগুলির ভূমিকার ওপর 
লেনিনের মতামতকে বিরুতভাবে বর্ণনা করছেন। রাশিকৃত দলিল-দস্তাবেজ 
উল্লেখ করা যায় যা প্রমাণ করে যে লেনিন প্রস্তাব করেছিলেন যে মোভিয়েত- 
গুলির- পেত্রোগ্রার্দ বা মস্কো সোভিয়েতের- মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা হোক, 
সোভিয়েতসমূহের পেছন দিক থেকে নয়। লেনিন সম্পর্কে এই অতি উত্তট 
উপকথাকে ট্রটস্কির কেন উদ্ভাবন করতে হয়েছিল? | 
উটস্কি যখন অত্যখানের তারিখের প্রশ্বে কেন্দ্রীয় কমিটি ও লেনিন কর্তৃক 
গৃহীত অবস্থান “বিস্লেষণ করছেন", তখনো তার অবস্থা এর চেয়ে কিছু ভাল নয়। 
কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ই অক্টোবর তারিখের বিখ্যাত বৈঠকের বিবরণ দিতে গিয়ে 
ট্রট-স্কি জোর দিয়ে বলেন যে, মেই বৈঠকে “এই মর্মে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 
যে, ১৫ই অক্টোবরের পরে আর অত্ুযুখান ঘটানো উচিত নয়।, এটা থেকে 
মনে হবে যে, ১৫ই অক্টোবর অভ্যুত্থানের তারিখ হিসেবে নিদিষ্ট করে, পরে 
কেন্দ্রীয় কমিটি অভ্যুত্থানের তারিখ ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত রেখে নিজেই 
সেই সিদ্ধান্তকে বাতিল করে। তা! কিসত্য? না, তা সত্য নয়। নেই 
সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি অস্তাখ।নের ওপর ছুটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন 
একট! ১*ই অক্টোবর এবং অপরটা ১৬ই অক্টোবর । এখন এই প্রস্তাব্গুলি 
পাঠ করা যাক। | 
কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ই অক্টোবরের প্রস্তাব £ 
“কেন্দ্রীয় কমিটি ম্বীকার করে যে রুশ বিপ্রবের আন্তর্জাতিক অবস্থান 
(জার্মান নৌবাহিনীতে বিজ্রোহ, যা হচ্ছে ইউরোপের একপ্রাস্ত থেকে 
অপরপ্রান্ত পর্যস্ত বিশ্ব-সমাজতন্ত্রী বিপ্রবের প্রমারের চরম প্রকাশ, এবং 
াশিয়ার বিপ্লবকে গলা টিপে খতম করার উদ্দেশে সাম্রাজ্যবাধীদের মধ্যে 
শান্তির* ভীতি প্রদর্শন) এবং শামরিক পরিস্থিতি (রুশ বুর্জ য়া এবং 
..& শক্টতঃই, এটি “একটি স্বতন্ত্র শান্তি হওয়া উচিত ।--জে: স্তালিন 
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কেরেন্ন্কি ও তার দলবলের জার্মানদের কাছে পেত্রোগ্রাদ্দ সমর্পণের 

সন্দেহাতীত দিদ্ধান্ত) ও এই ঘটন! যে শ্রমিক পার্টি সোভিয়েতগুলিতে 

খ্যাগরিষ্ঠত। লাভ করেছে--এই সমস্ত, কৃষক বিদ্রোহ এবং আমাদের 
পার্টির দিকে জনসাধারণের আস্থার গতি পরিবর্তন (মস্কোতে নিবাচন) এক 
সঙ্গে ধরে নিয়ে এবং সর্বশেষ একট দ্বিতীয় কমিলভ ঘটনার জন্য যে স্থম্প্ট 
প্রস্ততি ( পেত্রোগ্রাদ থেকে সৈম্ত অপসারণ, পেত্রোগ্রাদে কশাকদের 
প্রেরণ, কশাকগণ কতৃক মিন্স্ক পরিবেষ্টন, ইত্যাদি )_এই সবকিছু সশস্ত 
অস্থ্যথানকে আজকের আশু কর্তব্য হিসেবে হাজির করেছে। 

“হুতরাং, একাট সশস্ত্র অভ্যুর্থান যে অনিবার্ধ এবং এর পক্ষে সময়ট! ষে 
সম্পূর্ণদপে অনুকূল, এটা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি লমত্ত পার্টি 
প্রতিষ্ঠানকে সেই অন্থ্যায়ী পরিচালিত হতে এবং লমস্ত বাস্তব প্রশ্নের ( উত্তরা- 
ঞলের সোভিয়েতসমূছের কংগ্রেস, পেত্রোগ্রাদ থেকে সৈন্ত প্রত্যাহার, মস্কে! 
এবং মিন্স্কে জনগণের কার্ধকলাপ, ইত্যাদি) এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচন! 
এবং মীমাংস। করতে নির্দেশ দিচ্ছে 1৭৭ 

দায়িত্বশীল কমীাদের সঙ্গে ১৬ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচন। 
মভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত : 

“এই সম্মেলন বেক্জ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তকে জম্পূর্ণভাবে অভ্যর্থনা করছে 
এবং পুরোপুরি সমর্থন করছে, সশস্ত্র অত্যু্খানের জন্য এবং এই উদ্দেশে 
কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপিত কেন্দ্রকে সমর্থন করার জন্ত নিখুত এবং চরম 
প্রস্তুতি করতে সমস্ত নংগঠন, সমস্ত শ্রমিক এবং সৈগ্তদের আহ্বান 
জানাচ্ছে । এই লন্মেলন পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করছে যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং 
সোভিয়েত আক্রমণ শুরু করার অনুকূল মুহূর্ত এবং উপযুক্ত উপায়সমূছের 
যথাসময়ে নির্দেশ দেবে ।'?৮ 
আপনারা দেখছেন যে অভ্যুত্থানের তারিখ এবং অন্কযর্থানের ওপর কেন্দ্রীয় 

কমিটির প্রস্তাবের ব্যাপারে উরট-স্কির স্মরণশক্তি তার সঙ্গে বেইমানী করেছে। 
উটস্কির এ কথা নিতান্ত ভূল যে, লেনিন সোভিয়েত বৈধতাকে যথার্থ মূল্য 
দেননি, সোভিয়েতপমূহের নিখিল-রুশ কংগ্রেসের ২৫শে অক্টোবরে ক্ষমতা 
খলের মহতী গুরুত্ব উপলব্ধি করতে "পারেননি এবং এই কারণে তিনি 
২৫শে অক্টোবরের আগে ক্ষমতা দখল করা হোক বলে জিদ ধরেছিলেন । 
€দটা সত্য নয়। লেনিন ২৫শে অক্টোবরের পূর্বে ক্ষমতা দখলের প্রত্তাব 
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করেছিলেন ছুটি কারণে। .প্রথমতঃ, প্রতিবিপ্লবীরা যে-কোন মুহূর্তে পেত্রোগ্রাদ 
সমর্পণ করতে পারতো যার ফলে বিকাশমান অস্থযতখানের রক্ত ক্ষয় হতো 
এবং সেইজন্ত গ্রতিটি দিন ছিল মূল্যবান। দ্বিতীয়তঃ, পেত্রোগ্রাধ দোভিয়েত 
অত্যর্থানের দিন (২৫শে অক্টোবর) খোলাথুলিভাবে ঠিক করে এবং ঘোষণা 
করে যে-ভুল করেছিল, অভ্যুখানকে নির্ধারিত দিনের আগে কার্ধতঃ শুরু 
করা ছাড়া লেই ভুলকে অন্ত কোন উপায়েই লংশোধন করা যেত না ।. আসল 
ব্যাপার হচ্ছে এই যে, লেনিন অভ্যুখানকে চারুকলা বলে গণ্য করতেন, 
কাজেই তিনি এট জানতেন যে শত্রু যদি অত্যু্থানের তারিখট! টের পেয়ে 
যায় (পেত্রোগ্রাদ মোভিয়েতের অসাবধানতার জন্ত ) তাহলে সে নিশ্চয়ই সেই 
দিনের জন্ঠ প্রস্তুত হুতে চেষ্টা করবে । অতএব, প্রয়োজন ছিল শক্র স্থষোগ 
পাবার আগেই কাজ শুরু করার, অর্থাৎ নির্ধারিত তারিখের আগ্বেই 
নিশ্চিতভাবেই অন্থযথানের উদ্বোধন করা। ধারা ২৫শে অক্টোবর তারিখ 
সম্পর্কে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করছিল লেনিন যে তার চিঠিগুলিতে তাদের 
কশাঘাত করেছিলেন দেই আবেগের এই হচ্ছে প্রধান ব্যাখ্যা । ঘটনাবলী 
প্রমাণ করে যে লেনিন ছিলেন চূড়ান্তভাবে অভ্রান্ত। এটা ভাল করে জান। 
আছে যে, অভ্যুত্থান শুরু করা হয়েছিল নিখিল-রুশ সোভিয়েত সম্মেলনের 
আগে। এটা ভাল করে জানা আছে যে, আগলে ক্ষমত৷ দখল করা হয়েছিল 
সোভিয়েতসমূহের নিখিল-রুশ কংগ্রেস শুরু হবার আগে এবং ক্ষমত। 
সোভিয়েতনমূহের কংগ্রেস দখল করেনি, ক্ষমত। দখল করেছিল পেত্রোগ্রাদ 
সোভিয়েত, বিপ্লবী সামরিক কমিটি । সোভিয়েতপমূহের কংগ্রেস পেক্জোগ্রাদ 
মোভিয়েতের কাছ থেকে ক্ষমতা শুধু গ্রহণ করেছিল। সেই কারণেই 
দোতিয়েত বৈধতার গুরুত্ব সম্পর্কে ট্রট-স্কির দীর্ঘ যুদ্িতর্ক একেবারেই অবাস্তর ? 

বিপ্রবী জনগণ বুর্জোয়া! শাসনকে ঝড়ের মতো! আক্রমণ করে উৎখাত 
করেছে আর তাদের নেতৃত্বে রয়েছে এক বীর্যবান এবং পরাক্রাস্ত পার্টি-_ 
সেই ময় আমাদের পার্টির এই হিল অবস্থা'। 

অক্টোবরের জন্ত প্রস্তুতির উপকথাগুলি সম্পর্কে এই হুল আসল ব্যাপার । 


, ৩। ট্রট্দ্কিবাদ, না লেনিনবাদ ? 


অক্টোবর এবং তার প্রস্ততি সম্পর্কে ই্ট-স্কি ও তার সমর্থকদের দ্বারা 
প্রচারিত পার্টির বিরুদ্ধে পরিচালিত লেনিনের সম্পর্কে উপকথাগুলি আমর! 
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উপরে আলোচনা করেছি। এই উপকথাগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছি এবং 
খণ্ডন করেছি। কিন্তু গ্রশ্ন ওঠে; অক্টোবর ও অক্টোবরের জন্য প্রস্ততি সম্বন্ধে, 
লেনিন ও লেনিনের পার্টি সম্বন্ধে কোন্‌ উদ্দেশ্টে ট্রটস্কির এইসব উপকথার 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ? পার্টির বিরুদ্ধে ট্রটস্কির নতুন লাহিত্যিক 
ঘোষণাগুলির উদ্দেস্ত কী? পার্ট যখন কোন আলোচন! চায় না, পার্টি যখন 
প্রচুর জরুরী কাজে ব্যস্ত, পুরানো! প্রশ্ন নিয়ে নতুন করে লড়াই না করে 
অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই পার্টির যখন প্রয়োজন, তখন 
আর এ-লময় এ-সমন্ত প্রচারোক্কির তাৎপর্য, অভিপ্রায় ও লক্ষ্য কী? পার্টিকে 
পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্তে ট্রট-স্ির নতুন আলোচনার কিসের 
প্রয়োজন হল? 

টরটৃষ্কি জোর দিয়ে বলছেন যে, অক্টোবরকে “অধ্যয়ন করার' জন্ত এইসব 
দরকার। কিন্তু পার্টিকে এবং তার নেতা লেনিনকে আর একটা লাখি না 
মেরে কি অক্টোবরকে অধ্যায়ন কর! সম্ভব নয়? এটা অক্টোবরের কি ধরনের 
“ইতিহান” যা শুরু ও শেষ হয় অক্টোবর অত্যত্থানের অধিনায়ককে হেয় প্রতিপন্ন 
করার চেষ্টায়, অত্যুতথানকে দংগঠিত ও শেষ পর্যস্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত 
করেছে যে পার্টি সেই পার্টিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায়? না, এখানে 
এটা! অক্টোবরকে অধ্যয়ন করার ব্যাপার নয়। অক্টোবরকে নিয়ে অধ্যয়ন 
করার পদ্ধতি ওটা নয়। অক্টোররের ইতিহাস লেখার পদ্ধতি ওটা নয়। 
স্পষ্টতঃই, এখানে একটি অন্য “অভিসন্ধি' আছে এবং মবকিছু থেকে দেখ যাচ্ছে 
যে এই “অভিসদ্ধি' হচ্ছে ট্রট্‌ক্কি তার সাহিত্যিক ফরমান দ্বারা, লেনিন- 
বাদের পরিবর্তে উ্ক্কিবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্ত অবস্থার কৃষ্টি করতে আর এক- 
নার (আরও একবার |) চেষ্টা করছেন। ট্রট্স্কি “মরীয়। হয়ে চাইছেন পার্টিকে 
এবং ধার! অন্যুখানকে বরাবর চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন পার্টির সেই ক্াঁদের 
হেয় করতে, যাতে করে পার্টিকে হেয় করার পর লেনিনবাদকে হেয় করতে 
অগ্রসর হওয়া যায়। 'শ্রমিকশ্রেণীর “একমাত্র (হাদবেন না) মতাদ্শ 
'হিমেবে উট-স্কিবাদকে টেনে-হি'চড়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার পক্ষে লেনিন- 
বাদকে অবনমিত কর! প্রয়োজন। এইপব অবশ্ই (আহা, অবশ্তই 1) 
(লেনিনবাদের পতাকার নীচে কর! হচ্ছে, যাতে জোর করে টানা-হেচড়ানোর 
কাজটা 'ষথালভ্তব ব্যথ! না দিয়ে করা যায়। 

সেটাই হুল উট-স্কির সর্বশেষ সাহিত্যিক ফরমানগুলির সার কথা। 
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সেই কারণেই ই্রটস্কির এ ফরমানগুলি উ্রটস্ষিবাদের প্রশ্নটি উগ্রভাবে 
তুলে ধরেছে। 

স্থৃতরাৎ, উ্রট-স্কিবাদ কী? ূ 

উরট-স্কিবাদের তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, যে লক্ষণগ্চলি লেনিনবাদের সঙ্গে 
উটস্ষিবাদ্দের আপোষহীন ঘন্থ ঘটাচ্ছে। 

এই বিশিষ্ট লক্ষণগ্ুলি কী কী? 

প্রথমতঃ | উটস্কিবাদ হচ্ছে "স্থায়ী, (নিরবচ্ছিন্ন) বিপ্লবের মতবাদ। 
কিন্ত, উরট-স্কিবাদী ভাঙ্ে স্থায়ী বিপ্লবটা কী? এট] হচ্ছে সেই বিপ্ব, যা দিক 
কষকমমাজকে একটা প্লবিক শক্তি হিসেবে গণনার মধ্যে আনে না । ট্রটস্কির 
স্থায়ী বিপ্রব হচ্ছে, যেমন লেনিন বলেছেন, কৃষক-আন্দোলনকে 'লাকিয়ে 
ভিজিয়ে যাওয়া” ক্ষমতা দখল নিয়ে খেলা করা ।” কেন এটা বিপজ্জনক? 
কারণ, এরকম বিপ্লব ঘটানোর যদি. একটা চেষ্টা করা হতো! তাহলে সে বিপ্লব 
অনিবাধভাবে ব্যর্থতায় শেষ হতো, যেহেতু এই বিপ্লব রাশিয়ান শ্রমিকশ্রেণীর 
কাছ থেকে, তার মিত্র দরিদ্র কষকসমাজকে বিচ্ছির করে দিত। ট্রট্স্কিবাদের 
বিরুদ্ধে লেনিনবাদ যে ১৯০৫ সাল থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, এটাই তার 
কারণ । 

লড়াইয়ের এই দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রটস্কি কিভাবে লেনিনবাদের মূল্যায়ন 
করছেন? তিনি এটাকে একট! “বিপ্লব-বিকোধী লক্ষণবিশিষ্ট, তত্ব বলে মনে 
করেন। লেনিনবাদ ষম্পর্কে এই তুদ্ধ অভিমত “কান্‌ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত? 
এই ঘটনার ওপরে প্রতিষ্ঠিত যে, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের এক- 


নায়কন্থের ধারপাকে 'লেনিনবাদ বথাসময়ে সমর্থন করেছিল এবং উচুতে তুলে 
ধরেছিল। 


কিন্তু শুধু এই কুদ্ধ অভিমতের মধ্যেই ট্রটস্ষি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি । 
তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে ক্জোরের সঙ্গে বলছেন £ “ব্ঘান সময়ে লেনিন- 
বাদেব মমগ্ন সৌধটা অপত্য আর মিথ্যাচরণের'ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ নিজের 
মধ্যে বহন করছে 'ত্ম-অবঙ্গয়ের বিষাক্ত উপাদান । (ছ.খেইদ্জের নিকট 
উট.স্কির চিঠি, ১৯১৩ জুষ্টব্য )। আপনারা দেখছেন যে আমাদের সামনে রয়েছে 
ছুটি বিপরীত পন্থা । 

দ্বিস্তীয়তঃ। ট্রট্স্কিবাদ হচ্ছে, বলশেভিক পার্টি নীতিতে, পার্টির অখণ্ড 
চরিত্রে, স্থবিধাবাদী ব্যক্ষিদের পার্টির প্রতিকূলতায় অবিশ্বান। সংগঠনের 
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ক্ষেত্রে ট্রট্‌ক্ষিবাদ. হচ্ছে এই তত্ব যে, বিপ্রবীরা-এবং স্থৃবিধাবাদীর। এক সঙ্গে 
থাকতে পারে, এবং একটা পার্টির মধ্যেই উপদল ও গোষ্ঠীচক্র গঠন করতে পারে। 
আপনারা নিশ্চয়ই ইরট্স্কির আগস্ট ব্লকের ইতিহাসের দর্গে পরিচিত, যার ভেতর 
মার্ভভ ও অতজোভিন্টরা, বিলুপ্তিবাদী ও ট্ট্ত্কিবাদীরা সানন্দে পরস্পরের সঙ্গে 
সহযোগিতা করেছিল এই ভান করে যে তারাই একট! প্রকৃত” পার্টি । এটা 
ভাল করে জান! আছে যে, এই জোড়াতালি দেওয়া "পার্টি বলশেভিক পার্টিকে 
বিনাশ করার লক্ষ্য অন্থলরণ করেছিল । সে সময়ে “আমাদের মতবিরোধগুলির, 
প্রকৃতি কী ছিল? তা ছিল এই যে জেনিনবাদ আগস্ট ব্লকের বিনাশকে মনে 
করত প্রলেতারীয় পার্টির বিকাশের নিশ্চিত শর্ত হিসেবে, পক্ষান্তরে ট্রটক্ষিবাদ 
সেই ব্লকটাকে মনে করত একটা 'প্রকৃত” পার্টি গঠনের ভিত্তি হিসেবে । 

আবার আপনারা দেখেছেন যে, আমরা পাচ্ছি ছুটি বিপরীত ধার!1। 

তৃতীয়তঃ। উরটক্কিবাদ হচ্ছে বলশেভি কবাদের নেতাদের অবিশ্বাস, 
তাদের হেয় করার, কুৎসা করার একটা প্রচেষ্টা। লেনিন্বাদের নেতাদের 
অথব! পার্টির কেন্দ্রীয় গ্রতিষ্ঠানগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ট্রট-স্কি- 
বাদের লঙ্গে তুলনা চলতে পারে, পার্টির মধ্যে এরকম একটি ঝো কের কথা আমি 
জানি ন|। দৃষ্টান্তত্বরূপ, যে লেনিনকে টাস্ক বর্ণনা করেছিন “রাশিয়ার শ্রামক- 
শ্রেীর আন্দোলনের প্রত্যেক রকমের পশ্চাদবতিতার পেশাদার স্থযোগ গ্রহণ- 
বারী” বলে, পেই গেনিন সন্বন্ধে উরট-স্কির “মাজিত' অভিমত সম্পর্কে কী বল! 
উচিত? উ্টস্কি যত “মাজিত' নত প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে এটা মোটেই 
তার সর্বাপেক্ষা 'মাজিত' মত নয়। 

যে ট্রটস্কি এইরকম জঘন্ত নোংরা পমরা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, সবকিছু 
সত্বেও তিনি বলশেভিক নেতাদের মধ্যে ঠাই করে নিলেন-__ এটা কেমন করে 
হতে পারল? এট] হয়েছিল এই কারণ যে, ট্রটস্কি সে সময় দেই পসরাটা 
পরিত্যাগ করেছিলেন ( সত্যই পরিত্যাগ করেছিলেন ১; আলমারির ভেতর 
লুকিয়ে রেখেছিলেন । এ “কর্মটি' যদি তিনি না করতেন, তাহলে তার সঙ্গে 
প্রকৃত সহযোগিতা অসম্ভব হতো । আগস্ট ব্লকের তত্ব, অর্থাৎ মেনশেভিকদের 
সঙ্গে এক্যের তত্ব, ইতিমধ্যে বিপ্লবের ধাক্কায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল, কারণ যখন 
বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে পশস্ত্র লড়াই চলছে, তখন এঁক্য সন্ধে 
কোন কথা কি করে হতে পারে? এই তত্ব যে একেবারেই অকেজো সেট! 
মেনে নেওয়। ছাড়। ট্রট-স্কির 'আর গত্যস্তর ছিল না। 
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স্থায়ী বিপ্নবের তত্বের বেলায়ও সেই একই বিপর্যয় “ঘটেছিল”, কেননা, 
একজন বলশেভিকও ফেব্রুয়ারি বিপ্রবের অব্যবহিত পরেই ক্ষমতা দখল করার 
কথা চিন্তা করেনি, এবং উর্স্বিও জানতেন যে বলশেভিকর! তাঁকে লেনিনের 
কথায় ক্ষমতা! দখল নিয়ে ছেলেখেলা করতে” দিত না। সোভিয়েতগুলির মধ্যে 
প্রভাব বিস্তারের নিমিত্ত কষকসমাজকে জয় করার জন্য বলশেভিকদদের লড়াই 
করার নীতিকে মেনে নেওয়া ছাড়া ট্রটস্কির অন্য কোন উপায় ছিল না। 
উট.স্কিবাদের তৃতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ ( বলশেভিক নেতাদের অবিশ্বাস ) লম্পর্কে 
বলা যায় যে, প্রথম ছুটি লক্ষণের স্থম্পষ্ট ব্যর্থতার দরুণ এই লক্ষণটিকে স্বাভাবিক- 
ভাবে আড়ালে চলে যেতে হয়েছিল । 


এ অবস্থায়, যেহেতু ট্রটস্কির নিজপ্ব কোন গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিল না এবং 
যেহেতু তিনি বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন একজন রাজনৈতিক বাক্কি 
হিসেবে, ধার কোন সৈম্তবাহিনী ছিল না, সেই ট্রট-স্কি তার পসরা আলমারিতে 
লুকিয়ে রাখ৷ ছাড়া অন্ত কিছু করতে পারতেন কি? নিশ্চয়ই তিনি পারতেন 
পা | 

এর থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ কর! যেতে পারে ? মাত্র একটিই £ লেনিন- 
বাদীদের পদ্দে ট্রটস্কির দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিত। সম্ভব হতে পারে একমাত্র যদি 
উট-স্কি তার পসরা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন, একমাত্র যদি তিনি পুরোপুরি- 
ভাবে লেনিনবাদ গ্রহণ করেন। অক্টোবরের শিক্ষা সম্পর্কে ট্রট-স্কি লিখেছেন, 
কিন্ত তিনি ভূলে গেছেন ষে অন্ত সব শিক্ষা ছাড়াও অক্টোবরের আরও একটা 
শিক্ষা রয়েছে যেটা আমি এইমাত্র উল্লেখ করেছি, উট স্কিবাদের পক্ষে যার গুরুত্ব 
অপরিপীম। অক্টোবরের লেই শিক্ষারটাও ই্রটক্কিবাদের নেওয়া উচিত। 

বাই হোক, এটা পরিষ্কার যে, উরটস্কিবাদ সেই শিক্ষাটা নেয়নি । বিষয়টাৰৃ 
আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, ট্রট-স্কিবাদের মেই পুরাতন পলরা যা অক্টোবর 


আন্দোলনের লময় আলমারির ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, আমাদের দেশে 
বাজার বেড়ে যাচ্ছে দেখে এখন সেগুলিকেই ,আবার বাইরে আলোয় টেনে 


আনা হচ্ছে, এই আশায় যে এগুলির ক্রেত। জুটবে। নি:সন্দেহে, উ্রট-স্কির নতুন 
দাহিত্যিক ফরমানগুলি উটক্কিবাদে ফিরে যাবার, লেনিনবাদকে “পরাস্ত' 
করার, উট-ক্কিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে টেনে হাঞ্জির করা, স্থাপন করার 
গ্রচেষ্টা। নতুন ট্রটস্কিবাদ পুরানে উট-স্কিবাদের নিছক পুনরাবৃত্তি নয়; এর 
পালক ফেলে দেওয়৷ হয়েছে আর কৃতকট। জলকাদ৷ লাগিয়ে একে নোংরা কর৷ 
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হয়েছে; সাবেক উ্টস্কিবাদের চেয়ে অতুলনীয়ভাবে এর মেজাল্পু শান্ত এবং 
রীতি নংযত; কিন্ত আদলে এ নি:সন্দেহে বজায় রেখেছে সাবেক উটস্থিবাদের 
সমস্ত আপেক্ষিক ঠ্বশিষ্ট্যগুলি। নয়! উটুস্কিবাদ একট] জঙ্গী শক্তিকূপে লেনিন- 
বাদের বিরুদ্ধে আসরে নামতে লাহস করছে না; ই্রটক্কিবাদ লেনিনবাদকে 
ব্যাখ্যা করার, উন্নত করার শ্লোগানের আড়ালে লেনিনবাদের সার্জনীন 
পতাকার তলায় সক্রিয় হওয়া অধিকতর বাঞ্চনীয় বলে মনে করে। তার 
কারণ উটস্কিবাদ হুল দুর্বল। আর নয়৷ ট্রটস্কিবাদের আবির্ভাব ও লেনিনের 
তিরোভাব যে একই সঙ্গে ঘটেছিল, এটাকে একটা আকম্মিক ব্যাপার বলে 
মনে "করা ঠযেতে পারে না। লেনিনের জীবদ্দশায় নয়! উট স্ষিবাদ এই 
বিপজ্জনক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দাহুস পেত না। 

নয়া উটস্কিবাদের চরিত্রগত টৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? 

৫১) “ম্ছায়ী' বিষ্লাবের প্রষ্ম সম্পর্কে । নয়া উটস্কিবাদ “নিরবচ্ছিন্ন 
বিপ্রবের তথকে প্রকাস্তে তুলে ধরা! আবশ্ীক মনে করে না। এ “কেবল' দাবি 
করছে যে অক্টোবর বিপ্লব স্থায়ী বিপ্লবের তত্বকে সম্পূর্ণরূপে গ্রতিপন্ন করেছে। 
এই থেকে ট্রট-স্কিবাদ নিয়োক্ত সিদ্ধান্ত টানছে £ লেনিনবাদের মূল্যবান এবং 
গ্রহণযোগ্য অংশ হচ্ছে সেই অংশ যেট। এলেছিল যুদ্ধের পরে অক্টোবর বিপ্লবের, 
সময়? পক্ষান্তরে, লেনিনবাদের যে অংশ বিচ্যমান ছিল যুদ্ধের আগে, অক্টোবর 
বিপ্রবের আগে, সেট] ভ্রান্ত এবং গ্রহুণীয় নয়। সেইজন্তই ্রট-ক্ষিবাদীদের 
লেনিনবাদের ছুই অংশে বিভাজনের তত্ব £ শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের 
একনায়কতস্ত্রের তত্ব লহ 'পুরানো" “অকেজো প্রাক-যুদ্ধ লেনিনবাদ এবং নতুন 
যুদ্ধোত্তর অক্টোবর লেনিনবাদ, যা তারা প্রয়োজন মতো উট-স্কিবাদের উপযোগী 
থর! যাবে বলে গণ্য করে। লেনিনবাদের এই বিভাজনতত্বে উটংক্কিবাদের 
প্রয়োজন রয়েছে মোটামুটিভাবে একটি “গ্রহণযোগ্য' প্রাথমিক ব্যবস্থ। হিলেবে, 
যে ব্যবস্থার গ্রয়োজন আছে জেনিনবাদের বিরুদ্ধে এর লড়াইয়ের অতিরিক্ত 
ব্যবস্থা! গ্রহণের পথ স্থগম করার জন্ত । 

কিন্ত লেনিনবাদ ভিন্ন ভিন্ন উপাদ্ধান থেকে নিয়ে এক লঙ্গে জুড়ে দেওয়া 
একট! পক্সবগ্রাহী তত্ব নয় যাকে খণ্ড খণ্ড করে কাটা যায়। লেনিনবাদ একটা 
অখণ্ড তত্ব, য(র উদ্ভব ১৯*৩-এ, যে তত্ব তিনটি বিপ্লবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে 
এবং ষে তত্বকে এখন বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর রণপতাকারূপে সম্মুখের দিকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 


লেনিম বলেছেন, “একটা রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং একটা রাঁজ- 
নৈতিক পার্টি হিসেবে বলশেভিকবাদ ১৯০৩ থেকে বিদ্যমান আছে। 
শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়লাভের জন্য ষে লৌহদৃঢ় শৃংখলার প্রয়োজন ছিল, 
নিরতিশয় ছুঃসাধ্য অবস্থার মধ্যে বলশেভিকবাদ কেন তা গঠন করতে এবং 
বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল, তা সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে 
একমাত্র বলশেভিকর্দের অস্ভিত্বকালের সমগ্র ইতিহাস (রচনাবলী, ২৫শ 
খণ্ড, পৃঃ ১৭৪ দ্রষ্টব্য )। 

বলশেভিকবাদ ও লেনিনবাদ একই । তা এক ও অভিন্ন বস্তর দুটি নাম। 
স্বতরাং, লেনিনবাদকে ছ-ভাগে ভাগ করার তত্বট! হচ্ছে লেনিনবাদকে বাতিল 
করার, উ্ট-স্কিবাদকে লেনিনবাদের পরিবর্তে স্থাপিত করার অভিপ্রেত তত্ব। 

বলা বাহুল্য, এই উদ্ভট সিদ্ধান্ত পার্টি মেনে নিতে পারে ন!। 

(২) পার্টি নীতির প্রশ্মে। পুরানে। উ্রটস্কিবাদ মেনশেভিকদের সঙ্গে 
এক্যের ত.ত্বর (এবং প্রয়োগের ) মধ্য দিয়ে তলায় তলায় বলশেভিক পার্টি 
নীতির ক্ষতিসাধন করতে চেষ্টা করেছিল । কিন্তু সেই তত্ব এমন উপহনিত 
হয়েছে যে এখন কেউ তার নাম পযন্ত মুখে আনতে চায় না। তলায় তলায় 
পার্টির ক্ষতিসাধন করার জন্ত বর্তমান উট স্কিবাদ পার্টির প্রবীণ কমীঁদের সঙ্গে 
অপেক্ষাকৃত তরুণ কর্মীদের পার্থক্য করার একট! নতুন, কম ঘ্বণাজনক এবং 
প্রায় গণতান্ত্রিক তত্ব উদ্ভাবন করেছে। ট্রটস্কিবাদ অস্থসারে একটি অনন্ত 
এবং অথণ্ড ইতিহাম আমাধের পার্টির নেই। ট্রটস্ষিবাদ আমার্দের পার্টি 
ইতিহাসকে অধম গুরুত্বপূর্ণ ছটি অংশে ভাগ করেছে £ প্রাক-অক্টোবর এবং 
অক্টোবরোত্বর। সঠিকভাবে বলতে গেলে আমাদের পার্টির ইতিহাসের প্রাক্‌- 
অক্টোবর অংশ ইতিহাস নয়, প্রাগইতিহাস”, আমাদের পার্টির এক গুরুত্বহীন 
অথব। অন্ততঃ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন একটি প্রস্তুতির যুগ। আমাদের পার্টির 
ইতিহাসে উত্তর-অক্টেব্র অংশটাই হুল সত্যিকারের খাঁটি ইতিহাস। পূর্ববর্তী 
যুগে আমাদের 'রয়েছে প্রাচীন", “প্রাগৈতিহাসিক' পার্টির নগন্ত কর্মীরা। 
পরবর্তী যুগে রয়েছে নতুন, প্রকৃত, এচ্ছিহাপিক' পার্টি । এটা শুমাণের 
প্রয়োজন নেই যে, পার্টির ইতিহাসের এই অদ্ভুত পরিকল্পনাটা আমাদের পার্টির 
প্রবীণ এবং নবীন কর্মাদের মধ্যে এক্যে ভাঙন ধরাবার পরিকল্পন।--বলশেতি ক 
পার্টি নীতির মূলোচ্ছেদ করার পরিকল্পনা । 

বল? বাহুল্য, এই উদ্ভট পরিকল্পন! পার্টি মেনে নিতে পারে না । 
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0৩) বঙ্গশেষ্ঠিকবাদ্দের নেভাদের প্রন্মে। পুরানো ট্রটস্কিবাদ 
'পরিণামের ভয় না করে অল্পবিস্তর প্রকান্ছে লেনিনকে হেয় করতে চেষ্টা 
করেছিল। নয়া উট-স্কিবাদ তার চাইতে সাবধানী । এ পুরানে। উটস্কিবাদের 
উদ্দেশ্। সফল করতে চায় লেনিনকে প্রশংসা করার, তাকে মহিমান্থিত 
করার ভান করে। আমি মনে করি, কয়েকটি উদাহরণ তুলে দেওয়! কাজের 
হবে। 

পার্ট জানে যে, লেনিন ছিলেন একজন অনমনীয় বিপ্রবী; কিন্তু পার্ট 
এটাও জানে যে, তিনি ছিলেন সতর্ক, তিনি হঠকারীদের অপছন্দ করতেন, 
এবং স্বয়ং ্রট-স্কি সমেত ধারা লন্ত্রাসবাদের মোছে আচ্ছন্ন ছিলেন তাদের 
কঠোর হস্তে দংযত করতেন। ট্রটস্কি তার লেনিন সম্পর্কে পুস্তকে এই 
বিষয়ট। উল্লেখ করেছেন, কিন্ত তাতে তিনি লেনিনের যে চিত্র একেছেন তাতে 
যে কেউ ভাবতে পারে যে লেনিন যা-কিছু করেছিলেন সে জবই হল “হযোগ 
পাওয়া মাত্র লে'কের কানের কাছে চিৎকার করে মনের মধো এই ধারণ! 
ফুকিয়ে দেওয়া যে, সন্ত্রাসবাদ অপরিহার্ধ এই ধারণারই হ্ষ্টি করা হয়েছে যে, 
সমস্ত রক্তপিপাস্থ বলশেভিকদের মধ্যে লোননই ছিলেন সর্বাধিক রক্তপিপাস্থ। 

কোন্‌ উদ্দেস্টে উরট-স্কির এই অযাচিত এবং সম্পূর্ণভাবে অপমর্থনযোগ্য অতি- 
রগচনের প্রয়োজন ছিল? 

পার্টি জানে যে, লেনিন ছিঙ্সেন আদশস্থাণীয় পার্টি-সভ্য যিনি একা নেতৃ- 
তবন্থানীয় যৌথ সংগঠনকে বাদ দিয়ে মুহূর্তের প্ররোচনায় কোন প্রশ্নের মীমাংসা 
করাটা পছন্দ করতেন না। ইউ্টস্কি তার পুস্তকে এ বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। 
কিন্ত যে চিন্তর তিনি একেছেন তা লেনিনের নয়, সে চিত্র যেন কোন £ক 
উচ্চপদন্থ চৈনিক সরকারী কর্মচারীর যিনি ভার পড়বার ঘরে'বসে নিরিবিলিতে 
ভারী তারা নমশ্তার সমাধান করেন শ্বজ্ঞার দ্বারা । 

আপনারা কি জানতে চান কেমন করে আমাদের পার্টি সংবিধান 
পারষধকে ছত্রতক্ষ করে দেবার সমন্া সমাধান করেছিল ? উট-স্কির কথা শুনুন : 

« “সংবিধান পরিষদ অবশ্তই ভেঙে দিতে হবে”, লেনিন বললেন, “কিন্ত 
"[ম পোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সম্পর্কে কী হবে?” 

“কিন্ত গ্রবীণ স্তাতানসন আমাদের আশংকা বুল পরিমাণে লাঘব করে 
দিয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন আমাদের কাছে “পরামর্শ নিতে”, এবং প্রথম 
ক:য়কটি কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন ঃ 
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« “হয়তো! আমাদের লদংবিধান পরিষদ বলপ্রয়োগের দ্বারা ভেঙে দিতে. 
হবে|; 

“জেনিন উচ্চৈম্বরে বললেন, “সাবাস! যা লত্য তা সত্যই! কিন্ধ 
আপনার লোকেরা কি এতে রাজী হুবে ?” , 

« "আমাদের কিছু লোক ইততন্ততঃ করছে, কিন্ত আমার মনে হয়, শেষ 
পর্যস্ত তারা রাজী হয়ে যাবে” স্তাতানপন জবাব দিলেন ।, 

এমনি করেই ইতিহাস লেখা হয়। 

আপনারা কি জানতে চান পার্টি কেমন করে সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদ 
ম্পকীয় প্রশ্নটার মীমাংসা! করেছিল? ্রটসস্কির কথ। শুনুন £ 

« «আমর! ষ্দি দায়িত্বশীল এবং অভিজ্ঞ সামরিক বিশেষজ্ঞ না পাই তাহলে 
আমরা এই বিশৃংখল! থেকে নিজেদের উদ্ধার করে আনতে পারব না,” 
প্রত্যেকবার সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে দেখ! করার পর আমি ভ্বার্দিমির ইলিচকে 
বলতাম। 

« জ্পষ্টতঃই তা সত্য, কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে বেইমানী করতে 
পারে।***, 

£ “তাদের প্রত্যেকের দঙ্গে একজন করে কমিশুর যুক্ত করে দেওয়া 
যাক।” 

« “আরও ভাল হবে ছুজন করে দিলে”, লেনিন উচ্চৈত্বরে বললেন: 
“আর, প্রত্যেককে জবরদত্ত দেখে। আমাদের কমীর্দের মধ্যে জবরদণ 
কমিউনিস্ট নিশ্চয়ই আছেন।” 

“এমনি করেই সর্বোচ্চ দামরিক পরিষদের কাঠামো গড়ে উঠেছিল ।, 

এমনি করেই ই্রট২স্কি ইতিহাস লেখেন। নু 

লেনিনের পক্ষে অবমাননাকর এইসব “আরব্য রজনী'র উপাখ্যানের ট্রট-স্কির 
কেন প্রয়োজন হয়েছিল? এ কি পার্টি নেতা ভি, আই. লেনিনকে গৌরবান্বিত 
করার জন্ত ? দেখে তো তা মনে হয় না । 

পার্টি জানে যে লেনিন ছিলেন আমাদের কালের মহান মার্কসবাদী, প্রগাঢ 
তাত্বিক, এবং লবচেয়ে অভিজ্ঞ বিপ্রবী, ব্রযাংকিবাদের লেশমান্র ধার শ্বভাব- 
বিরুদ্ধ। ট্রটস্কি তার পুস্তকে এই দিকটারও উল্লেখ করেছেন। কিন্ত যে 
গ্রতিকৃতি তিনি একেছেন ত। বিরাট পুরুষ লেনিনের নয়, এ গ্রতিকৃতি হল 
বামনাকার কোন এক র্যাংকিবাদীর, যে নাকি অক্টোবরের দিনগুলিতে 


৩৩৬ 


পার্টিকে “নিজ হাতে সোভিয়েত ছাড়া ও সোভিয়েতের অজ্ঞাতধারে ক্ষমতা গ্রহণ 
করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে, এই বর্ণনার ভেতর 
এক কণাও সত্য নেই। 

উটসস্কির এই জাজ্জল্যমান প্রমাদের কেন প্রয়োজন হয়েছিল? এটা 
লেনিনকে “একটুখানি” হেয় করার প্রচেষ্টা নয় কি? 

নয়া ট্রট-স্ষিবাদের চরিত্রগত টবশিষ্ট্যগুলি হুচ্ছে এইরকম । 

এই নয়া ই্রটস্কিবা্দের বিপদটা কী”? সেটা হচ্ছে এই যে, ঘর্বহারাশ্রেণীতৃক্ত 
নয় এমন যেসব অংশ শ্রমিকশ্রেণীর একনায় কত্বকে ছূর্বল করতে, চুর্ণবিচুর্ণ করতে 
চেষ্টা করছে, তাদের কাছে উট.ক্ষিবাদে তার সমগ্র মর্মবস্তর জন্য, একটি কেন্দ্র 
এবং সমাবেশ স্থল হয়ে যাবার প্রতিটি সম্ভাবনা আছে। 

আপনারা জিজ্ঞানা করবেনঃ এখন করণীয় কী? ট্রটসস্কির এই নয়া 
সাহিত্যিক ফরমান সম্পর্কে পার্টর আশ কর্তব্যগুলি কী? 

বলশেভিকবাদকে হেয় করার জন্য, তলায় তলায় ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য, 
উটস্কিবাদ এখন ব্যবস্থা নিচ্ছে। এখন পার্টির কর্তব্য হচ্ছে মতা দর্শগত 
প্রবণত। হিসেবে ট্রট্ক্ষিবাদকে কবর দেওয়1। 

বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা এবং ভাঙনের সম্ভাবন। সম্পর্কে কথা- 
বার্ড শোনা যাচ্ছে । কমরেডস্‌, এটা গ্রলাপমাক্স ৷ আমাদের পার্টি মজবুত আর 
প্রবল শক্তিশালী । কোন ভাঙন ধরাতে পার্ট দেবে না। আর দমনমূলক 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে বল! যায় যে আমি ্ম্পষ্টভাবে এর বিরোধী । দমনমূলক ব্যবস্থা 
নয়, আমাদের এখন যা প্রয়োজন ত! হচ্ছে পুনরুজ্জীবিত উ্রট-স্কিবাদের বিরুদ্ধে 
ব্যাপক মতাদরশশগত সংগ্রাম । 

* এই সাহিত্যিক আলোচনা আমর! চাইনি, এবং এর জন্য কোন চেষ্ঠাও 
করিনি । তার লেনিন-বিরোধী ফরমানগুলির দ্বার! ট্রটস্কিবাদ আমাদের ওপর 
এই আলোচনা জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। ভালই হুল কমরেডস্‌, আমরা 
এর জন্য গ্রস্তত। 


প্রাভদ1১ সংখ্য। ২৬৯ 
২৬শে নভেম্বর, ১৯২৪ 
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স্তালিন (৬৮)--২২ 


অক্টোবর বিষ্লব এবং রাশিয়ার 
কমিউনিস্টদের রণকৌশল 


(“অক্টোবরের পথে'৭৯ গ্রস্থের ভূমিকা) 


১। বিল্লীবের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংন্ছান 
রাশিয়ায় শ্রমিক-বিপ্লব যে অপেক্ষাকৃত সহজে দাত্রাজ্যবাদের শৃংখল ভাঙতে 
এবং এইভাবে বুর্জোয়া শাসনকে উৎখাত করতে কৃতকার্য হয়েছিল তা তিনটি 
বাহ্িক অবস্থার ছার! নির্ধারিত হয়েছিল। 
প্রথমতঃ, এই অবস্থা যে ইঙ্গ-ফরাসী আর অস্ট্রো-জামান, এই ছুটি প্রধান 
সাম্রাজ্যবাদী দলের মধ্যে মরীয়া লড়াইয়ের সময়ে অক্টোবর বিপ্রব শুরু হয়ে- 
ছিল; এমন সময়ে যখন নিজেদের মধ্যে মৃত্যু সংগ্রামে লি, এই ছুই দলের 
অক্টোবর বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপর গভীর মনোযোগ দেওয়ার লময় ব। 
স্বযোগ কোনটাই ছিল না। অক্টোবর বিপ্লবের পক্ষে এই অবস্থার প্রভৃত গুরুত্ব 
ছিল, যেহেতু নিজের শক্তিদমুহকে জোরদার এবং সংগঠিত করার জন্ম 
সাআাজ্যবাদী ছুনিয়ার অভ্যন্তরে ভয়ংকর লংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণ করতে বিপ্লবকে 
সক্ষম করেছিল। 
দ্বিতীয়তঃ, সাআাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে এমন একটা অবস্থায় অক্টোবর বিপ্লব 
শুরু হয়েছিল যখন রণক্লান্ত ও শাস্তির জন্য আকুলিত মেহনতী জনগণ বাস্তৰ 
ঘটনার যুক্কির চাপে যুদ্ধ থেকে রেহাই পাবার একমাত্র পথ হিসেবে সর্বহারা- 
বিপ্লবের দিকে ঝুকে পড়ল। অক্টোবর বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই অবস্থার গুরুত্ব 
ছিল চরম, কারণ এটা বিপ্রবের হাতের মধ্যে গুজে দিয়েছিল শাস্তির শক্তিশান্রী 
অস্ত স্বপিত যুদ্ধ অবসানের দঙ্গে সোভিয়েত বিপ্লবকে যুক্ত করাটা বিপ্লবের 
পক্ষে আরও সহজ করে দিয়েছিল এবং এইভাবে পাশ্চাত্যে শ্রমিকদের মধ্যে, 
এবং প্রাচ্যে নিপীড়িত জনগণের মধ্যে উভয়তঃই বিপ্লবের পক্ষে সৃট্ট করেছিল 
গণ-সহাম্থতৃতি। 
তৃতীয়তঃ, ইউরোপে একটা শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অসিত 
এবং দীর্ঘস্থায়ী সাস্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে হৃষ্ট পাশ্চাত্যে ও প্রাচো একটা 
বৈপ্রবিক সংকট পেকে ওঠার ঘটনা । রাশিয়ায় বিপ্লবের পক্ষে এই অবস্থার 
মূল্য ছিল অপরিসীম, যেহেতু ছুনিয়াব্যাপী লাত্রাঙ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
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্লাশিয়ার বাইরে বিপ্রবের পক্ষে বিশ্বস্ত মিত্র সংগ্রহ স্থনিশ্চিত করেছিল । 

কিন্ত, বাহিক চরিত্রের অবস্থাগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত কতকগুলি অন্জকুল 
আভ্যন্তরীণ অবস্থাও ছিল যা অক্টোবর বিপ্লবের জয়লাভ সহজ করে দিয়েছিল। 

এইসব ঘটনাগুলির মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত অবস্থাগুলিকে প্রধান বলে 
বিবেচন। করতে হবে £ 

প্রথমতঃ, অক্টোবর বিপ্রব রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট সংখ্যাগরিষ্টের 
সক্রিয় সম্থনলাভ করেছিল। 

দ্বিতীরতঃ, অক্টোবরে বিপ্লব নিশ্চিত সমর্থনলাভ করেছিল দরিদ্র কষক 
৫সনিকদের সংখ্যাধিক অংশের যারা শাস্তি আর জমির জন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। 

তৃতীয়তঃ, নেতৃত্বদ্ায়ী শক্কিরূপে এর নেতৃত্বে ছিল বলশেভিক পার্টির মতো 
পরীক্ষিত এবং মজবুত পার্টি, ষে পার্টি শক্তিশালী কেবল বহু বৎসর ধরে লাভ 
করা৷ অভিজ্ঞত। এবং নিয়মান্থবত্িতার কারণেই নয়, মেহনতী জনগণের লঙ্গে 
তার ব্যাপক সংযোগের জন্যও বটে। 

চতুর্থতঃ, অক্টোবর বিপ্রবকে মোকাবিল। করতে হয়েছিল এমন লব ছুশমন- 
দের সঙ্গে যাদের পরাস্ত করা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ, যেমন কিছু পরিমাণে 
ছুর্বল রুশ বুর্জোয়া, কৃষক “বিদ্রোহের” ফলে হতাশাগ্রস্ত জমিদার সম্প্রদায় এবং 
আপোষকামী দলগুলি (মেনশেতিক ও সোশ্তালি্ রিভলিউশনারির ), 
যুদ্ধের লময়ে যারা! সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল । 

পঞ্চমত:, যদৃচ্ছ ব্যবহারের জন্য বিপ্লবের ছিল নবীন রাষ্ট্রের বিরাট বিস্তীর্ণ 
ভূখণ্ড যেখানে এ স্বাধীনভাবে কৌশলমতো৷ চলাচল করতে গেরেছিল, 
পরিস্থিতির প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণ করতে, সাময়িক বিরাম নিতে ও শক্তি 
"ন্যয় ইত্যাদি করতে পেরেছিল । 

ষষ্ঠতঃ, প্রতিবিপ্রবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অক্টোবর বিপ্লব দেশের মধ্যে 
পর্যাপ্ত পরিমাণ খাছ্ক্রব্য, জালানি আর কাচামালের সংস্থানের ওপর নির্ভর 
করতে পেরেছিল।  . 

এই বাহ্িক এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলির নংযোগে ঘে বিশেষ পরিস্থিতির 
সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফলে অক্টোবর বিপ্লব অপেক্ষাকৃত অনায়াসে জয়লাভ 
করেছিল। 

অবশ্ত এর অর্থ এই নয় যে অক্টোবর বিপ্লবের বাহ্ছিক ও আভ্যন্তরীণ 
সংস্থানের মধ্যে কোন প্রতিকূল লক্ষণ ছিল না। এরকম একটা প্রতিক্ল 
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অবস্থার কথা ভাবুন তো, যেমন অক্টোবর বিপ্লবের, কাছে কিংবা সীমান্তে» 
যার ওপর সাহায্যের জন্ঠ নির্ভর করা! যায় এমন কোন সোভিয়েত দেশ না৷ 
থাকার দরুণ, কিছু পরিমাণে বিচ্ছিন্ন । নিঃসন্দেছে, এই দ্দিক থেকে ভবিস্তৎ 
বিপ্রব--ষথা জার্ানিতে-_এরচাইতে অনেক বেশি অন্তুকৃল পরিস্থিতির মধ্যে 
ংঘটিত হবে, কেননা! এর নিবিড় সান্িধ্যে রয়েছে আমাদের সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মতো! একটা শক্তিশালী সোভিয়েত দেশ। দেশের ভেতর শ্রমিক 
দংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবের মতন অক্টোবর বিপ্লবের একট। প্রতিকূল লক্ষণের 
উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই । 
কিন্ত অক্টোবর বিপ্রবের বিশেষ ধরনের বাহক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার, যার 
কথা আমি পূর্বেই বলেছি, তাদের প্রচণ্ড গুরুত্বকেই এই প্রতিকূল লক্ষণগ্ডুলি 
স্থষ্পষ্ট করেছে। 
এই বিশেষ অবস্থাগুলির ওপর থেকে মুহূর্তের জন্তও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে 
চলবে না । তাদের অবশ্যই মনে করে রাখতে হবে, বিশেষ করে জার্যানিতে 
১৯২৩ সালের শরৎকালের ঘটনাবলী বিঙ্লেষণের সময় । পর্বোপরি যে ট্রটস্্থি 
অক্টোবর বিপ্লব এবং জার্মানিতে বিপ্লবের মধ্যে একটা ভিত্বিহীন সাদৃশ্য 
টেনেছেন এবং প্রকৃত ও তথাকথিত ভুলের জন্ত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে 
নিদারুণভাবে কশাঘাত করেছেন, সেই ট্রটস্কির এসব অবস্থাগ্ুলি মনে 
রাখ! উচিত 
লেনিন বলেন, *১৯১৭ সালের আপেক্ষিক ইতিহাসের দিক থেকে অভি 
বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব শুরু কর! রাশিয়ার পক্ষে 
সহজ ছিল, কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলির চেয়ে রাশিয়ার পক্ষে বিপ্লবকে 
চালিয়ে নিয়ে যাওয়া! এবং শেষ পর্যস্ত টেনে নিয়ে যাওয়া অধিকতর্* 
কঠিন হবে। ইতিপূর্বে, ১৯১৮ সালের গোড়াতে, এট! নির্দেশ করাব 
আমার স্থযোগ হয়েছিল এবং আমাদের গত ছু'বছরের অভিজ্ঞতা 
আমার অভিমতের নিভূলিতা সম্পূর্ণ অন্থমোদন করেছে । এইরকম বিশেষ 
অবস্থা, যথা (১) যে-সাম্রাজ্যবান্দী যুদ্ধ অবিশ্বান্ত মাত্রায় শ্রমিক এবং 
কৃষকদের অবসাদগ্রস্ত করেছিল, এই বিপ্রবের ফলে তার পরিসমাঞ্চির 
সঙ্গে সোভিয়েত বিপ্লবের সংযোগ সাধনের সম্ভবপরতা 7 (২) সোভিয়েত 
শক্রর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতে অক্ষম সাম্রাজ্যবাদী দস্থ্যদের ছুটি বিশ্ব 
শক্তিশালী গোঠীর মধ্যে ৃত্যু-সংগ্রামের কিছু সময়ের জন্ত গুযোগ গ্রহণের 
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সন্ভবপরতা) (৩) কিয়দংশে দেশের বিপুল আয়তনের এবং সংযোজন 
ব্যবস্থার শ্বল্লতার জন্তু, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ সহ করার সম্ভব 
পরত|? (৪) ক্লষকসমাজের ভেতরে এইরূপ একটি গভীর বুর্জোয়া গণ- 
তান্ত্রিক-বিপ্রবী আন্দোলনের অস্তিত্ব, যার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল 
করার দৌলতে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কৃষক পার্টির (সোশ্তালিই রিভলিউ- 
শনারি পার্টি, নিশ্চিতভাবে যার সভ্যদের অধিকাংশই ছিল বলশেভিক- 
বাদের বৈরিতাপূর্ণ) বিপ্লবী দাবিগুলিকে গ্রহণ এবং তৎক্ষণাৎ কাজে 
পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল__বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপে এইপ্রকার 
বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান নেই; এবং এই ধরনের বা এর তুল্য অবস্থার 
পুনরাবির্ভাবও অত সহজে হবে না। প্রপক্গক্রমে বলা যায় যে, অন্তান্ত 
অনেক কারণ বাদ দিলেও পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে একট। সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব শুরুঃ করা, আমাদের বেলায় যা হয়েছিল তদপেক্ষা দুঃসাধ্য হবে' 
( বুচনাবলী, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ২০৫ দ্রেখুন )। 

লেনিনের এই কথাগুলি ভূলে যাওয়া উচিত নয় । 


২। অক্টোবর বিপ্লবের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
_'অথবা৷ অক্টোবর এবং ই্রত্ক্ষির 
নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লববাদ 
আমরা যদি অক্টোবর বিপ্রবের অন্তনিছিত অর্থ এবং এতিহানিক তাৎপধ 
্দয়ঙ্গম করতে চাই তাহলে সর্বাগ্রে সেই বিপ্লবের ষে ছুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
'আছে তা আমাদের বুঝতে হবে। 
* এই বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? 
প্রথমতঃ, এই ঘটনা যে শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত কৃষক- 
সমাজের মেহনতী জনগণের মধ্যে মৈত্রীর বনিয়াদের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব আমাদের দেশে একট! শক্তিরূপে জন্মলাভ করেছিল । ছিতীয়ত:, এই 
ঘটনা যে আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
একটি দেশে লমাজতন্ত্র জয়লাভ করার ফলেই-_-এমন একটি দেশ যেখানে 
পু'জিবাদ দামান্তই বিকাশলাভ করেছিল-_অথচ, অন্ত যেসব দেশে পুঁজিবাদ 
অনেক বেশি উন্নত, দেসব দেশে পুঁজিবাদ বজায় ছিল। এর অর্থ অবশ্ত এই নয় 
যে, অক্টোবর বিপ্রবের আর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট নেই। কিন্তু বর্তমান 
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মুহূর্তে এই ছুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই আমাদের কাছে গুরত্বপূর্ণ, শুধুমাত্র অক্টোবর 
বিপ্লবের সারমর্ধ তার! স্থম্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে বলেই নয়, অধিকন্তু এই 
কারণেও বটে যে, তারা "স্থায়ী বিপ্লবের, তত্বের স্থবিধাবাদী প্রকৃতিকে 
উজ্জবলভাবে ফুটিয়ে তোলে । 

এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে লংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাক। 

গ্রাম এবং শহরের পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর মেহনতী মানুষের প্রশ্ন, এই 
জনসাধারণকে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিয়ে আসার প্রশ্ন শ্রমিক-বিপ্লবের পক্ষে 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ । ক্ষমতার লড়াইয়ে, শহরের আর গ্রামের মেহনতী 
জনগণ কাকে সমর্থন করবে, বুর্জোয়া, না! শ্রমিকশ্রেণীকে? তারা কার 
মজুতবাছিনী হবে, বুর্জোয়াদের অথব! শ্রমিকশ্রেণীরএরই উপর নির্ভর 
করে বিপ্রবের ভাগ্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্থায়িত্ব । ১৮৪৮ এবং 
১৮৭১এ ফরাসী দেশে বিপ্রবগুলি ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানতঃ এই কারণে যে, 
কষক মজুতবাহিনীকে দেখা গিয়েছিল বুর্জোয়াদের পক্ষে । অক্টোবর ৰিপ্রব 
বিজয়ী হয়েছিল যেহেতু এই বিপ্লব কৃষক মজ্ভুতবাহিনী থেকে বুর্জোয়াদের 
বঞ্চিত করতে পেরেছিল, যেহেতু এই বিপ্রব এই মজ্জুতবাছিনীকে জয় করে 
শ্রমিকশ্রেণীর দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিল, এবং যেহেতু এই বিপ্রবে শ্রমিক- 
শ্রেণী শহুর এঁধং গ্রামের এই বিরাট মেহুনতী জনসাধারণের একমাত্র পরি- 
চালিকাশক্কি রূপে প্রমাণিত হয়েছিল । 

এটা যে বুঝতে না পেরেছে অক্টোবর বিপ্রবের চরিত্র অথবা শ্রমিক- 
শ্রেণীর একনায়কত্বের প্ররুতি, অথবা শ্রমিক শক্কির আভ্যন্তরীণ নীতির বৈশিিষ্ট্য- 
গুলি কখনোই বুঝতে পারবে ন1। 

প্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বটা একজন “অভিজ্ঞ সমর বিশারদের' সতর্ক হাতে ' 
“নিপুণভাবে” “বাছাই করা”, এবং সমগ্র জনসাধারণের এক অংশ বা অন্ত এক 
অংশের উপর “বিচক্ষণভাবে নির্ভরশীল” সরকারের একটা শাসন সংক্রান্ত 
উচ্চতম স্তর মাত্র নয়। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বর পুঁজির উচ্ছেদকল়ে 
সমাজবাদের চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য শ্রমিকশ্রেণী এবং মেহনতী কষকসমাজের 
মধ্যে একটা শ্রেণী-মন্ত্রী এই শর্তে যে এই মৈত্রীর শ্রমিকশ্রেণাই হল 
পরিচাঁজিক। শক্কি। 

অতএব, এট কূবক-আন্দোলনের সুপ্ত বৈপ্লবিক সম্তাবনাগুলিকে 'সামান্ত” 
কমিয়ে বা “সামান্ত” বাড়িয়ে দেখার প্রশ্ন নয়, যে কথা "স্থায়ী বিপ্রবের” 
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ফোন কোন স্থচতুর সমর্থক এখন বলতে ভালবাপেন । এট! হচ্ছে অক্টোবর 
বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত নতুন শ্রমিক রাষ্ট্রের চরিত্রের প্রশ্ন । এটা হচ্ছে শ্রমিক- 
শ্রেণীর শক্তির চরিত্রের, খোদ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্তের বনিয়াদের প্রশ্ন 
লেনিন বলেন, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল মেহনতী জনগণের অগ্র- 
বাহিনী, শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর বাইরের মেহনতী মানুষের অনংখ্য 
ত্যর ( পেটি-বুর্জোয়া, ছোট ছোট মালিক, কষ কমমাজ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 
ইত্যাদি) অথবা এই সকলের অধিকাংশের মধ্যে শ্রেণী-মৈত্রীর একটি 
বিশেষ রূপ) এ হুল পুঁজির বিরুদ্ধে মৈত্রী, পু*জির দশ্পূর্ণ উচ্েদদাধন, 
বৃর্জোয়। প্রতিরোধ এবং তার পুনঃস্থাপনের যে-কোন প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে 
দমন করার উদ্দেস্তে মৈত্রী, সমাজবাদকে চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং 
ংহত করার উদ্দেশ্তে মৈত্রী (রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃ: ৩১১)। 
এবং আরও £ 
শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বআমরা যদি এই ল্যাটিন, বৈজ্ঞানিক, 
এঁতিহাসিক-দারশনিক শব্দটিকে সহজতর ভাষায় অনুবাদ করি, তাহলে 
তার অর্থ দাড়ায় নিম্নরূপ £ |] 
কেবল একটি নিদিষ্ট শ্রেণী, যথা শহুরের শ্রমিকরা এবং লাধারণভাবে 
ফ্যাক্টরির, শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা পুঁজির জোয়াল উচ্ছেদ করার 
লড়াইয়ে, থোদ উচ্ছেদসাধন প্রক্রিয়ায়, বিজয়কে বজায় রাখার এবং সংহত 
করার লড়াইয়ে, নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্ষ্টির কাজে শ্রেণী- 
সমূহের পূর্ণ বিলোপনাধনের সমগ্র লড়াইয়ে সমগ্র যেহনতী ও শোষিত 
জনগণকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ( রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬ )। 
এই হুল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের দেওয়া তত্ব। 
অক্টোবর বিপ্লবের অন্ততম বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে এই যে" এই বিপ্রবের 
মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব 'স্বদ্ধে লেনিনের তত্বের 
অতি উচ্চ মানের প্রয়োগ । 
কোন কোন কমরেড বিশ্বাদ করেন যে, এই তব হচ্ছে একটি নিছক 
রুশ তত্ব, একমাত্র রাশিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । সেটা তুল। সেটা চূড়াস্ত- 
ভাবে ভূল। শ্রমিকেণী পরিচালিত অ-্রমিকশ্রেণীর মেহনতী জনগণের 
কথা বলার লময় লেনিনের দৃষ্টিতে শুধু রুশ কৃষকমমাজই ছিল না, অধিকন্ত 
সোভিয়েত ইউনিয়নের শীমাস্ত অঞ্চলগুলির মেহনতী মানুষের কথাও ছিল, 
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যে অঞ্চলগুলি এই লেদিনও ছিল রাশিয়ার উপনিবেশ £ লেনিন বারবার 
বলেছেন যে, অন্তান্ত জাতিপত্ালমূহের এই জনসাধারণের সঙ্গে মৈত্রী . 
ব্যতীত রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী জয়লাভ করতে পারে না। জাতিগত গ্রন্থ 
সম্পর্কে তার প্রবন্ধগুলিতে এবং কমিন্টার্ন কংগ্রেসমূহে তার বক্তৃতাগুলিতে - 
লেনিন বারবার বলেছেন যে, উন্নত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী এবং দাসত্ব 
শৃংখলাবন্ধ উপনিবেশগুলির নির্যাতিত জনগণের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক মৈত্রী, 
একটা বিপ্রবী ব্লক ব্যতীত বিশ্ব-বিপ্রবের জয়লাভ অসম্ভব । নিপীড়িত মেহনতী 
জনগণ, প্রধানতঃ, কষকপমাজের মেহনতী জনগণ ছাড়। উপনিবেশগুলি আর 
কী? কেন! জানে যে, উপনিবেশগুলির মুক্তির প্রশ্ন মূলতঃ অর্থ-পু'জির 
উৎপীড়ন ও শোষণ থেকে অশ-্শ্রমিকশ্রেণীর মেহনতী জনগণের মুক্তিরই প্রশ্ন? 

কিন্তু এ থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, লেনিনের শ্রমিকশ্রেণীর এক- 
নায়কত্বের তত্ব কেবলমাব্জ একটা 'রুশীয়' তত্ব নয়, এ তত্ব আবশ্তিকভাবেই 
সকল দেশের পক্ষে প্রযোজ্য । লেনিন বলেন, “বলশেতিকবাদ' হচ্ছে “সকলের 
জন্ত রণকৌশ্বলের একটি আদর্শ” ( লেনিন : রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬ )। 

এই হল অক্টোবর ধিপ্রবের প্রথম বিশেষ বৈশিষ্ট্যের চারিত্রিক লক্ষণ। 

অক্টোবর বিপ্লবের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'ট্রট-স্কির স্থায়ী 
বিপ্রবের' তত্বের অবস্থা কী দাড়ায়? 

১৯০৫ গালে উটস্কির অবস্থান নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব না, 
যে-সময় তিনি একটি টপ্রবিক শক্তি হিসেবে কৃষকমমাজ সম্পর্কে সবকিছু 
বেমালুম" ভূলে গিয়েছিলেন এবং “জার নয়, চাই শ্রমিক সরকার”, এই স্লোগান 
অর্থাৎ কৃষকসমাজকে বাদ দিয়ে বিপ্লবের শ্লোগান তুলেছিলেন। "স্থায়ী 
বিপ্লবের স্থচতুর সমর্থক রাদেক পযন্ত ্বীকার করতে এখন বাধ্য হয়েছেন যে” 
১৯০৫ সালে "স্থায়ী বিপ্লবের অর্থ ছিল একট। বাস্তবতার উধের্বে "শূন্যে লম্ফ 
প্রদান । এখন স্পষ্টতঃ প্রত্যেকেই ম্বীকার করেছে যে এই "শূন্তে লম্ফ প্রদান" 
নিয়ে আর মাথ! ঘামানোর অর্থ শুধু সময় নষ্ট করা। 

আমরা লড়াইয়ের আমলে, ধরুন ১৯১৫ লালে, উ্রট-স্কির অবস্থা নিয়েও বিশদ 
আলোচনা করব না, যে-সময় তিনি তার “ক্ষমতার জন্ত লড়াই প্রবন্ধে এই তত্ব 
থেকে গুরু করেন যে 'আমর! লাত্রাজ্যবাদী যুগে বাস করছি” যে লাভ্রাজ্যবাদ 
ধবুর্জোয়। জাতির বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীকে দাড় করায়, পুরানো শাপন ব্যবস্থার 
বিপরীতে বুর্জোয়া জাতিকে নয়'--এই তত্বের ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে 
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'উপনীত হয়েছেন যে, রুষকদমাজের বৈপ্লবিক ভূমিকা হাস পেতে বাধ্য, ষে 
অমি বাজেয়াপ্ত করণের শ্লোগানের আর আগের মতো! গুরুত্ব নেই। এ কথা 
ভালভাবেই জানা আছে যে, লেনিন ট্রটস্কির এই প্রবদ্ধটা পরীক্ষা করে তাকে 
“কষকসমাজের ভূমিকা” “অকন্বীকার' করার জন্য দোষারোপ করেছিলেন এবং 
বলেছিলেন যে স্ততঃ উটস্থি রাশিয়ার উদারনৈতিক শ্রমিক রাজনী তিজ্ঞদের 
সাহায্য করছেন, যার! শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার “অস্বীকৃতি” অথে গোঝেন 
শ্রমিকদের বিপ্রবের পথে জাগিয়ে তুলতে অসম্মাতি !' (লেনিন : রচনাবলী, 
২৩শ থণ্ড, পৃঃ ৩১৮ দেখুন )। | 

বরং ট্রটস্কির পরবর্তী রচনাগুলির কথা ধরা যাক, সেই আমলের রচনাগুলি, 
যখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং যে সময় ট্রট্কি 
বাস্তব ঘটনাবলীর আলোকে তার 'স্থারী বিপ্রবের” তন্বকে পরীক্ষা করার এবং 
তার ভূলগুলি সংশোধন করার স্থযোগ পেয়েছিলেন । ধরা যাক, ১৯২২ সালে 
লেখ! ট্রটস্কির ১৯০৫ সাল গ্রচ্থের “ভূমিকার” কথা । “স্থায়ী বিপ্লব সম্পর্কে 
এই “ভূমিকায় ট্রট-স্কি বলেছেন : 

“ঠিক »ই জান্ুয়ারি এবং ১৯০৫ সালের অক্টোবর ধর্মঘটের মধ্যবর্তী 
সময়ে রাশিয়ার বৈপ্রবিক বিকাশের চরিজ্র সম্বন্ধে ধারণাগুলি, যা পরিচিতি 
লাভ করেছিল “নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব”-এর তত্ব বলে, গ্রস্থকারের মনের মধ্যে 
দানা বেধেছিল। এই নিগুঢ় শব্দটি এই চিন্তাই রূপায্নিত করেছিল যে রুশ 
বিপ্লব__যার আস্ত লক্ষ্যগুলি ছিল বুর্জোয়া চরিত্রের-_ প্রত্যক্ষ এই লক্ষ্গুলি 
সফল হুয়ে গেলেই থেমে যেতে পারে না। শ্রমিকশরেণীকে ক্ষমতাসীন না 
করে বিপ্লব তার আঙ্ড বুর্জোয়। সমস্াগুলির সমাধান করতে পারে লা। 
এবং শ্রমিকশ্রেণীও ক্ষমতালাভ করে নিজেকে বিপ্রবের বুর্জোয়া লীমারেখার 
মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে না। পক্ষান্তরে, নিজেদের বিজয়কে স্থনিশ্চিত 
করার জন্তই, তার শাসনকালের খুব গোড়ার অবস্থাতেই শ্রমিকশ্রেণীর 
অগ্রবাহিনী, কেবলমাত্র সামস্ত সম্পত্তি নয়, বুর্জোয়া সম্পত্তির গভীরেও 
আক্রমণ করতে বাধ্য হবে। এই কাজ করতে গিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামের 
প্রথম পর্যায়ে ধারা শ্রমিকশ্রেণীকে সমর্থন করেছিল, দেই লমন্ত বুর্জোয়া 
গোরঠীগুলির লঙেই মাত্র নয়, অধিকন্ত যাদের সহায়তায় এমিকশ্রেণী 
ক্ষমতায় আসতে পেরেছিল, কৃষকসমাজের সেই ব্যাপক জনগণের 
অঙগেও শ্রমিকশ্রেণীর বৈরিভামুলক সংঘর্ষ লেগে যাবে। বিপুলসংখ্যক 
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কষক অধ্যুষিত পশ্চাদ্পদ দেশে শ্রমিক দরকারের অবস্থানের মধ্যে ম্ঁ 

গুলির একমাত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, বিশ্ব শ্রমিক-বিপ্লবের রণাঙ্গণেই 

মীমাংসা! হতে পারে ( মোট! হরফ আমার দেওয়া-_জে. স্তালিন )। 

উট-ক্ষি তার "স্থায়ী বিপ্রব সম্পর্কে এই কথাই বলেছেন। 

কা বিরাট ফাটল যে লেনিনের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্বকে ইট স্থির 
“স্থায়ী বিপ্রব'-এর তত্ব থেকে আলাদা করেছে তা উপলব্ধি করতে শুধু 
দরকার এই উদ্ধাতিটির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে লেনিনের 
রচনাবলী থেকে উপরের উদ্ধৃতিগুলির তুলনা করার । 

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বনিয়াদ হিসেবে শ্রযমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের 
মেহনতী স্তরের মধ্যে মৈত্রীর কথা লেনিন বলেছেন। ট্রটস্কি দেখছেন 
“শ্রমিক অগ্রবাহছিনী” এবং 'কষকসমাজের ব্যাপক জনগণের” মধ্যে 'বৈরিভা- 
মুলক জংঘব”। 

শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক মেছনতী এবং শোষিত জনগণের নেতৃত্বের কথা 
লেনিন বলেন। ট্রটংস্কি দেখেন “বিরাট কৃষক জনদংখ্যা অধ্যুষিত একট! 
পশ্চাদ্পদ দেশে শ্রমিক সরকারের অবস্থানের মধ্যে ছন্দ । 

লোঁননের মতাহ্ুসারে খোদ রাশিয়ার শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্য থেকেই 
বিপ্রব প্রধানতঃ তার শক্তি সংগ্রহ করে। উ্রটস্কির মতানুসারে প্রয়োজনীয়, 
শক্তি পাওয়া যায় একমাব্র “বিশ্ব শ্রমিক-বিপ্লবের রণাঙ্গন থেকে । 

কিন্তু বিশ্ববিপ্লব আসতে যদি বাধ্য হয়েই কিছুটা দেরী করে ফেলে, তাহলে 
কি হবে? আমাদের বিপ্রবের জন্য কোনও আশার আলোক আছে কি? 
কিন্ত টটস্কি আশার কোনও আলোই দেখাচ্ছেন না, কারণ "শ্রমিক সরকারের 
অবস্থানের মধ্যে হন্দগুলির...একমাজ্র মীমাংস! হতে পারে..'বিশ্ব শ্রমিক- 
বিপ্লবের রণাঙ্গনে । এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের বিপ্রবের জন্য শুধু 
একটিমাত্র প্রত্যাশাই আছে : বিশ্ব-বিপ্রবের অপেক্ষায় থেকে এই আত্মদ্বন্বের 
মধ্যে অলস হয়ে থাক। এবং ক্রমশঃ পচে যাওয়া | 

লেনিনের মতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বটা কী? 

শ্রমিকশ্রেীর একনায়কত্ব হুল "পুঁজির সম্পুর্ণ উচ্ছেদ সাধনের জন্য এবং 
'মাজবাদের চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ও নংহত করার' জন্ত শ্রমিকশ্রেণী এব 
কষকসমাজের মেহনতী জনগণের মধ্যে মৈজ্ীর ওপর নির্ভরশীল এক শক্তি । 

টরট স্থির মতে শ্রমিবশ্রেণীর একনায়কত্বটা! কী? 
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শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বটা হুল একট! শক্তি যা 'রুষকসমাজের ব্যাপক 
জনগণের সঙ্গে “বরিতামূলক সংঘর্ষে আসে এবং একমাত্র “বিশ্ব শ্রমিক- 
বিপ্লবের রণাঙ্গনে নিজের “ছন্বগুলির মীমাংসা” খেজে। 

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণাঁকে অন্বীকার করে যে মেনশেভিকবাদের 
তত্ব তার সঙ্গে এই "স্থায়ী বিপ্লবের তথবের' কি পার্থক্য আছে? 

মূলতঃ, কোন পার্থকাই নেই । 

আদৌ কোন লন্দেহ থাকতে পারে না । “স্থায়ী বিপ্লব কষক-আন্দোলনের 
স্গগ্ত বৈপ্রবিক লন্ভাবনাগুলির অবমূল্যায়ন মাত্রই নয়।' “গ্থামী বিপ্লব 
কুষক-আন্দোলনের অবমূল্যায়নও যার পরিণতি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেপীর একনায়কত্্‌ 
সম্বন্ধে লেনিনের তত্বকে পরিবর্জন। | 

ট্রট-স্কির 'স্থায়ী বিপ্লব এক প্রকারের মেনশেভি কবাদ। 

অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবস্থা হচ্ছে এইরকম । 

অক্টোবর বিপ্লবের দ্বিতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের চরিকব্রগত লক্ষণ কী কী? 

লেনিন তার সাম্রাজ্যবাদের ওপর গবেষণায়, বিশেষ করে যুদ্ধকালীন পরবে, 
ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অসম, অস্থির, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশের 
নিয়মে উপনীত হয়েছিলেন । এই নিয়ম অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি, ট্রাস্ট- 
গুলি, শ্রমশিল্পের শাখা-গ্রশাখাগুজি এবং জ্বতন্ত্র দেশগুলির বিকাশ সমানভাবে 
অগ্রসর হয় না--একটি নির্ধারিত ধারাবাহিকতা মেনে চলে না, এমনভাবে চলে 
না যাতে একটি ট্রাস্ট, শিল্পের একটি শাখা অথবা একটি দেশ আর সকলের 
চেয়ে সর্বদাই এগিয়ে থাকে, অথচ অন্থান্ ট্রাস্ট অথবা দ্রেশগুলি সর্বদাই একে- 
অপরের পেছনে পড়ে থাকে-_অগ্রপর হয় দমকাভাবে, যার ফলে কোন কোন 
দেশর বিকাশে ছেদ পড়ে, অপর দেশের বিকাশ লাফ দিয়ে অগ্রপর হয়। এই 
অবস্থায় যে সমস্ত দেশ পিছিয়ে পড়েছে তাদের পূর্বাবস্থা আ'কড়ে থাকার “সম্পূর্ণ 
বৈধ” এবং যে সমস্ত দেশ নতুন লাফিয়ে এগিয়ে গিয়েছে, তাদের নতুন নতুন স্থান 
দখল করার সমভাবে 'বৈধ” প্রচেষ্টা এমন একটি পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায়, 
যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ অনিবার্ধ প্রয়োজন হয়ে 
দাড়ায়। . ঠিক এরকম অবস্থাই হয়েছিল, উদদাহুরপন্থরূপ বলা যায়, জার্মানির 
যা অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের তুলনায় ছিল একটা! পশ্চাদ্পদ 
দেশ। রাশিয়ার তুলনায় জাপান সম্পর্কেও এ কথা বলা যায়। যাই হোক, এ 
কথা ভালভাবে জানা আছে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তেই জার্ানি এবং জাপান 
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লাফ দিয়ে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে জার্মানি ফ্রান্দের নাগাল ধরে ফেলতে 
সঙ্গম হয়েছিল ও বিশ্ব-বাজারে ব্রিটেনের ওপর কঠিনভাবে চাপ দিতে আরস্ত 
করেছিল, এবং নে লময় জাপান চাপ দিচ্ছিল রাশিয়ার ওপরে । এটা ্থপরি- 
জ্ঞাত যে, এই ঘন্ব থেকেই শুরু হয় সাম্প্রতিক সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। 

এই নিয়ম নিয়োক্ত শ্ুত্র ধরে অগ্রসর হয়েছে £ 

(১) প্পুজিবাদ মুষ্টিমেয় কয়েকটি “অগ্রসর” দেশ কর্তৃক ওপনিবেশিক 
উৎপীড়ন এবং পৃথিবীর জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিকভাবে শ্বাস- 
রোধের একটা বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণতি লাভ করেছে' (লেনিনের লাআ্সাজ্যবাদ্ব- 
এর ফরামী সংস্করণের ভূমিক1 দেখুন, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৭৪)) 

(২) «এই “লুঠের মাল” ভাগ হয় পা-থেকে-মাথা পর্যন্ত অস্ত্রসঙ্জিত ছুটি বা 
তিনটি বিশ্বদস্থ্যর মধ্যে €( আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান ) যারা তাদ্দের এই 
লুঠের মাল ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপার নিয়ে ভাদ্দের যুদ্ধে গোটা ছনিয়াটাকে 
জড়িয়ে ফেলে (এ); 

(৩) আঘিক উতৎপীড়নের বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে ডি বুদ্ধি এবং সশস্ত্র 

ঘর্ষের অনিবার্ধতায় পরিণতিতে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব রণক্ষেত্রের পুরোভাগকে 
গবপ্রবের পক্ষে সহজভেছ্য করে, এবং এই পুরোভাগে একটা ফাটল স্ষষ্টি সম্ভব 
হে ওঠে 

(8) যে সমন্ত সন্ধিস্থলে এবং যে সমস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের শুংখল 
হুর্বলতম, অর্থাৎ যেখানে সাত্রাজ্যবাদ ন্যনতমভাবে সংহত এবং যেখানে বিপ্রবের 
প্রসার সহজতম, দেইসব ক্ষেত্রেই এই ফাটল ঘটার সম্ভাবনা! অর্বাপেক্ষা বেশি; 

(8) এই অবস্থায়, অগ্ঠান্ত দেশগুলিতে পুজিবাদ যখন বজায় রয়েছে, 
এমনকি দেইসব দেশ যদি পুঁজিবাদী অর্থে, অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নতও হয়, 
সেই সময় একটা! দেশে, এমনকি সেই দেশটি যদি পুঁজিবাদী অর্থে অপেক্ষাকৃত 
কম উন্নতও হয়, সমাজতন্ত্রের জয়লাভ খুবই সম্ভব এবং সম্ভাবনীয়। 

ক্ষেপে এগুলিই হচ্ছে লেনিনের শ্রমিক-বিপ্রবের তত্বের বনিয়াদ। 
অক্টোবর বিপ্রবের দ্বিতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী? 

এই বিপ্লব যে লেনিনের শ্রমিক-বিপ্রবের তত্বের বাস্তব প্রয়োগের একটা 
আদর্শকে রূপায়িত করে, এই ঘটনার মধ্যে অক্টোবর বিপ্লবের দ্বিতীয় বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য নিহিত । 

অক্টোবর বিপ্লবের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে বুঝতে না পেরেছে সে কখনোই 
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এই বিপ্লবের আন্তর্জাতিক চরিত্র বা এর বিপুল আন্তর্জাতিক শক্তি বা এর 
বৈদেশিক নীতির আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারবে না । 
লেনিন বলেন, *অসমান অর্থনৈতিক এবং রাষ্্রনৈতিক বিকাশ হচ্ছে 

পুঁজিবাদের একটা চুড়ান্ত নিয়ম। অতএব, প্রথমে কয়েকটি অথবা 

একটিমান্ত্র দেশে সমাজতন্ত্রের লাফল্য সম্ভব। সেই দেশের বিজয়ী 

শ্রমিকশ্রেণী, পু'জিপতিদের পু জিচ্যুত এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত 

করার পর, অন্তান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণীসমূহকে নিজের লক্ষ্যের প্রতি 

আকৃষ্ট করে, মেইনব দেশের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্থষ্টি করে, 

এবং প্রয়োজন হলে শোষকশ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে এমনকি 

সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে, অবশিষ্ট লারা দুনিয়ার, পু'জিবাদী 

ছুনিয়ার, বিরুদ্ধে দাড়াবে । কারণ, “নমাজবাদী সাধারণতন্্ী রাষ্ট্রগুলির 

অন্ধুন্ূত রাষ্্রগুলির বিরুদ্ধে মোটামুটিভাবে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোর লড়াই 

ছাড়া সমাজতন্ত্রে জাতিসত্তাসমূছের স্থেচ্ছামিলন অপস্ভব' (লেনিন ঃ 

রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২-২৩৩ দেখুন )। 

সমস্ত দেশের স্থবিধাবাদীরা বলে থাকে যে, জর্বহারার বিপ্লব আরম্ভ হতে 
পারে-_তাদের তত অনুসারে, আদৌ যদি কোথাও আরভ হতেই হয়-_সে শ্রধু 
শিল্পোন্পত দেশগুলিতে, আর এই দেশগ্ুলি যত বেশি শিল্লোন্নত হবে সমাজ- 
তন্ত্রের জয়লাভের সম্ভাবনা তত বেশি থাকবে৷ অধিকন্ত, তাদের মতে, একটি- 
মাক দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের সম্ভাবনাকে, তাও আবার এমন একটি দেশে 
যেখানে পুঁজিবাদ আদ উন্নত নয়, চূড়ান্তভাবে অসম্ভব বলে বাদ দেওয়া 
হয়। কবে সেই যুদ্ধের সময়ে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অসম বিকাশকে 
ভিদত্িত্বরূপ ধরে নিয়ে, স্থবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের 
জয়লাভ সম্পর্কে, এমনকি যদি সে দেশে পুঁজিবাদ অপেক্ষাকৃত কম উন্নতও হয়, 
লেনিন তার শ্রমিক-বিপ্রবের তত্ব উপস্থিত করেন। 

এট! ভালভাবে জানা আছে যে, লেনিনের শ্রমিক-বিপ্লব সম্পকিত তত্ব যে 
নিরভূল ত৷ অক্টোবর বিপ্রবের দ্বার! সম্পূর্ণ সমধিত হয়েছে। 

লেনিনের একটিমাত্র দেশে শ্রমিক-বিপ্নবের বিজয়লাভের তত্বের আলোকে 
উটস্থির "স্থায়ী বিপ্লবের? অবস্থা কী দাড়ায়? 

টরট স্থির পুস্তিকা আমাদের বিচীব (১৯৬ )-এর কথা ধর! যাক। 

ট্রটস্কি লিখেছেন £ 
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“ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ রাষ্ত্রিক সমর্থন ছাড়া রুশ 
শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে আর নিজের সাময়িক 
শাননকে একটা স্থায়ী লমাজবাদী একনায়কতন্তরে পরিণত করতে সমর্থ হবে 
না। এক মুহূর্তের জন্তও এতে আমর। মন্দেহ করতে পারি ন1।, 
এই উদ্ধৃতিটার অর্থ কী? এর অর্থ এই যে, “ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেমীর 
প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় লমর্থন ছাড়া, অর্থাৎ ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল করার 
আগে কোন একটিমাত্র দেশে, বর্তমান ক্ষেত্রে রাশিয়ায়, সমাজতন্ত্রের জয় 
অসম্ভব । ৃ 

এই “তত্ব ও "ম্বতত্ত্রভাবে একটা পু'জিবাদী দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের 
সম্ভাব্যতা সম্পর্কে লেনিনের মধ্যে তত্বের কী মিল আছে? 

ম্পঈটতঃই, কোন মিল নেই। 

কিন্তু ধরা যাক যে উ্রট-স্কির পুস্তিকাটিতে, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৬ 
লালে, যে-সময় আমার্দের বিপ্লবের চরিত্র নির্ধারণ কর। কঠিন ছিল, অনিচ্ছাকৃত 
ভূল রয়েছে এবং পুস্তিকাটির সঙ্গে উ্ট-স্কির পরবতাঁকালের মতামত পুরোপুরি 
মেলে ন|। ট্রটস্কির লেখা আর একখানি পুস্তিকা বিচার করা যাক, তার শান্তি 
সম্পর্কে কর্মসূচী যেটি ১৯১৭ সালের অক্টোবর ধিপ্রবের পূর্বে প্রকাশিত 
হয়েছিল এবং বর্তমানে (১৯২৪) তার ১৯১৭ জাল গ্রন্থে পুনঃগ্রকাশিত হয়েছে । 
এই পুস্তিকায় উ্রটস্কি একটি দেশে সমাজতস্ত্রের বিজয়লাভ সম্পর্কে লেনিনের 
সর্বহারার বিপ্লবের তত্বকে সমালোচনা করেছেন এবং এর বিপরীতে একটা 
ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগান তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে, একটি 
দেশে সমাজতঙ্জরের জয় অসম্ভব, যে সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভব একমাজ্জ ইউরোপী্ক 
ুক্তরাষ্্রপে গঠিত ইউরোপের (ব্রিটেন, রাশিয়া, জার্মানি ) কয়েকটি প্রধান 
দেশের জয় হিসেবে ; অন্যথায়, তা আদৌ সম্ভবপর নয়। ্রটস্কি খুব স্পষ্ট- 
ভাবেই বলেছেন যে, 'জার্মানিতে বিপ্লব না হলে রাশিয়ায় অথবা ব্রিটেনে সফল 
বিপ্লব অকল্পনীয়, এবং এর বিপরীতও অকল্পনীয় ।, 

উর্টস্কি বলেছেন, “ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগানের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত 
একমাআ মোটামুটি সুনিদিষ্ এতিহাসিক যুক্তিটা সুইস জও্নিয়াল- 
ভিমোক্রযাট-এ (বলশেভিক্দের সে সময়কার কেন্ত্রীয় মৃখপত্ধ _জে. 
স্তালিন) নিয়ের. বাক্যটিতে সুঘ্রোকারে প্রকাশিত হয়েছিল । “অসম 
অর্থনৈতিক এবং বাষ্্রনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের একটি চুড়ান্ত নিয়ম।” এই 
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থেকে সগুসিয়াল-ডিমোক্র্যাট এই সিদ্ধান্ত টানে যে, একটিমাত্র দেশে 
সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভবপর, এবং সেইহেতু, প্রত্যেকটি শ্বতন্্ দেশে শ্রমিক- 
শ্রেধ্বীর একনায়কত্বকে একটি ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার উপর 
নির্ভরশীল করার কোন কারণ নেই। বিভিন্ন দেশে পু:জিবাদী বিকাশ 
'ষে সমানভাবে হয় না, এটা একটা চরম অথগ্নীয় যুদ্তি। কিন্তু এই অসমতা! 
নিজেই হচ্ছে চরমভাবে অসমান । ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, জার্মানি অথবা ফ্রাব্জের 
পু'জিবাদী ত্র একরূপ নয়। কিন্ত আফ্রিক! ও এশিয়ার তুলনায় এইসব 
দেশ পু'জিবাদী ইউরোপের প্রতিভূ, যে ইউরোপে সমাজ-বিপ্রব পরিপক 
হয়ে উঠেছে। লড়াইয়ের সময় কোন দেশ যে অন্যের জন্ত “অপেক্ষা করে' 
বসে থাকতে পারে না, এটা একট! প্রাথমিক ভাবনা, যে ভাবনাকে 
বারংবার আবৃত্তি করা উপযোগী ও প্রয়োজন, যাতে করে যুগপৎ 
আন্তর্জাতিক কর্ম তৎপরতার চিস্তার পরিবর্তে কালাপহরণকারী আস্তর্জাতিক 
নিক্ষিয়তার চিন্তা না পেয়ে বসে । অন্থান্তদের জন্য অপেক্ষা না করে, আমরা 
জাতীয়ভাবে সংগ্রাম গুরু করি এবং তাকে চালিয়ে যাই এই পরিপূর্ণ 
আস্থ! নিয়ে যে আমাদের উদ্যোগ অন্যান্ত দেশের সংগ্রামে উদ্দীপনার 
সঞ্চার করবে; কিন্তু এমনটি য্দি না ঘটে, সেক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে, 
যে একট! বিপ্লবী রাশিয়া একট! রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 
নিজের অবস্থা, অটুট রাখতে, অথবা একটা পুঁজিবাদী ছুনিয়ার ভেতর 
একটা দমাজতান্ত্রিক জার্শানি বিচ্ছিন্বভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, 
এইরকম চিন্তা করা--এঁতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং তাত্বিক বিবেচনা যা 
সাক্ষ্য দেয় সেই অন্থ্যায়ী-_নিক্ষল হবে। 

* দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের সামনে রয়েছে সেই ইউরোপের প্রধান প্রধান 
দেশে যুগপৎ দমাজতন্ত্রের জয়লাভের একই তত্ব যেটা যখানিয়মে একটিমাত্র 
দেশে দমাজতঙ্ত্ের জয় সম্পর্কে লেনিনের বিপ্লবের তত্বকে বাদ দেয়। 

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমাজতঙ্জের পুর্ণ জয়ের জন্য, পুরানো 
ব্যবস্থার পুনঃগ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধ পুর্ণ গ্যারার্টির জন্ত কয়েকটি দেশের শ্রমিকদের 
সন্মিলিত গ্রচেষ্ট। অপরিহার্য । এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের 
বিপ্লবকে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী যে লাহাধ্য দিয়েছে সেই লমর্থন না দিলে 
রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারত না, ঠিক 
যেমন রাশিয়ার বিপ্লব যে লমর্থন দিয়েছিল তা৷ না পেলে পাশ্চাত্যে বৈপ্লবিক 
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আন্দোলন, রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকে বৈপ্লবিক 
আন্দোলন যে গতিতে বিকাশলাভ করেছে পাশ্চাত্যে বৈপ্লবিক আন্দোলন: 
সেই গতিতে বিকাশলাভ করতে পারত না । এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে 
না যে, আমরা সমর্থন চাই। কিন্তু, পশ্চিম ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক 
আমাদের বিপ্লবকে সমর্থনের অর্থ কি? আমাদের বিপ্রবের প্রতি ইউরোপীয় 
অমিবশ্রেণীর সহানুভূতি, সাম্রাজাবাদী হস্তক্ষেপের অভিনদ্ধিকে ব্যর্থ করার 
তৎপরত।--এইসব সমর্থন কি প্রকৃত লাহায্য নয়? প্রশ্নাতীতভাবে তাই। 
কেবল ইউরোপীয় শ্রমিকদের কাছ থেকেই নয়, অধিকন্ ওঁপনিবেশিক এবং 
পরাধীন দেশগুলির কাছ থেকেও এই সমর্থন, এই সাহাষ্য ব্যতীত রাশিয়ায় 
শ্রমিকশ্রেশীর একনায়নকত্ব দুরূহ অবস্থার মধ্যে পড়ত। এখনো পর্যন্ত এই 
সহানুভূতি এবং লাহায্য আমাদের লাল ফৌজের শক্কি আর রাশিয়ার শ্রমিক 
ও কৃষকদের, তাদের পিতৃভূমিকে শেষ পর্যস্ত রক্ষা করার জন্য তৎপরতার 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে_-দাত্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে আর গুরুত্বপূর্ণ 
নির্মাণকার্ধের জন্ত প্রয়োজনীয় অবস্থা আমাদের জন্ত সৃষ্টি করতে এইপব কি 
যথেষ্ট হয়েছে? হা, যথে্ই হয়েছে । এই সহান্ভৃতি কি আরও প্রবল 
হচ্ছে, না হাস পাচ্ছে? প্রশ্লাতীতভাবে আরও প্রবল হ্‌চ্ছে। সুতরাং, শুধু 
সমাজবাদী অর্থব্যবস্থাকে সংগঠিত করার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য 
নয়, অধিকন্ত, পশ্চিম-ইউরোপের শ্রমিকদের এবং প্রাচ্যের নিপীড়িত জনগণকে 
সাহায্যদানের জন্ত অন্থকুল অবস্থা কি আমাদের আছে? হা, আমাদের 
আছে। রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সাত বৎসরের ইতিহাস দ্বারা 
একটা স্থম্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এটা কি অস্বীকার করা যেতে পারে যে 
ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে শ্রমিক উদ্দীপনার একটা! প্রচণ্ড ঢেউ উঠেছে? নী, 
এট! অস্বীকার কর! যেতে পারে না। 

এই লমস্তের পরেও, একটা রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি দাড়িয়ে একটা! 
বিপ্লবী রাশিয়া টি'কে থাকতে পারে না, উট-স্কির এই বক্তব্যের তাৎপর্য কি? 

এর তাৎপর্য শুধু এই হতে পারে যে, প্রথমতঃ, আমাদের বিপ্লবের অন্তনিহিত 
শক্তির যথোচিত উপলব্ধি ট্রট-ক্কি করছেন না; দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমের শ্রমিক- 
শ্রেণী এবং প্রাচ্যের কষকসমাজ আমাদের বিপ্লবকে যে নৈতিক সমর্থন দিয়েছে, 
তার অপরিমেয় গুরুত্ব উরটস্কি হদয়জম করছেন না) আভ্যন্তরীণ ছুর্বলত! 
' জাম্াজবাদকে আজ ধারে ধীরে ক্ষয় করে দিচ্ছে, পেটা ট্রট-স্কি দেখছেন না। 
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লেনিনের লর্বহারা-বিপ্রবের তত্বের সমালোচনায় আত্মহারা হয়ে ইটস্কি 
তার ১৯১৭ সালে প্রকাশিত এবং ১৯২৪ সালে পুনঃপ্রকাশিত শাস্তি কর্মসুচী 
পুস্তিকায়, অনবধানতাবশতঃ নিজেকে নিজেই এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। 
কিন্তু, ল্ভবত:, এই পুদ্তিকাটিও সেকেলে হয়ে গেছে, আর যে-কোন 
কারণেই হোক, ইউ্রট্‌স্কির বর্তমান মতামতের সঙ্গে এর মিল নেই। তার 
পরবর্তা রচনাগুলি, ধরা যাক, যেগুলি একটিমাত্র দেশ, রাশিয়ায়, শ্রমিক- 
বিপ্রবের জয়লাভের পরে লেখা, উদাহরণন্বরূপ, ধর! যাক, তার শান্তি কর্মসূচী 
পুস্তিকার নতুন সংস্করণের জন্য ১৯২২ সালে লেখা উট-স্িন্ন উপনংহারটি'। 
এই “উপসংহার'-এ যা তিনি বলেছেন তা হুল এই £ 

'শাস্তি কর্মসূচীতে বারবার উচ্চারিত বক্তব্য যে, কোন শ্রমিক-বিপ্রব 
জাতীয় সীমানার মধ্য পরিশেষে জয়যুক্ত হতে পারে না, দেটি কোন 
কোন পাঠকের নিকট আমাদের প্রায় পাচ বৎসরের সোভিয়েত দাধারণ- 
তন্ত্রের অভিজ্ঞত। দ্বারা খগ্ডিত হয়েছে বলে মনে হুতে পারে। কিন্তু, 
এরকম একটা সিদ্ধান্ত লমর্থনযোগ্য নয়। সমস্ত ছুনিয়ার বিরুদ্ধে একটিমাত্র 
দেশে, তাও একটি পশ্চাদ্পদ দেশে, শ্রমিক রাষ্্র যে টিকে আছে এই 
ঘটনা শ্রমিকশ্রেণীর বিপুল শক্তির সাক্ষ্য দেয়, যে শক্তি অধিকতর 
উন্নত, অধিকতর ন্থুসভ্য দেশগুলিতে বিল্ময়কর কীতি সম্পাদনে সত্যই 
সক্ষম হবে। কিন্তু, যদিও রাজনৈতিক এবং লামরিক অর্থে একটি রাষ্ট্র 
হিসেবে আমর! দৃঢ়তার সঙ্গে শ্বস্থানে দাড়িয়ে রয়েছি একটি সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজ হ্যন্টর কাজে আমরা এসে পৌছাইনি, অথবা» এমনকি 
পৌছাতে শুরু পর্যস্ত করিনি ।""-যতদিন পর্বস্ত ইউরোপের অন্ান্ত দেশে 
*বুর্জোয়ারেণী ক্ষমতাসীন থাকবে ততদিন পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিচ্ছি্রতার 
বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে পুজিবাদী ছুনিয়ার সঙ্জে একটি লমঝওতার 
চেষ্টা করতে আমরা বাধ্য থাকব; সঙ্গে সঙ্গে এ কথা নিশ্চয়তার অঙ্গে 
বল! চলে যে, এইসব সমঝওত। বড় জোর আমাদের কিছু কিছু অর্থ- 
নৈতিক অস্থবিধা! লাঘব করতে, ছু-এক পা এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে 
পারে বটে, কিন্ত ইউরোপের প্রধান গ্রধান দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর 
জয়লাভের পরেই শুধু রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্ররুত 
উন্নতি সম্ভবপর হবে? ( মোটা হরফ আমার দেওয়া__জে. স্তালিন )। 
উট-স্কি এইভাবেই কথা বলছেন খোলাখুলিভাবে বাস্তবকে লংঘন করে এবং 
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স্কালিন (৬৮)--২৩ 


তার "স্থায়ী বিপ্লব-এর তত্বকে অস্তিম ভরাডুবি থেকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টায়। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আপনারা য। খুশি করুন না কেন, একটা! সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে আমরা যে শুধু €পৌছাইনি' তা-ই নয়, আমরা 
“পৌছাতে শুরুই করিনি” । দেখা যাচ্ছে, কিছু লোক "পুঁজিবাদী দেশগুলির 
সঙ্গে সমঝওতার' জন্ত আশা করে আছে, কিস্ত এটাও দেখা যাচ্ছে যে, এই 
সমঝওতার ফল কিছুই হবে না, যেহেতু, আপনারা যা খুশি করুন না কেন, 
প্রধান প্রধান ইউরোপীয় দেশগুলিতে' শ্রমিকশ্রেণী বিজয়ী না হওয়া পর্বস্ত 
“সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃত উন্নতি” সম্ভব নয়। 

বেশ তো, তাহলে পাশ্চাত্যে যখন এখনো পর্বস্ত কোন বিজয়ই হয়নি, 
তখন রাশিয়ায় বিপ্রবের পক্ষে “বেছে নেওয়ার থাকল শুধু: হয় একেবারে 
পচে যাওয়া, নয়তো! একটা বুর্জোয়া! রাষ্ট্রে অধঃপতিত ইওয়া। 

এটা কোন আকন্মিক ব্যাপার নয় যে, এখন থেকে গত ছুবছর ধরে ট্রটস্কি 
কেন আমাদের পার্টির “অধঃপতন, সম্পর্কে কথা বলেই আদছেন । 

এটা কোন আকণ্মিক ঘটন। নয় যে, ট্রটসস্কি গত বছর আমাদের দেশের 
ধরবংমের” ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন । 

লেনিনের “একটি দেশে দমাজতস্ত্রের জয়' তত্বের সঙ্গে এই অদ্ভুত “তত্বের, 
সামগ্জন্ত সাধন করা যায় কেমন করে? 

নয় অর্থনৈতিক নীতি "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণে আমাদের 
সমর্থ করবে, লেনিনের অভিমতের সক্ষে এই অদ্ভুত 'সম্তাব্যতার” সামঞ্জস্য 
সাধন করা যায় কেমন করে? 

উদাহরণস্বরূপ, এই 'স্থায়ী” নৈরাশ্তের সঙ্গে লেনিনের নিয়োক্ত কথা গুলির 
সামগ্ুন্ত সাধনই-ব। করা যায় কেমন করে? ঞ 

“সমাজতন্ত্র এখন আর একটা স্থদূর ভবিষ্ুত্ের ব্যাপার অথবা একটা 

বিমূর্ত আলেখ্য কিংবা বিগ্রহ নয়। বিগ্রহ সম্বন্ধে আমাদের পুরানো 

খারাপ ধারণাকে এখনো আমরা বজায় 'রেখেছি। দৈনন্দিন জীবনধারার 

মধ্যে আমরা সমাজবাদকে টেনে এনেছি, আর এখানেই আমাদের পথ 

আমরা খুঁজে বের করব। এই হল আমাদের আশু কর্তবা--আমাদের 

যুগের কর্তব্য। এই স্দৃঢ় প্রতায় বাক্ত করে আমাকে বক্তব্য শেষ 

করতে দিন, যদিও এ কর্তব্য দুরূহ, যদিও পূর্বের তুলনায় এ কর্তব্য 

অভিনব, যত বাধাবিপত্তিই এর লঙ্গে জড়িয়ে থাক না কেন, আমর! 
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কলে__একদিনে নয়, কয়েক বছর ধরে-_-আমরা সবাই মিলে, ষা-কিছু 
ঘটুক না কেন, এ কর্তব্য আমরা সমাধা করব, যাব্র কলে নেপ-এর রাশিয়। 
হবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া (রচনাবলী, ২৭শ খণ্ত, পৃঃ ৩৬৬ )। 


উটংস্কির এই 'স্থায়ী” বিষাদের সঙ্গে কেমন করে সামঞ্ধশ্ত সাধন করা যায়, 
উদাহরণন্বরূপ, লেনিনের নীচের কথাগুলির সঙ্গে : 


প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের বৃহৎ উপকরণের উপর রাষ্টরক্ষমতা, শ্রমিক- 
শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা, লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র কৃষকদের সঙ্গে এই 
শ্রমিকশ্রেণীর মৈআী, কষকদমাজের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নিশ্চিত নেতৃত্ব, 
ইত্যাদি, এই নবকিছুই সেই সমবায় পমিতি, একমাত্র সেই সমবায় সমিতি- 
গুলি থেকে যাদের আমরা ক্ষুত্র বস্তর কেরি করার সংগঠন ভেবে অবজ্ঞার 
দুটিতে দেখতাম, এবং যে সমিতিগুলিকে একটি বিশেষ দিক থেকে এখন, 
নেপ-এর আমলে, লমেইভাবে অবজ্ঞা করার অধিকার কি আমাদের আছে, 
সমাজতান্ত্রিক নির্ধাণকার্ধে যাদের আমাদের প্রয়োজন? এই সবকিছু পূর্ণ 
অমাজবাদী সমাজ গঠনে অপরিহাধ নয় কি? এখনো! পর্যস্ত এই সমস্ত 
সমাজবাদী সমাজ গঠনে নয়, কিন্ত এই গঠন প্রক্রিয়ার ষ। অপরিহা এবং 
পধাপ্ধ, এই সমন্তই হল তাই” (রচনাবলী, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২ )। 
স্পষ্টতঃই, এই ছুটি অভিমত পরস্পর-বিরোধী এবং কোনরকমেই এদের 
দমনুয় সাধন করা যেতে পারে না। উটস্কির "স্থায়ী বিপ্রথ লেনিনের শ্রমিক- 
বিপ্রবের তত্বের অস্বীকৃতি; এবং বিপরীতভাবে, লেনিনের শ্রমিক-বিপ্রবের 
তত্ব "স্থায়ী বিপ্রববার্ধের অস্বীকৃতি । 
"আমাদের বিপ্রবের শক্তি এবং সামর্থ্যের উপর আস্থার অভাব, রুশ 
শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি এবং সামর্থ্যের উপর আস্থার অভাব--এটাই রয়েছে "স্থায়ী 
বিপ্রববাদের' মূলে । 


এ পর্যন্ত, সাধারণতঃ, "স্থায়ী বিপ্লবের তত্বের মাত্র একটি দিক লক্ষ্য করা 
গেছে-কষক-আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাব্যতার উপর আস্থার অভাব । এখন 
্তায়ের খাতিরে এটার সম্পূরক হিসেবে অবশ্ত উল্লেখ করতে হবে আর একটি 
দিকের-_রাশিয়ায় অমিকশ্রেণীর শক্তি এবং সামর্ঘ্যের উপর আস্থার অভাব। 

পশ্চিম ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলিতে? শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্রবের 
প্রাথমিক জয় ব্যতীত, একটিমাত্র দেশে, ত।-ও আবার একট অঙুযত দেশে, 
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সমাজতন্ত্রের জয় অদস্ভব, এই সাধারণ ঘেনশেভিক তত্ব আর উ্রট-স্কির তথ্বের 
মধ্যে কী পার্থক্য আছে? | 

মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। 

এতে আদৌ কোন সন্দেহ থাকতে পারে ন!। উ্রটস্কির 'স্থায়ী বিপ্লবের' তত্ব 
মেনশেভিক্দের একটা ভিন্ন রূপ। সম্প্রতি নিকট কূটনীতি বিশারদরা আমাদের. 
সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন, ধারা চেষ্টা করছেন স্থায়ী বিপ্লবের তত্বকে 
লেনিনবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে কৌশলে চালিয়ে দিতে । তারা অবশ্ বলেন 
যে, এই তত্বঃ১৯০৫ সালে নিকষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে ; কিন্তু যে তৃলটা ইরট-স্কি 
করেছিলেন তা হুল এই যেঃ লেই ১৯*৫ সালের পরিস্থিতিতে যেটা গ্রয়োগ 
কর! যায় না, সেটাই প্রয়োগের চেষ্টায় তিনি এ সময়ে খুব বেশি অগ্রসর 
হয়েছিলেন। কিন্তু তারা! বলেন পরবর্তাকালে, যথা ১৯১৭ লালের অক্টোবর 
মাসে, যখন বিপ্লব পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সময় পেয়েছিল, উ্ট-স্কির তত্ব 
তখন সম্পূর্ণ উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। অস্থমান করা কঠিন নয় যে, 
এইসব কূটনীতি বিশারদদের প্রধান হলেন রাদেক। যদি ইচ্ছা করেন তো 
তিনি যা বলেছেন এখানেই তা দেওয়া যায় £ 

“যে কৃষকলমাজ জমি আর শাস্তির জন্য সংগ্রষম করছিল যুদ্ধ তাদের 

আর পেটি-বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে একটি ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল ; 

যুদ্ধ কষকসমাজের নেতৃত্বে স্থাপন করেছিল শ্রমিকশ্রেণী এবং তার অগ্র- 

বাহিনী বলশেভিক পার্টিকে । এর ফলেই সম্ভব হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী এবং 

কষকসমাজের একনায়কত্ব নয়, পক্ষান্তরে, কৃষকসমাজের উপর নির্ভরশীল 

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। রোজা লুক্সেমবুর্গ এবং ই্রট-স্কি ১৯০৫ সালে 

ফেটা উপস্থাপিত করেছিলেন লেনিনের বিরুদ্ধে ( অর্থাৎ "স্থায়ী বিপ্লক-_ 

জে, স্তালিন ), সেটাই বস্ততঃ হয়ে দ্রাড়িয়েছিল এতিহাসিক বিকাশের 

দ্বিতীয় স্তর |” | 

এখানে প্রত্যেকটি উক্তিই হচ্ছে বিকৃতি । এ কথা সত্য নয় যে, যুদ্ধ “কুষক- 
সমাজের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্ভবপর করে তুলেছিল, 
শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের একনায়কত্ব নয় ৷ প্রকৃতপক্ষে, ১৯১৭ সালের 
ফেব্রুয়ারি বিপ্লবটা ছিল বুর্জোয়া! একনায়কত্বের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে বিজড়িত 
শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের একনায়কত্বের বাস্তব বূপায়ণ। 

এটা সত্য নয় যে, "স্থায়ী বিপ্লববাদের তত্ব যেটা রাদেক লজ্জায় উল্লেখ 
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করতে বিরত থাকছেন, রোজ। লুক্সেমবুর্গ এবং ট্রট-স্কি ১৯৫ সালে তাই হাজির 
করেন। বস্ততঃ, এই তত্বটি হাজির করেছিলেন পারভাস্‌ এবং ট্রটস্বি। এখন 
'্শমাস পরে, রাদেক নিজেকে শুধরে নিচ্ছেন, আর স্থায়ী বিপ্লবের তত্বের 
জন্ত পারভাস্‌্কে তিরস্কার করা প্রয়োজন বোধ করছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ স্তাষ্য- 
ভাবে রাদেকের উচিত পারভামের জুড়িদার ট্রট স্কিকেও ভৎঙনা কর! । 

এটা সত্য নয় যে, যে "স্থায়ী বিপ্রববাদের' তত্বকে ১৯৫ সালের বিপ্লব 
ঝে'টিয়ে এক ধারে ফেলে দিয়েছিল, সেই তত্ব 'এতিহামিক বিকাশের দ্বিতীয় 
স্তরে অর্থাৎ অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে যথার্থ বলে প্রমাণিত হল। অক্টোবর 
বিপ্রবের গোটা পর্বটাই, এর সমগ্র বিকাশটাই, হাতেকলমে দেখিয়ে দিয়ে 
ঘ্থায়ী বিপ্লববাদের, চরম দেউলিয়াপনা৷ এবং লেনিনবাদের ভিত্তির নঙ্গে এর 
চূড়াস্ত অসঙ্গতি প্রতিপন্ন করেছে। 

মধুমাথ। বক্তা আর নোংরা কূটনীতি দিয়ে “স্থায়ী বিপ্লবের” তত্ব আর 
লেনিনবাদের মধ্যে হাঁকরা' ফাটলকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। 


৩। অক্টোবরের জন্য প্রস্ততিপর্বে 
বলশেছিকদের রণকৌশলের 
কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ 
অক্টোবরের জন্ত প্রস্তুতিপর্বে বলশেভিকরা যে রগকৌশল অনুসরণ 
করেছিল তা বুঝতে হলে এসব রণকৌশজের বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্ততঃ 
'কয়েকটা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণ! থাক! একান্ত দরকার। 
এটা আরও বেশি করে দরকার এইজন্ত ষে বলশেভিকর্দের রণকৌশল সম্পর্কে 
অসংখ্য পুস্তিকায় ঠিক এই বৈশিষ্ট্য গুলিকেই প্রায়শঃ উপেক্ষা কর! হরে থাকে। 
এই বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? 
প্রথম বৈশিষ্ট্য । উটস্কির কথা যদি কেউ শোনেন তাহলে তিনি ভাববেন 
যে, অক্টোবরের জন্য প্রস্তরতির ইতিহাসে মাত্র ছুটি পর্ব ছিল; পরিদর্শন পর্য 
এবং অভ্াতথান পর্ব, আর বাকী সবকিছু যেন ভয়ঙ্কর অণুভ যাদের সম্পর্কে 
নীরব থাকাই মঙ্গল । ১৯১৭ সালের এপ্রিল বিক্ষোভটা কী ছিল? “এপ্রিল 
বিক্ষোভ যেট। যতটা উচিত তার চেয়ে বেশি “বাম”দিকে গেছিল, ছিল জন- 
গণের মেজাজ এবং সোভিয়েতগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 
অনুসন্ধান করে দেখার অভিপ্রায়ে একটি পরিদর্শনমূলক অতকফিত হান! | আর, 
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১৯১৭-র জুলাই বিক্ষোভটা কী ছিল? ট্রটস্কির মতে, «এটাও বস্তুতঃ, 
আন্দোলনের নতুন এবং উন্নততর স্তরে আর একটি ব্যাপকতর পরিদর্শন 1 
বল! বাহুল্য, উ্ট-স্কির ধারণ। এন্যাম়ী, পার্টির আহ্বানে আয়োজিত ১৯১৭-৭ 
জুন বিক্ষোভকে আরও বেশি করে "পরিদর্শন বলে অভিহিত করা উচিত। 

এ ধেন পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে ষে একেবারে ১৯১৭ সালের মার্চ নাগাদ 
বলশেভিকদের একটা শ্রমিক ও কৃষক রাজনৈতিক বাহিনী প্রস্তুত ছিল, এবং 
তার যদ্দি এই বাহিনীকে অতভ্যর্থানের জন্য নিষুত্ত না৷ করে, মাক “পরিদর্শনেই' 
নিধুক্ত করে থাকে, তার কারণ, এবং একমাত্র কারণ হচ্ছে তখনকার 
'পরিদর্শন' করে যে সংবাদ সংগৃহীত হয়েছিল তা ছিল প্রতিকূল। 

বল! বাহুল্য, আমাদের পার্টির রাজনৈতিক রণকৌশল সম্বন্ধে এই অতি 
সরলীরুত ধারণা, প্রচলিত সামরিক রণকৌশলের সঙ্গে বলশেভিকদের বৈপ্লবিক 
রণকৌশলের বিভ্রান্তিকর সংমিশ্রণ । 

বস্ততঃ, এই লমন্ধ বিক্ষোভ প্রধানতঃ জনগণের স্বতঃন্কৃর্ভ চাপের ফল, 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণের যে ক্রোধ ফুটে উপচিয়ে পড়ে রাস্তায় রাষ্তায় বেরোবার 
পথ খু'জছিল, সেই ঘটনার ফল। 

প্রকৃতপক্ষে, সেই সময় পার্টর কর্তব্য ছিল জনগণের শ্বতঃউখিত বিক্ষোভকে 

বলশেভিকদের বিপ্লবী শ্লোগান দ্বারা নির্দেশিত পথে ব্ধপায়িত এবং স্ুনিয়স্ত্রিত 
করা। 
'  প্ররূতপক্ষে, ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বলশেভিকর্দের কোন রাজনৈতিক 
সেনাবাহিনী গ্রস্তত ছিল না, থাক সম্ভবও ছিল না। বলশেভিকরা এরকম 
একটি বাহিনী গঠন করেছিল (€ এবং চুড়াস্ততাবে গঠন করেছিল ১৯১৭ সালের 
অক্টোবরের মধ্যে ) শুধু ১৯১৭ সালের জুন আর জুলাইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে 
শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে, এপ্রিলের বিক্ষোভসমূহের, জুন আর - 
জুলাইয়ের বিক্ষোভপমূহ্থের, জেল! এবং ডুমার নির্বাচনের, কর্সিলভ বিদ্রোহের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এবং সোভিযেতগুলিকে সপক্ষে নিয়ে আসার ঘটনাগুলির 
ভেতর দিয়ে। রাজনৈতিক বাহিনী একটি নামরিক বাহিনীর মতো নয়। 
সামরিক নেতৃত্ব যুদ্ধ শুরু কৰে একটি তৈরী পেনাবাহিনী নিয়ে, পক্ষান্তরে, 
পার্টিকে তার সেনাবাহিনী তৈরী করতে হয় সংগ্রামেরই ভেতর নিয়ে, শ্রেমী- 
সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে, যখন জনসাধারণ নিজেরাই তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার 
মধা দিয়ে পার্টর শ্লোগান এবং নীতির যথার্থতা সম্বদ্ধে স্থির নিশ্চয় হয়। 
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অবশ্ত, এইরকম প্রতিটি বিক্ষোভই সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহের প্রচ্ছন্ন 
পারম্পরিক লম্বদ্ধের উপর কিছুটা আলোকপাত. করত, কোন কোন পরিদ্শন- 
লক দংবাদ দিত, তাই বলে, এই পরিদর্শনই' বিক্ষোভের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং 
ছিল তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি মান্র। 
অক্টোবরের অত্যুখানের পূর্ববর্তা ঘটনাবলী বিশ্লেষণ এবং তাদের এপ্রিল 
থেকে জুলাই পর্যস্ত সময়ের টবশিষ্ট্যস্থচক ঘটনাবলীর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে 
লেনিন বলেন £ 
*২০-২১শে এপ্রিল, ৯ই জুন, ওরা জুলাই-এর পুবে পরিস্থিতি যেমন 
ছিল, এখনকার পরিস্থিতি আদৌ মেরকম নয়, কারণ তখন ছিল 
স্বতঃস্ফ,6 উত্তেজনা, ঘা আমরা একটা পার্টি হিসেবে বুঝতে ব্য 
হয়েছিলাম (২,শে এপ্রিল), অথবা যাকে আমরা চেষ্টা করেছিলাম 
সংযত করতে এবং একটা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের রূপ দিতে (৯ই জুন ও 
ওরা জুলাই )। কারণ, ঘেই সময়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম যে, যে 
সোভিয়েতগুলি তখনো পর্যন্ত আমাদের নয, যে কষকর! ভখনে। লেবার- 
দান-চেরনভ পন্থায় আস্থাশীল, বলশেভিক পন্থায় ( অত্যু্থান ) নয় এবং 
দেই কারণে, জনগণের অধিকাংশকে আমাদের সপক্ষে আনতে পারব না, 
অতএব, একটা গণ-উথ্থান সময়োপযোগী হবে না” রচনাবলী, ২*শ 
খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫ )। ূ 
এটা মহজেই বোঝা! যায় যে, শুধু প্পরিদর্শনই যথেষ্ট নয়। 
স্পষ্টতই, এটা 'পরিদশনের' প্রশ্ন নয়, এট। নিয়োক্ক বিষয়গুলির প্রশ্ন : 
. (১) অক্টোবরের সমগ্র প্রস্তুতিপর্বে পার্টি সর্বদা নির্ভর করেছিল গণ" 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বতঃক্ুর্ত উচ্ছ্াদের উপর ; 
(২) এই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্্বাদের উপর নির্ভর করে থাকার সময় পার্টি 
আন্দোলনে তার নিজের অথগ্ড নেতৃত্ব বজায় রেখেছিল 
(৩) আন্দোলনের এই নেতৃত্ব অক্টোবরের অস্ুদয়ের জন্য রাজনৈতিক 
গণবাছিনী গঠন করতে পার্টিকে সাহায্য করেছিল ; 
(৪) এই নীতির অবধারিত পরিণতি অক্টোবরের জন্য সমগ্র প্রস্তুতি 
একটিমাত্র পার্টি, বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বাধীনে অগ্রসর হওয়া) 
() আবার অক্টোবরের জন্ত এই প্রস্ততি এমন অবস্থার সষ করেছিল 
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যে+ অক্টোবর অভ্যুানের ফলম্বর্ধপ ক্ষমতা একটিমাত্র পার্টি, বলশেভিক পার্টির 
হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। 

এইভাবে, অক্টোবর প্রস্ততি প্রধান উপাদান হিসেবে একটিমাত্র পার্টির, 
কমিউনিস্ট পার্টির অথও নেতৃত্ব-_-এই হুল অক্টোবর বিপ্লবের চরিত্রগত বৈশিষ্ট, 
এই হুল অক্টোবরের জন্য গ্রস্ততিপর্বে বলশেভিকদের রণকৌশলের প্রথম 
সুনির্দিষ্ট লক্ষণ । | 

প্রমাণের দরকার পড়ে ন! যে, বলশেভিকদদের রণকৌশলের এই বৈশিষ্ট্য 
ব্যতীত সাত্ত্রাজ্যবাদী অবস্থার মধ্যে ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অসম্ভব হতো । 

এই ব্যাপারে, ফরাসী দেশে ১৮৭১ লালের বিপ্লব, যেখানে নেতৃত্ব 
ভাগাভাগি হয়েছিল ছুটি পার্টর মধ্যে, যার কোনটাকেই কমিউনিস্ট পার্টি বলা 
যেতে পারে না, তার সঙ্গে অক্টোবর বিপ্লবের সুবিধাজনক পার্থক্য । 

দ্বিভীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য । অক্টোবরের জন্ত প্রস্ততি এইভাবে মাত্র একটি 
পার্টি, বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বাধীনে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু পার্টি এই 
নেতৃত্ব পালন করেছিল কীভাবে, নেতৃত্ব কোন্‌ পথ বরাবর অগ্রসর হয়েছিল ? 
এই নেতৃত্ব অগ্রদর হয়েছিল বিপ্লবের বিস্ফোরণ পূর্বে নিরতিশয় বিপজ্জনক 
জোট বলে পরিগণিত আপোষকামী দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার পথ ধরে, 
সোশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের বিচ্ছিন্ন করার পথ ধরে। 

লেনিনবাদের মৌলিক রণনীতি কী? 

নিযনলিখিত বিষয়গুলির শ্বীকৃতি £ 

(১) আসক্স বৈপ্লবিক বিক্ফোরণের আমলে আপোষকামী দলগুলি, 
বিপ্রবের শত্রুদের লর্বাধিক বিপজ্জনক সামাজিক অবলম্বন ; ৃ 

(২) এই দলগুলি বিচ্ছিন্ন না হলে শত্রুকে (জারতন্ত্র অথবা বুর্জোয়া শ্রেণী') 
উৎখাত কর! অসম্ভব; ্‌ 

(৩) স্থতরাং, বিপ্লবের প্রস্ততিপর্বে প্রধান হাতিয়ারগুলির নিশানা করতে 
হবে এই দলগুলির বিছিন্ন করার দিকে, তাদের কাছ থেকে ব্যাপক মেহনতী 
জনগণকে জয় করে নিয়ে আধার দিকে। 

জারতঙ্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পর্বে, বুর্জোয়া গণতান্িক বিপ্রবের 
(১৯*৫-১৬) প্রস্তুতির পর্বে, জারতস্ত্রের সর্বাপেক্ষ। বিপজ্জনক দামাজিক অবলম্বন 
ছিল উদারনৈতিক রাজতন্ত্রী দল, ক্যাডেট দল। কেন? কারণ, এট! ছিল 
আপোষকামী দল, জারতন্ত্র আর জনগণের বৃহত্তর অংশের, অর্থাৎ সমগ্রভাবে 
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-কষকসমাজের সঙ্গে আপোষরফার দল। স্বভাবভঃই, লেই সময়ে পার্টির প্রধান 
আঘাতগ্ুলি পরিচালিত হয়েছিল ক্যাডেটদের দিকে, কারণ, ক্যাডেটদের 
বিচ্ছিন্ন করতে না! পারলে জারতম্তর আর কৃষকসমাজের মধ্যে বিচ্ছেদের 
কোন আশ থাকত না, এবং এই বিচ্ছে্ স্থনিশ্চিত করতে না পারলে বিপ্রবের 
জয় সম্বন্ধে কোন আশা থাকত না। সেই ময় অনেকেই বলশেভিক রণনী তির 
এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটিকে সঠিকভাবে ধরতে না! পেরে বলশেভিকদ্দের বিরুদ্ধে 
'অতিরিক্ত “ক্যাডেট-আতংকের অভিযোগ এনেছিল ; তারা বলেছিল যে, 
বলশেভিকদ্দের কাছে ক্যাডোটের বিরুদ্ধে লড়াই, প্রধান শক্র জারতস্ত্রে 
বিরুদ্ধে লড়াইকে “ছায়াছর” করেছিল । কিন্ত এই অভিযোগগুলি, ধার কোন 
-্কাষ্যতা ছিল না, বলশেভিক রণনীতিকে অনুধাবন করার চূড়ান্ত ব্যথতাই 
প্রকাশ করেছিল_-যে রণনীতি শক্রর উপর জয়লাভকে নুসাধ্য ও ত্বরান্বিত 
করার জঙ্ক আপোষকামী পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি জানিয়েছিল । 
এটা প্রমাণের দরকার নেই বললেই হয় যে, এই রণনীতি ব্যতীত বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব হতো অসম্ভব । 
অক্টোবরের প্রস্ততিপর্বে পরস্পর-বিরোধী শক্কিগুলির ভারকেন্দ্র অন্ত ক্ষেত্ডে 
সরে গিয়েছিল। জার চলে গেল। আপোষকামী শক্তি থেকে ক্যাডেট পার্টি 
ক্লপাস্তরিত হুল একট। পরিচালকশক্কি রূপে, সাত্রাজ্যবাদের শানকশক্কষি রূপে । 
জড়াইটা এখন আর জারতন্ত্র ও জনগণের মধ্যে লীমাবন্ধ রইল না, লড়াইটা! এল 
বুর্জোয়া সম্প্রদায় ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে । এই পর্বে পেটি-বুর্জোয়! গণতন্ত্রী দল- 
গুলি, সোশ্টালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকরাই ছিল লাত্রাজযবাদের 
সর্বাধিক বিপজ্জনক সামাজিক অবলম্বন । কেন? যেহেতু সেই দময়ে এই 
'দলগুলিই ছিল আপোষকামী দল, সাম্রাজ্যবাদ ও মেহন্তী জনগণের মধ্যে 
আপোবের দল। শ্বাভাবিকভাবেই, সেই দময় বলশেভিকর! তাদের সবচাইতে 
জোরালো আঘাতগুলি পরিচালিত করেছিল এই দলগুলির দিকে, কেননা এই 
দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন না করতে পারলে মেহনতী জনগণ আর পাত্রাজ্যবাদের 
মধ্যে বিচ্ছেদের কোন আশাই থাকত না, আর এই বিচ্ছেদকে যদি সুনিশ্চিত 
করা না যেত, তাহলে সোভিয়েত বিপ্লবের জয়লাভেরও কোন আশা থাকত 
না। অনেকেই তখন বলশেভিক রণকৌশলের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি 
করেনি, অধিকন্ভ বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সোস্টালি্ঈ রিভলিউশনারি ও মেন- 
+শেভিকদের উপর "অতিরিক্ত বি্বেষ' প্রকাশের এবং প্রধান লক্ষ্য তুলে যাওয়ার 
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অভিযোগ এনেছিল। কিন্তু অক্টোবরের জন্ত প্রস্তুতির গোটা পর্বটাই এই ঘটনার 
জোরালে৷ সাক্ষ্য দেয় যে একমাত্র এই নকল রণকৌশল অনুপরণ করেই বল- 
শেভিকরা অক্টোবর বিপ্রবের জয়কে স্থুনিশ্চিত করতে পেরেছিল । 

এই যুগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল কৃষ কসমাজের মেহনতী জনগণের আরও 
বিপ্রবী হওয়া, সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং ঘমেনশেভিকদের সম্পর্কে তাদের 
মোহভঙ্গ, তাদের এইসব দল পরিত্যাগ, দেশকে শাস্তির পথে পরিচালিত 
করতে সক্ষম, একমাজ্র অবিচল বিপ্লবী শক্তিরূপে শ্রমিকশ্রেণীর চারিপাশে 
জমায়েত হওয়ার অভিমুখে তাদের পথ পরিবর্তন। এই পর্ধের ইতিহাস হুল 
কৃষকসমাজের মেহনতী জনসাধারণের জন্য, এই জনদাধারণকে নিজেদের অনুকূলে 
নিয়ে আমার অন্ত, একদিকে সোশ্তালিই রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক, আর 
অন্যদিকে বলশেভিকদের মধ্যে লড়াইয়ের ইতিহাস । এই লড়াইয়ের পরিণতিকে 
নির্ধারিত করেছিল কোয়ালিশন সরকারের আমল, কেরেন্স্কি আমল, সোশ্তা- 
লিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের দ্ধমিদারেদের জমি বাজেয়া্ধকরণে 
অস্বীকৃতি, যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্ত সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেতিক- 
দের প্রচেষ্টা, যুদ্ধক্ষেত্রে জুন মানের আক্রমণ, সৈনিকদের ক্ষেত্রে মৃত্যু- 
দ্রণ্ডের প্রচলন, কনিলভ বিদ্রোহ । এবং এই সমস্ত ঘটন! এই সংগ্রামের 
ফলাফল সম্পূর্ণভাবে বলশেভিক রণনীতির এন্ুকুলেই নির্ধারিত করেছিল * 
কারণ সোসশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকর1 যদ্দি বিচ্ছিন্ন হয়ে না 
যেত, তাহলে সাম্্রাজ্যবাদীদ্দের সরকারকে উৎখাত করা অসম্ভব হতো, আর 
এই সরকার যদ্দি উৎখাত না হতো তাহলে যুদ্ধ থেকে মুক্তিলাওও হতো 
অসম্ভব। সোশ্তালি্ট রিভলিউশনারি আর মেনশেভিকদের বিচ্ছিন্ন করার 
নীতিই একমাত্র নিল নীতি বলে প্রমাণিত হয়েছিল | ৪ 

অতএব, অক্টোবরের জন্য প্রস্তরতিপর্ব পরিচালনায় প্রধান নীতি হিসেবে' 
মেনশেভিক আর সোসশ্তালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করণ--এই ছিল 
বলশেভিকদের রণকৌশলের দ্বিতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 

এট প্রমাণের দরকার নেই বললেই চলে যে, বলশে ভিকদের টা নিট 
এই দিকট। ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মেহনতি জনগণের ধমৈত্রী 
অনিশ্চিত অবস্থায় থেকে যেত। 

এটা লক্ষণীয় যে তার অক্টোবরের শিক্ষায় বলশেভিকদের রণকৌশলের; 
এই দ্বিকট। সম্বন্ধে ্রট-স্কি কিছুই অথবা প্রায় কিছুই বলেননি । 
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তৃতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য । অতএব, অক্টোবরের জন্য প্রস্ততিসমুছের 
পরিচালনায় পার্টি লোশ্বালি্ই রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক দলগুলিকে 
বিচ্ছিন্ন করার, কৃষক ও শ্রমিকদের বৃহৎ জনসংখ্যাকে জয় করে দলে আনার 
নীতি অনুসরণ করেছিল। কিন্তু পার্টি কেমন করে, বস্তুতঃ এই বিচ্ছিন্নতাকে 
সম্ভব করেছিল__কি প্রকারে, কোন্‌ শ্লোগান তুলে? একে স্গুব কর৷ হয়েছিল 
“সোতিয়েতসমূহের হাতে সব ক্ষমতা! |” এই শ্লোগানসহ সো ভিয়েতগুলির ক্ষমতা- 
লাভের জন্য বিপ্রবী গণ-আন্দোলনের আকারে সোভিয়েতগুলিকে গণ-সন্নিবেশ- 
কারী সংস্থা থেকে অভ্যখানকারী সংস্থায়, ক্ষমতা প্রয়োগের সংস্থায়, নতুন 
শ্রমিকদের রাষ্ট্রশক্তির হাতিয়ারে পরিবত্তিত করার সংগ্রথমের মধ্য দিয়ে। 
মেনশেভিক ও সোশ্ালিষ্ট রিভলিউশনারিদের বিচ্ছিন্ন করার কাজকে 
সহজ করতে লক্ষম য। শ্রমিক-বিপ্রবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম, এবং লক্ষ লক্ষ 
মেহুনতী জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের জয়ের পথে পরিচালিত করার 
জন্য নির্দিষ্ট প্রধান সাংগঠনিক লিভার হিমেবে সেই সোভিয়েতগুলিকে বল- 
শেভিকরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল কেন? 
মসোভিয়েতগুলি কী? 
লেই ১৯১৭ সালের দেপ্টেম্বর মাসে লেনিন বলেছিলেন, “সোভিয়েত গুলি 
হচ্ছে একটা নতুন রাষ্্রীয় ঘংগঠন যা প্রথমতঃ প্রস্তুত রাখে শ্রমিক ও 
কুষকদের একটা সশস্ত্র সেনাদল , এবং এই সেনাদল পুরানে। সেনাবাহিনীর 
মতে! জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং জনগণের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্টভাবে 
সংযুক্ত । সামরিক দিক থেকে এই সেনাদল পূর্বের সেনাদলগুলি অপেক্ষ' 
অতুলনীয়ভাবে শক্তিশালী; বিপ্রবের দিক থেকে এই সেনাদলের স্থান 
অন্তকিছু দিয়ে পূর্ণ কর! যায় না। দ্বিতীয়ত:, এই সংগঠন জনসাধারণেব 
সঙ্গে, জনগণের অধিকাংশের সঙ্গে, এমন অন্তরঙ্গ, এমন অবিচ্ছেছ্চ, 
সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পুনরুজ্জীবিত করা যায় এমন এক মৈত্রীবদ্ধন 
ষ্টি করে যার তুল্য পূর্বের রাষটরযস্ত্র, এমনফি পরোক্ষভাবেও কিছুই ছিল 
না। তৃতীয়তঃ, পূর্ববর্তী যে-কোন রাষ্ট্র অপেক্ষা এই সংস্থা অনেক 
বেশি গণতান্ত্রিক এই কারণের জন্য যে:এর কর্মীগণ নির্বাচিত এবং 
জনগণের ইচ্ছায় কোনগ্রকার আমলাতান্ত্রিক অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই তাদের 
প্রত্যাহার কর! যায়। চতুর্থতঃ, এই সংগঠন ভিন্নতর বৃতির জনগণের 
সঙ্গে একটা নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে দেয়, আর এইভাবে আমলা- 
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তান্ত্রিক হত্তক্ষেপ ছাড়াই সর্বাধিক বিচিজ্জ আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
সংক্কারদাধন সহজ করে। পঞ্চমতঃ, এই অগ্রবাহিনীর অথাৎ নিগীড়িত 
শ্রেণীসমূহের--শ্রমিকদের আর কৃষকদের-_সর্বাপেক্ষা রাজনৈতিক চেতনা- 
সম্পর, পর্বাপেক্ষা কর্মশক্কিলম্পয়্ এবং সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল অংশের, 
সংগঠনের কাঠামো গ্রস্তত করে দেয় আর, এইভাবে একটি হাতিয়ার গঠন 
করে যে হাতিয়ারের লাহায্যে নিপীড়িত শ্রেণীসমূছের অগ্রবাহিনী এই সমস্ত 
শ্রেণীতৃক্ত সমগ্র বিশাল জনতা! যারা এতদিন পর্যস্ত রাজনৈতিক জীবন 
থেকে, ইতিহাস থেকে বছ দুরে ছিল তাদের উন্নত করতে, তৈরী করতে 
এবং পরিচালিত করতে পারে। যষ্ঠত:, এই হাতিয়ার দংলদীয়বাদের 
স্থবিধাগুলির সঙ্গে দরালগরি এবং প্রত্যক্ষ গণতস্ত্রের স্থবিধাগুলির সংযোগ- 
সাধন সম্ভব করে, অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত উভয়বিধ 
কার্যাবলী জনগণের নিবাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে একীভূত করে। বুর্জোয়া 
সংসদীয়বাদের তুলনায় এটা গণতত্ত্রের বিকাশের পথে একটা অগ্রগতি, যার 
ছুনিয়াব্যাপী এতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। .. 
“জনগণের মধ্যেকার বিপ্লবী শ্রেণীগুলির স্যজনশীল মেজাজ যদি 
মোভিয়েতগুলির উত্তভব না ঘটাত, তাহলে রাশিয়ায় শ্রমিক-বিপ্রব এক 
টনরাশ্থজনক ব্যাপার হতো, কারণ এটা সন্দেহাতীত যে শ্রমিকশ্রেণী 
পুরানো রাষ্ট্যস্্র নিয়ে ক্ষমতা বজায় রাখতে পারত না, এবং একটা নতুন যন্ত্র 
তৈরী তৎক্ষণাৎ করাও অনভব' (রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৮-৫৯ )। 
সেই কারণেই, অক্টোবর বিপ্লবকে সংগঠিত কর! এবং শ্রমিকদের রাষ্ট্র 
শক্তির একটা নতুন, শক্কিশালী হাতিয়ার সৃষ্টি করার কাজকে সহজপাধ্য 
করতে লক্ষম এমন একটি প্রধান সাংগঠনিক হত হিসেবে সোভিয়েতগুলিবে 
বলশেভিকর! সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। 

আভ্যন্তরীণ বিকাশের দিক থেকে, "সোভিয়েতগুলির হাতে নমস্ত ক্ষমতা |, 
লৌগানটি ছুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল; প্রথমটি (ব্লশেভিকদের 
জুলাই পরাজয় পর্বস্ত, দ্বৈত ক্ষমতার আমলে ), এবং দ্বিতীয়টি ( কর্সিলভ 
বিশ্রোছের পরাজয়ের পরে )। 

প্রথম পর্যায়ে এই গ্লোগানের অর্থ ছিল মেনশেভিক ও সোসশ্তালিষ্ট রিভলিউ- 
শনারিদের সঙ্গে ক্যাডেটদের জোট ভেঙে দেওয়া, মেনশেভিকদের আর 
'পোস্কালিষ্ট রিভলিউশনারিদের নিয়ে একটা সোভিয়েত সরকার গঠন করা 
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€ কারণ সে-সময় সোভিয়েতগুলি ছিল পোখ্খালিষ্ট রিভলিউশনারি আর মেন- 
শেভিক), বিরোধী পক্ষের জন্তু (অর্থাৎ বলশেভিকদের জন্ত ) স্বাধীন 
আন্দোলনের অধিকার, এবং সোভিয়েতগুলির ভিতরে পার্টিতে,পার্টতে অবাধ 
লড়াই, এই প্রত্যাশায় যে এইরকম একটা লড়াইয়ের মাধ্যমে বলশেভিকর! 
সোভিয়েতগুলি দখল করতে এবং বিপ্রবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের ভিতর দিয়ে 
সোভিয়েত সরকারের গঠন পরিবর্তন করতে কৃতকার্য হবে । অবশ্টু এই পরি- 
কল্পনার অর্থ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ছিল না। কিন্তু, এট নিঃসন্দেহে একনায়- 
কত্ব স্থনিশ্চিত করার জন্ত প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলির গ্রস্ততিকার্য গজ করেছিল, 
কারণ মেনশেভিক ও লোশ্বালিষ্ট রিভলিউশনারিদের গদিতে বিয়ে দিয়ে, 
তাদের বিপ্লব-বিরোধী নীতিকে কার্যে পরিণত করতে বাধ্য করে এই পরিকল্পন৷ 
এইসব পার্টির স্বরূপ উদঘাটন ত্বরান্বিত করেছিল, ত্বরান্বিত করেছিল তাদের 
বিচ্ছিন্নতা, জনগণ থেকে তাদের বিচ্ছেদ । যাই ছোক, বলশেভিকদের 
জ্বলাই পরাজয় এই বিকাশকে ব্যাহত করেছিল, কারণ এর ফলে নেনাপতি- 
মণ্ডলী ও ক্যাডেটদের প্রতিবিপ্রব আধিপত্যলাভ করেছিল এবং নোশ্যালিষ্ 
'রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের নিক্ষিপ্ত করেছিল সেই প্রতিবিপ্পবের মুঠোর 
মধ্যে। এই অবস্থা পার্টিকে বাধ্য করেছিল “সোভিয়েতগুলির হাতে সমস্ত 
ক্ষমতা 1, ক্লোগানটিকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নিতে শুধুমান্ নতুন 
একটা বৈপ্লবিক তরঙ্গোচ্ছানের অবস্থার মধ্যে আবার এ 'শ্লোগানটিকে সামনে 
হাজির করার জন্য । 

কগ্রিলভ ৰিদ্রোছের বার্থত। দ্বিতীয় পর্যায়ের সুচনা! করল। “সো িয়েতগুলির 
হাতে সমস্ত ক্ষমতা !' এই শ্লোগানটি আবার জরুরী শ্লোগান হয়ে দাড়াল। কিন্ত 
এবারে এই স্লোগানের অর্থ প্রথম পর্যায় থেকে ভিন্ন ছিল। এর মর্শবন্তর আমূল 
পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এখন এই শ্লোগানের অর্থ দাড়াল, সাত্রাঙ্জ্যবাদের সঙ্গে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ এবং বলশেভিকদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, কারণ, সোভিয়েত- 
সমূহের অধিকাংশ ইতিমধ্যেই বলশেভিক হয়ে গিয়েছিল! এখন এই শ্লোগানের 
অর্থ হল, একটি অভ্যুত্থানের মাধামে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়ত্বের দিকে বিপ্লবের 
দোজান্থজি অগ্রসর হওয়া । অধিকন্তু, এখন এই গ্লোগানের অর্থ হল শ্রমিকশ্রেণীর 
একনায়কত্ব গঠন এবং তাঁকে একটি রাস্ত্রীয় ব্ূপদ্ধান। 

সোভিয়েতগুলিকে রাষ্্রশক্তির একটি হাতিয়ারে রূপাত্তরিত করার রণ- 
কৌশলের অপরিমেয় তাৎগধ নিহিত ছিল এই ঘটনার মধ্যে যে, লোভিয়েতগুলি 
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লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে সাআ্রাজ্যবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, মেনশেভিক 
ও সোশ্টালি& রিভলিউশনারি পার্টি ছুটি যে সাম্রাজবাদের ক্রীড়নক সেটা 
উদ্ঘাটিত করেছিল, এবং যেন জনগণকে লোজা পথে নিয়ে এসেছিল শ্রমিক- 
শ্রেণীর একনায়কত্তে। 

অতএব আপোষকামী দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর 
একনায়কত্বের জয়লাভের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে সোভিয়েত- 
গুলিকে রাষ্ক্ষমতার একটি হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা__এই হুল অক্টোবরের 
জন্য গ্রস্ততিপর্বে বলশেভিকদের রণকৌশলের তৃতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 

চতুর্থ বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বলশেভিকরা কেমন করে ও কেন তাদেব 
পার্টি গ্লেগানগুলিকে ব্যাপক জনতার শ্লোগানে সেইসব শ্লোগান যা বিপ্রবকে 
এঁগয়ে দিয়েছিল-__-পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল ; কেমন করে আর কেন 
তারা তাদের নীতির নিরভলতা সম্পর্কে, কেবল অগ্রবাহিনীর এবং শ্ধুমাত্র 
শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশের নয়, অধিকন্ধ সমগ্র জনগণের (দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন 
করতে সক্ষম হয়েছিল, এই প্রশ্ন নিয়ে যি আমরা আলে1চনা না করি তাহলে 
চিত্রট! অসম্পূর্ণ থেকে যাঁবে। 

আমল কথা হচ্ছে এই যে, বিপ্রবের জয়ের জন্য, সতাই যদ্দি সেই বিপ্রব 
লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে নিয়ে একটা গণ-বিপ্লব হয়, সেক্ষেত্রে, শুধু নিভূ'ল 
পার্টি শ্লোগান গুলিই যথেষ্ট নয়। বিপ্লবের জয়ের জন্ত আরও একটা অপরিহাধ 
অবস্থার দরকার, মেট হচ্ছে এই যে জনসাধারণ তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়ে এই সমন্ত শ্লোগানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিজেরাই যেন দৃ'়প্রত্যয় 
হয়। পার্টি শ্লোগানগুলি একমাত্র তখনই হয় জনগণের নিজেদের প্লেগান । 
একমাত্র তখনই বিপ্লব হয় যথার্থ জনগণের বিপ্রব। অক্টোবরের প্রস্তুতিপবে 
বলশেভিকর্দের রণকৌশলের অগ্ততম বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বলশেভিকরা 
অভ্রান্তভাবে নির্ধারণ করেছিল সেইসব পথ আর, বাকগুলিকে, যা শ্বাভাবিক- 
ভাবে জনগণকে নিয়ে যাবে পার্টির শ্লোগানগুলির দ্িকে-__বলতে গেলে, 
একেবারে বিপ্লবের দরজায়-_ আর এইভাবে তাদের সাহায্য করেছিল নিজেদেরই 
অভিজ্ঞত:র ভেতর দিয়ে এই শ্লেগানগুলির সঠিকতা অনুভব করতে, পরীক্ষা 
করতে এবং উপলব্ধি করতে । অর্থাৎ, বলশেভিকদের রণকৌশলের অন্তঙম 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তারা পার্টির নেতৃত্বের নঙ্গে জনগণের নেতৃত্বকে 
গুলিয়ে ছেলে না; তার! দ্বিতীয় ধরনের লঙ্গে প্রথম ধরনের নেতৃত্বের প্রভেদটা। 
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পরিষ্কার দেখতে পায়; স্থতরাং, তারা শুধু পার্টির নেতৃত্বেরই নয়, বিরাট 
শ্রমজীবী জনগণের নেতৃত্বের বিজ্ঞানকেও বূপায্িত করে। 

বলশেভিক রণকৌশলের এই বৈশিষ্টাটি প্রকাশের একটি সম্পষ্ট দৃষ্টান্ত 
যুগিয়ে দিচ্ছে সংবিধান পরিষদ আহ্বান ও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার অভিজ্ঞতা । 

এট] ভালভাবেই জান! আছে যে, বলশেভি করা আগেই, সেই ১৯১৭ সালের 
এপ্রিলেই, সোভিয়েতপমূহের দাধারণতঙ্ত্রের শ্লোগান চালু করেছিল । এটা 
ভালভাবেই জানা আছে যে, সংবিধান পরিষদটি ছিল একটি বুর্জোয়া পালামেন্ট, 
সোভিয়েতলমূহের সাধারণতনস্ত্রের নীতির প্রতি মূলতঃ বিরোধী একটা কিছু। 
এট! কেমন করে ঘটতে পারল যে, যে-বলশেভিকরা এগিয়ে যাচ্ছিল একটি 
সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের দিকে সেই তারাই, একই সঙ্গে দাবি করে বসল যে, 
অস্থায়ী সরকারের অবিলম্বে মংবিধান পরিষদ আহ্বান করা উচিত ? এটা কেমন 
করে হতে পারল যে, বলশেভিকরা যে শুধু নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করল তাই নয়, 
তার! নিজেরাই নংবিধান পরিষদ আহ্বান করে বসল? এটা কেমন বরে 
হতে পারল যে, অত্যুত্খানেব এক মান আগে, পুরানে! আর নতুনের সন্ধিক্ষণে, 
সোভিয়েতসমূহের সাধারণতত্ত্রের সঙ্গে সংবিধান পরিষদের একটি মাময়িক 
দহযোগিতাকে বলশেভিকরা সম্ভবপর বলে গণ্য করল? 

এটা “ঘটেছিল” যেহেতু £ 

(১) সংবিধান পরিষদের ধারণাটি ছিল ব্যাপক জনগণের ভেতর সর্বাধিক 
প্রিয় ধারণাগুলির অন্ততম ; 

(২) সংবিধান পরিষদের অবিলম্বে আহ্বান গ্লোগানটি অস্থায়ী সরকারের 
বিপ্রব-বিরোধী চরিত্র প্রকাশ করে দিতে সাহায্য করেছিল? 
* €৩) জনগণের দৃষ্টিতে সংবিধান পরিষদকে হেয় করার জন্য প্রয়োজন 
হয়েছিল জনগণকে তাদের জমির জন্য, শাস্তির জন্য, সোভিয়েতগুলির হাতে 
ক্ষমতার জন্ত দাবিগুলি সমেত সংবিধান পরিষদের চারিপাশে তাদের সামিল 
করা এবং এইভাবে তাদের যথার্থ, জীবন্ত সংবিধান পরিষদের সম্মুখীন করা। 

(৪) একমাত্র এইভাবে জনগণকে সংবিধান পরিষদের বিপ্রব-বিরোধা 
চরিত্র ও তাকে ভেঙে দ্রেবার প্রয়োজনীয়তা সম্বপ্ধে নিজের্দের অভিজ্ঞতার 
ভেতর দিয়েই দৃঢ়প্রত্যয় হতে সাহায্য করা যেত; 

(৫) এইসবের জন্য স্বাভাবিকভাবে পুর্ব থেকেই প্রয়োজন বলে ধরে নেওয়া 
হয়েছিল যে, পংবিধান পরিষর্কে বিলুপ্ত করবার অন্যতম পন্থা হিসেবে 
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সোভিয়েতলমূছের লাধ।রণতস্ত্রের লঙগে দংবিধান পরিষদের পাময়িক লহযোগিতা' 
অন্ভব। ঃ 
(৬) লমন্ত ক্ষমত। সোভিয়েতগুলির কাছে হস্তাস্তরিত হয়ে যাবার 
অবস্থাধীনে স্থষ্ট এইরকমের একটি জোটের একমাত্র অর্থ হল সোভিয়েতগুলির, 
কাছে জংবিধান পরিষদের অধীনতা, তার সোভিয়েতসমূছের লেজুড়ে রূপাস্তর, 
তার যস্ত্রণাহীন বিলুপ্তি। 
এর আর প্রমাণের প্রয়োজন নেই বললেই চলে যে, এইরকম একটা নীতি 
ষদ্দি বলশেভিকরা গ্রহণ না করত, সংবিধান পরিষদ এত নিঝ টে ছত্রভঙ্গ হতো 
না এবং সোশ্বালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের “দংবিধান পরিষদকে 
সমস্ত ক্ষমতা দাও 1, এই শ্লোগান অন্থযায়ী পরবত্তাঁ কাজগুলি এরকম চরমভাবে 
বার্থ হতো না। 
লেনিন বলেছেন, *১৯১৭ সালের লেপ্টেম্বর"নভেম্বরে, রাশিয়ার বুর্জোয়া 
পালণমেণ্টের, সংবিধান পরিষদের নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করে- 
ছিলাম । আমাদের রণকৌশল কি অন্রান্ত ছিল, কি ছিল না? ১৯১৭ 
সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে যে-কোন পাশ্চাত্য দেশের কমিউনিস্টের চেয়ে 
আমাদের, রুশ বলশেভিকদের, রাশিয়ায় পালণামেন্টবাদ যে রাজনৈতিক 
অর্থে অচল ছিল এট! বিবেচনা! করে দেখবার অধিকার কি বেশি ছিল না? 
অবশ্তই আমাদের ছিল, কারণ মূল কথাটা এই নয় যে বুর্জোয়। পালামেপ্ট 
দীর্ঘকাল অথবা স্বল্লকাল ধরে বিষ্যমান আছে, মূল কথ হল, বৃহৎ শ্রমজীবী 
জনগণ কতদূর পর্যস্ত প্রস্তত ( মতাদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে ও 
ব্যবহারিক দ্বিক থেকে ) রয়েছে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে আর 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পালনামেণ্টকে ছত্রভঙ্গ করতে. (বা ছত্রভঙ্গ হয়ে মেতে 
দিতে )। কতকগুলি বিশেষ অবস্থার দরুন ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে, 
শহুরের শ্রমিকশ্রেণী ও রাশিয়ার সৈন্য ও কৃষকর1] লোভিয়েত ব্যবস্থাকে 
স্বীকার করে নিতে এবং বুর্জোয়। পার্লামেপ্টগুলির মধ্যে সবচেয়ে গণ- 
তান্ত্রিক পালণমেন্টকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে বিশেষভাবে গ্রস্তত ছিল-7-এটি 
একটি সম্পূর্ণ তর্কাতীত এবং সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত এরতিহাপিক ঘটনা । তথাপি, 
বলশেভিকরা মংবিধান পরিষদ বর্জন করেনি, বরং শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক 
ক্ষমতা জয় করার আগে ও পরে নির্বাচনে যোগদান করেছিল' (রচনাবলী, 
২:শ থণ্ড, পৃঃ ২০১-২০২)। 
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তাহলে তার! সংবিধান পরিষদ বর্জন করল না কেন? কারণ, লেনিন 
বলেছেন £ | 
“একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র জয়লাভের এমনকি কয়েক সপ্তাহ আগে, 
এবং এমনকি, এরকম একটা জয়ের পরেও, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
পালণমেণ্টে যোগদান বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষতিসাধন তো৷ করেই না, বরং 
কেন যে এইরকম সব পালণমেণ্ট ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া উচিত তা পশ্চাদ্‌্পদ্ 
জনগণের কাছে প্রমাণ করতে প্রকৃতপক্ষে দাহায্য করে; এই 
যোগদান তাদের সফলভাবে ছত্রভঙ্গ করতে সাহায্য করে এবং 
বুর্জোয়। পালামেণ্টবাদকে “রাজনৈতিকভাবে অচল করে দিতে” জাহাষ্য 
করে' (&)। 
এট প্রত্যাশিত যে, ট্রটস্কি বলশেভিকদের রণকৌশলের এই বৈশিষ্ট্যকে 
বোঝে না এবং দোভিয়েতগুলির সঙ্গে লংবিধান পরিষদের সংযুক্তিকরণ “তত্বকে' 
অবজ্ঞা করে হিল্ফারডিংবাদ বলে আখ্যা দেন। তিনি বোঝেন না যে, 
ংবিধান পরিষদের আহ্বান সম্পর্কে অভ্যুতানের শ্লোগান ও সোভিয়েতগুলির 
সাফল্যের সম্ভাবনার সঙ্গে একই সাথে এরকম একটি জোট হতে দেওয়াই হল 
একমাত্র বৈপ্রবিক রণকৌশল, যার সঙ্গে সোভিয়েতগুলিকে সংবিধান পরিষদের 
লেজুড়ে পরিণত করার হিলফারডিং-এর রণকৌশলের কোন মিল নেই; 
তিনি বোঝেন না ষে, এই প্রশ্নে কোন কোন কমরেড যে তুল করেছেন সেই 
ভূল কতকগুলি অবস্থার অধীনে একটি ঘুক্ত ধরনের রাষ্ট্রশক্তি” 'সম্বন্ধে 
লেনিনের এবং পার্টির সম্পূর্ণভাবে নিততলি অবস্থানকে নিন্দা করার কোন সঙ্গত 
কারণ তাকে দিচ্ছে না (রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮ )। 
তিনি বোঝেন না যে, সংবিধান পরিষদ সম্বন্ধে বলশেভিকরা যদি এই 
বিশেষ নীতি অবলম্বন না করত তাহলে তারা জনগণের ব্যাপক অংশকে 
তাদের দিকে টেনে নিয়ে আসতে পারত না; এবং তারা যদি এই জন- 
লমিকে জয় করে না আন্ত তাহলে তারা অক্টোবর অভ্তযুত্থানকে একটা প্রগাঢ 
গণ-বিপ্রবে রূপান্তরিত করতে পারত না । 
এটা কৌতুহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বলশেভিকদের লেখ প্রবন্ধ- 
গুলিতে “জনসাধারণ, “টবপ্লবিক গণতন্ত্র, ইত্যাদি যেলব শব্দ পাওয়া যায়, 
সেগুলি সম্পর্কে পর্বস্ত ট্রট-স্কি অবজ্ঞা গ্রকাশ করেন এবং মার্কসবাদীদের সেগুলি 
ব্যবহার করা অন্গুচিত বলে মনে করেন। 
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স্ালিন (৬৮)_-২৪ 


উট-স্কি স্পষ্টতঃ ভূলে গেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়লাভের 
এক মাস আগে, এমনকি ১৯১৭ সালের পেপ্টেম্বরে সেই অবিসংবাদিত 
মার্কসবাদী, লেনিন লিখেছিলেন, “বিষ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন 
বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের কাছে সমস্ত ক্ষমতার আশ্ত হস্তাস্তরের অপরিহার্ধতার' 
কথা (রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮) । 
ট্রটস্কি স্পষ্টতঃই সেই অবিসংবাঁদিত মার্কসবাদী লেনিনকে ভূলে গেছেন, 
আমলাতান্ত্রিক-সামরিক বাষ্ট্রস্ত্ের ধ্বংসসাধনই হচ্ছে ইউরোপীয় মহাদেশে 
প্রত্যেকটি প্রকৃত গ্ৰণ-বিপ্রবের প্রারস্ভিক শর্ত এই অর্ষে কুগেলম্যানকে*০ 
(এপ্রিল ১৮৭১ ) লেখা মার্কসের বিখ্যাত চিঠির উল্লেখ করে তিনি নিয্োক্ত 
লাইনগুলি কাগজে কলমে লিখেছেন £ 
“মামলাতান্ত্রিক সামরিক রাণ্রীযস্ত্রের ধ্বংসসাধন হচ্ছে প্রত্যেকটি প্রকৃত 
গণ-বিপ্লবের প্রারভভিক শর্ত” মার্কস-এর এই জ্ঞানগর্ত মন্তব্যের দিকে বিশেষ 
নজর দেওয়া উচিত। “গণ”-বিপ্রবএর এই ধারণা মার্কসের কাছ থেকে 
আসাটা অদ্ভুত বলে মনে হয়, এবং রুশ প্রেখানভপন্থী ও মেনশেভিকরা, 
সত্রভের ষেলব অন্থগামীর1 মার্কপবাদী বলে গণ্য হতে চায়, সম্ভবতঃ এ 
কথাও বলতে পারে যে, এরকম একটি উক্তি মার্কমের “কলম ফসকে” 
বেরিয়ে গিয়েছিল । তার! মাকসবাদ্কে এমন একটি শোচনীয়ভাবে উদ্দার- 
৫নতিক বিরুতিতে পর্যবসিত করেছে যে, বুর্জোয় ধিপ্রব ও শ্রমিকশ্রেণীর 
মধ্যে পারম্পরিক বৈপরীত্যের বাইরে আর কোন কিছুর অস্থিত্ব তাদের 
কাছে নেই--এবং এই বৈপবীত্যকেও তারা অত্যন্ত প্রাণহীনভাবে ব্যাখ্যা 
করে।--. 
ইউরোপে ১৮৭১ সালে এমন একটা দেশ ও মহাদেশে ছিল না যেখানে 
জনপাধারণের অধিকাংশই ছিল শ্রমিকশ্রেণী। একটি “গণ-বিপ্রব, 
'এমন একটি বিপ্রব যা বাস্তবিকই জন্নগণের অধিকাংশকে আন্দোলনে 
সামিল করে এবং তা হতে পারে একমাঞ্জ যদি শ্রমিকশ্রেণী ও ক্ৃুষকসমাজ 
উভয়কেই এই বিপ্লবে এন্তত্ত কর! যায়। এই ছুটি শ্রেণী ঘারাই 
তখন “জনগণ” গঠিত হয়েছিল । *আমলতান্ত্রিক-সামরিক বাষ্টরস্্র” যে 
তাদের পীড়ন করে, পিষ্ট করে, শোষণ করে, এই ঘটনার দ্বারা এই 
দুটি শ্রেণী এঁক্যবন্ধ হয়। এই যঙ্গকে ভাঙা, ধ্বংস করা--এট। হুল 
প্রকৃতপক্ষে “জনসাধারণের” সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের, শ্রমিকদের ও অধিকাংশ 
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কষকদের স্বার্থের অন্কুলে, এই হচ্ছে দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে 

অবাধ মৈত্রীর “প্রাথমিক শর্ত” ; পক্ষান্তরে, এইপ্রকার মন্ত্রী ছাড়া 

গণতন্ত্র ছয় নড়বড়ে, আর লমাজতান্ত্রিক রূপান্তর হয় অসম্ভব (রচনাবলী, 

২১শ থণ্ড, পৃঃ ৩৯৫-৯৬ )। 

লেনিনের এই কথাগুলি তুলে যাওয়া উচিত নয়। 

অতএব, লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মাস্থষকে পার্টির দিকে নিয়ে আসার সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে জনসাধারণকে বৈপ্লবিক অবস্থানে নিয়ে এপে, 
তাদের নিজেদেরই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, পার্টি গ্লোগানগুলির নিভূ'লতা 
সম্পর্কে তাদ্দের প্রত্যয় স্থষ্টি করার শমত্তা_-এই হচ্ছে অক্টোবরের প্রস্ততি- 
পর্বে বলশেভিকর্দের রণকৌশলের চতুর্থ বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 

এইসব রণকৌশলের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পকে একটা পরিষ্কার ধারণ। 
করার জন্ত আমি যা বলেছি তা যথেষ্ট বলেই মনে কাঁর। 


৪। বিশ্ব-বিপ্নীবের জুচন! এবং 
পুর্বশর্তরূপে অক্টোবর বিপ্নব 


এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ইউরোপের প্রধান প্রধান 
দেশগুলিতে বিপ্রধের যুগপৎ জয়ল|ের সার্বজনীন তত্ব, যথা! একটিমাত্র দেশে 
বিপ্রবের জয়লাভ অসম্ভব, এট1 একট! কুক্সিম এবং অসমর্থনীয় তত্ব বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। রাশিয়ায় শ্রমিক-বিপ্লবের সাত বছরের ইতিহাস এই তত্বের সপক্ষে 
নয়, বিপক্ষে লাক্ষ্য দেয়। বিশ্ব-বিপ্রব বিকাশের পারকল্পনা হিসেবেই শুধু 
»এ ,তত্ব গ্রহণযোগ্য নয়, করণ এ স্ম্পষ্ট তথ্যকে অস্বীকার করে। একটি 
শ্লোগান হিসেবে এ তত্ব আরও কম গ্রহণযোগ্য, কারণ কতকগুলি এঁতিহাপিক 
কারণে যে স্বতন্ত্র দেশগুলি, অন্তের সাহায্য ছাড়াই পু'জির ব্যুহভেদ করবার 
হ্ুযোগলাভ করে, তাদ্দের উদ্যমকে এই তত্ব মুক্ত করে না বরং শৃংখলিত করে; 
কারণ এই তত্ব স্বতন্ত্র দেশগুলিতে পু'জির ওপর সক্রিয় আক্রমণকে উদ্দীপিত 
করে না, পক্ষান্তরে “বিশ্ব সমাধান'-এর মুহূর্তের জন্ত অলস প্রতীক্ষাকে উৎসাহিত 
করে; কারণ 'এই তত্ব বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের ভেতর বৈপ্রবিক সংকল্লের 
পরিবর্তে "যদি অন্থ সকলে শামাদের সাহায্য করতে না আসে তাহলে? এই 
প্রশ্ন সম্পর্কে হামলেটন্থলভ মনোভাব স্থষ্টি করে। লেনিন সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই 
বলেছিলেন যে, একটিমাত্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ হচ্ছে এক “নিদর্শনমূলক 
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ঘটনা” এবং “কতকগুলি দেশে যুগপৎ বিপ্লব একটি “বিরল ব্যতিক্রম" মাঝ হতে 
পারে (রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪ )। 

কিন্তু ভালভাবেই জানা আছে যে, লেনিনের বিপ্লবতব প্রশ্নটার শুধু এই 
দিকটাতেই লীমাবদ্ধ নয়। এ বিশ্ব-বিপ্রব বিকাশের তত্বও বটে।* একটিমাত্র 
দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভ একটা শ্বয়ংসম্পূর্ণ কর্তব্য নয়। যে. বিপ্লব একটি- 
মাত্র দেশে জয়ী হয়েছে, মে অবশ্তই নিজেকে একট। দ্বয়ংসম্পূর্ণ সত! রূপে গণ্য 
না করে সর্বদেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়কে ত্বরাস্থিত করার জন্য একটি সহায়ক 
শক্কি, একটি উপায়ম্বরূপ গণ্য করবে। কারণ, একটি দেশে বিপ্রবের জয়- 
লাভ, বর্তমান ক্ষেতে রাশিয়ায়, কেবল সাম্রাজ্যবাদের অসম বিকাশ ও. 
ক্রমাস্থয়িক অবক্ষয়ের ফল মাত্র নয়; এট একই সঙ্গে বিশ্ব-বিপ্রবের স্থচনা এবং 
পূর্বশর্ত । 

নিঃসন্দেহে, বিশ্ব-বিপ্লবের পথগুলি আগে, একটি দেশে বিপ্লবের জয়লাভের 
আগে, যা হল "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল” সেই বিকাশপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যবাদের 
আবির্ভাবের আগে হয়তো যত মহ্থণ মনে হতো তত মস্থণ নয়। কারণ 
একট! নতুন উপাদান দেখা দিয়েছে-পু'জিবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের 
নিয়ম, য বিকাশপ্রাঞ্ধ সাম্রাজ্যবাদের অবস্থার মধ্যে কাজ করে, এবং যা 
সশস্ত্র সংঘর্ষের অবশ্তভভাবিতার, পুজির বিশ্ব ব্যুহের সামগ্রিক শক্তি হাস এবং 
স্বতন্ত্র দেশগুলিতে সম]জুতম্ত্রের জয়লাভের সম্ভবপরতাঁর পরোক্ষ ইঙ্গিত দেয়। 
কারণ, একটি নতুন উপাদানের উদ্ভব হয়েছে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের, বিশ্বের 
আধিক শোষণ কেন্দ্র এবং ওঁপনিবেশিক উৎপীড়ন ক্ষেত্রের মধ্যবতী স্থানে 
অবস্থিত বিরাট সোভিয়েত দেশ, একটি দেশ যে তার নিছক অস্তিত্বের ছারাই 
সমগ্র বিশ্বে বিপ্রবী মেজাজ তষ্টি করছে। 

এই সবগুলি হচ্ছে এমন উপাদান (অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অন্য 
উপাদানগুলির উল্লেখ নাই-বা কর! গেল)' যাদের বিশ্ববিপ্রবের বিকাশের; 
পথগুলির পর্যালোচনার সময় হিসেবের বাইরে ফেলে রাখা যায় না। 

পূর্বে এটা গতান্থগতিকভাবে মনে করা হতো! যে, সমাজতন্ত্রের উপাদান" 
গুলির সমানভাবে 'পরিপক্কতালাভের' মধ্য দিয়ে বিপ্লবের বিকাশ হবে প্রধানত: 
অধিকতর উগ্নত অগ্রসর দেশগুলিতে । এখন এই ধারণার বেশ কিছু 
পরিবর্তন গ্রয়োজন। 


৯ লেনিনবাদের ভিত্তি দেখুন ।-জে. স্তালিন 
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লেনিন বলেছেন, “আত্তর্জাতিক সম্পর্কের পদ্ধতি এখন এমন একটি রূপ 
পরিগ্রহ করেছে যার ভেতর ইউরোপের অন্ততম রা, যথা জার্মানি, 
বিজয়ী দেশগুলি দ্বারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও, কিছু 
সংখ্যক রাষ্ট্র, অধিকন্ত যেগুলি পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম রাষ্ট্র, তাদের জয়- 
লাভের ফলে এমন অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে, যে অবস্থায় তাদের নিপীড়িত 
শ্রেণীগলিকে কতকগুলি নগণ্য স্থবিধা দিয়ে এই জয়লাভকে কাজে 
লাগাতে পারে-__যে স্থবিধাগুলি কিন্তু এসব দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে 
ব্যাহত করে এবং কিছুট। “সামাজিক শাস্তি”র বাহিক চেহার! স্ষটি 
করে। 

“সঠিকভাবে বললে বলতে হয় যে, গত সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধেরই ফলে, 
একই সময়ে কতকগুলি দেশ-__প্রাচ্য, ভারত, চীন, প্রভৃতি তাদের ম্বকীয় 
স্থান থেকে অপমারিত হয়েছে । তাদের বিকাশ স্থুনিশ্চিততাবে লাধারণ 
ইউরোপীয় পুঁজিবাদী খাতে পরিচালিত হয়েছে। সাধারণ ইউরোপীয় 
উত্তেজনা তাদেরও প্রভাবিত করতে শুরু করেছে, এবং এটা এখন গোটা 
দুনিয়ার কাছেই প্রকট যে, তাদের এমন একটি বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে 
টেনে আন! হয়েছে যা সমগ্র পুঁজিবাদী ছুনিয়ায় একটি সংকট স্ষ্টি না করে 
পারে না। 

এইজন্ত এবং এরই সঙ্গে সম্পফিত “পশ্চিম ইউরোপীয় পুঞ্জিবাদী দেশ- 
গুলির সমাজতন্ত্র অভিমুখী বিকাশ পরিণতি লাভ করবে-""আমাদের 
পূর্ব প্রত্যাশা অস্থ্যায়ী নয়। তারা একে পরিণতির পথে নিয়ে যাচ্ছে 
তাদের ভেতর সমাজতন্ত্রের সমভাবে “পরিপক্কতালাভের” মধ্য দিয়ে নয়, 
বরং কতকগুলি দেশ দ্বারা কতকগুলি দেশের শোষণের মধ্য দিয়ে, 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রথম যে দেশটি পরাজিত হবে তাকে শোষণের সঙ্গে 
যুক্তভাবে সমগ্র প্রাচ্যের শোষণের মধ্য দিয়ে। পক্ষান্তরে, ঠিক প্রথম 
সাআাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলেই প্রাচ্য দেশগুলি স্ুনিশ্চিততাবে, বৈপ্লবিক 

' আন্দোলনের ভেতরে এসে পড়েছে, হুনিশ্চিতভাবে আকৃষ্ট হয়েছে বিশ্ব- 

বৈপ্লবিক আন্দোলনের পাধিক জলাবর্তের মধ্যে' (রুচনাবলী, ২৭শ খ্, 

পৃঃ ৪১৫-১৬)। 

এর দঙ্গে যদি আমরা এই ঘটনাকে যোগ করি যে শুধু বিজিত দেশ আর 
স্টপনিবেশগুণিই বিজয়ী দেশগুলি ঘারা শোষিত হচ্ছে না, অধিকন্ধ বিজয়ীদের 
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ভেতর কোন কোন দেশ, বিজয়ী দেশগুলির ভেতর সর্বাধিক শক্কিশালী দেশ, 
আমেরিক! ও ব্রিটেন তার আধিক শোষণের কক্ষপথে পড়ছে ; এই লমস্ত দেশ- 
গুলির ভেতরকার ছন্বগুলি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ভাঙনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
উপাদান; এইসব ঘন্ঘ ছাড়াও এর প্রত্যেকটি দেশের অভ্যন্তরে অত্যন্ত গভীর 
লব ঘন্ব বর্তমান এবং সেই ঘন্বগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে ; এই দেশগুলির নিকট মহান 
লোভিয়েতসমূহের সাধারণতস্ত্রের অবস্থিত্ির দরুণ এই সমত্ত ঘন্বগুলি আরও 
গভীর ও আরও তীব্র হচ্ছে-ষদি এই সমন্তই বিবেচনার মধ্যে আনা হয়, 
তাহলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশেষ চরিত্রের চিত্রট! মোটামুটি সম্পূর্ণ 
হুবে। 

খুব সম্ভবতঃ, বিপ্রবের ফলে কিছুসংখ্যক নতুন দেশের সাম্রাজ্যবাদী 
রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দরুণ বিশ্ব-বিপ্রব সম্প্রপারিত হবে এবং 
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শ্রমিকখ্রেণী এই দ্বেশগুলির শ্রমিকদের সমর্থন করবে। 
আমরা দেখছি যে, বিষুক্ত হয়ে আস! প্রথম দেশটি, প্রথম বিজয়ী দেশটি, ইতি- 
মধ্যেই অন্তান্ত দেশের শ্রমিক ও মেহুন্তী জনগণ দ্বার নমধিত হচ্ছে। এই 
সমর্থন ছাড়া এ দেশটি টিকে থাকতে পারত না। নি:সন্দেহে, এই সমর্থন 
বাড়ব ও বিকশিত হবে। তাই বলে এ বিষয়েও কোন সংশয় থাকতে 
পারে ন1 যে, বিশ্ব-বিপ্রবের বিকাশই কিছুপংখ্যক নতুন ধেশের সাম্রাজ্যবাদ 
থেকে বিধুক্ত হয়ে আসার প্রক্রিয়াটিই ততটা ক্রুত ও পূর্ণাঙ্গ হবে, প্রথম বিজয়ী 
দেশে সমাজতন্ত্র যতটা সম্পূর্ণভাবে সংহত হবে, বিশ্ববিপ্রবের অধিকতর উন্মেষের 
জন্ত একট] ঘণাটিতে, সাম্রাজ্যবাদের অধিকতর ওাঙনের শুন্য যত শীভ্র এই দেশ 
একটা লিভারে রূপান্তব্রিত হবে । 

এট যেমন সত্য যে, কয়েকটি দেশের শ্রমিকদের সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া» 
প্রথম যে দেশ নিজেকে মুক্ত করেছে লেই দেশে লমাজতঙ্ত্রের চুড়ান্ত জয় 
অসম্ভব, সমভাবে এটাও সত্য যে, অন্ঠান্ত সব দেশের শ্রমিক ও মেহনতী জন- 
গণকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ কর্তৃক প্রদত্ত, সাহায্য যত বেশি ফলপ্রদ হবে 
বিশ্ব-বিপ্রবের উন্মেষ তত বেশি দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ হবে। 

এই সাহাষ্য কিভাবে প্রকাশিত হওয়৷ উচিত ? 

এটা প্রকাশিত হওয়া উচিত, প্রথমতঃ, “সমস্ত দেশে বিপ্রবের বিকাশ, 
সমর্থন এবং জাগরণের জন্ক। একটিমাত্র দেশে যতদূর সম্ভব বিজয়ী দেশটির 
পক্ষে ততদুর সাকল্যলাভ করার মধ্য দিয়ে (রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫)। 
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এটা প্রকাশিত হওয়া উচিত, দ্বিতীয়তঃ এইভাবে যে, একটি দেশের 
“বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী পু জিপতিদের উচ্ছেদ সাধন ও পমাজবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা 
ংগঠিত করার পর...তাদের মূল নীতির দিকে অন্তান্ত দেশের উৎপীড়িত শ্রেণী- 
সমূহকে আকর্ষণ করে, এসব দেশে পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে 
তুলে, এবং প্রয়োজন হলে শোষকশ্রেণী এবং তাদের বাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে, 
এমনকি, সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে এসে, অবশিষ্ট ছুনিয়া, পুঁজিবাদী দুনিয়ার 
বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবে” (লেনিন : বুচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৩২-৩৩ )। 
বিজয়ী দেশটি কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্যের চরিজ্্রগত বৈশিষ্ট্য শুধু এই নয় যে, 
তা অন্তান্ত দেশের শ্রমিকদের জয়কে ত্বরান্বিত করে, অধিকন্ধ এই জয়কে 
স্থগম করে, এ প্রথম বিজয়ী দেশে সমাজতস্ত্রের চূড়ান্ত জয়কে স্থনিশ্চিত 
করে। 
খুব সম্ভবতঃ, বিশ্ব-বিপ্রবের বিকাশের কালে, স্বতন্ত্র ধনত]ান্ত্রক দেশগ্লিতে 
সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রগুলির এবং এইদব দেশগুলির সার! বিশ্বব্যাপী সংশ্লিষ্ট 
ব্যবস্থার পাশাপাশি ত্বতন্ত্র সোভিয়েত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রসমূহ সৃষ্টি 
হবে এবং এই কেন্দ্রগুলির সার! বিশ্বব্যাপী সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা ও এই ছুই বাবস্থার 
মধ্যে লড়াই'বিশ্ব-বিপ্রবের বিকাশের ইতিহাসের পাত। পূর্ণ করবে। 
কারণ, লেনিন বলেছেন, 'পশ্চাদৃপদ্দ রাষ্্রগুলির বিরুদ্ধে নমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্্ী 


রাষ্ট্রগুলির মোটামুটি দার্যগ্কায়ী এবং কঠোর সংগ্রাম ব্যতীত সমাজতস্ত্রে জতিসমুহের শ্বাধান 
[মলন অসম্ভব (এ&)! 


অক্টোবর বিপ্রবের বিশ্বব্যাপী তাত্পর্ধ শুধু এই ঘটনাই নয় যে, এই বিপ্লব 
সামাজ্যবাদী ব্যবস্থায় একটি দেশের দ্বারা একটি ফাটল ঘটিয়ে একটি মহান 
সুচনা ক্যষ্টি করেছে এবং এই বিপ্লব বিস্তৃত জলরাশির ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী ছেশ- 
গুলির মধ্য প্রথম সমাজতান্ত্রিক কেন্ত্র, পরস্ধ, এই বিপ্লব বিশ্ব-বিপ্লবের 
প্রথম স্তর এবং তার অধিকতর উন্মেষের একটি শক্কিশালী ঘাটি স্থাপন 
করেছে। 

স্থতরাং, যারা অক্টোবর বিপ্রবের আন্তর্গ'তিক চরিত্র ভূলে যায় এবং একটি- 
মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়কে একট। নিছক জাতীয় এবং কেবল একটা জাতীয় 
ঘটন! বলে প্রচার করে, মাত্র তারাই নয়, অধিকন্ত, যারা অক্টোবর বিপ্লবের 
আন্তর্জাতিক চরিত্রের কথা মনে রেখেও এই বিপ্লবকে একটি নিক্ষিয় ব্যাপার, 
বহির্জগতের লাহায্য নেওয়াই যার পক্ষে অপরিহার্য পরিণতি বলে দেখতে 
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উন্মুখ তারাও ভ্রান্ত। বস্ততঃপক্ষে, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের উৎদাদনকে ক্রুতগতি 
এবং ত্বরাস্থিত করার জন্ত শুধু যে অক্টোবর বিপ্রবেরই 'অন্তান্ত ৫দেশের বিপ্লব 
থেকে গমর্থন পাওয়া প্রয়োজন তাই নয়, এসব দেশের'বিপ্নবেষও,অক্টোবর 
বিপ্রবের সমর্থন প্রয়োজন আছে । 


১৭ই ডিপেম্বর, ১৯২৪ 


জে.ত্তালিন;ঃ “অক্টোবরের অভিমৃধে 
জিজ, ১৯২৫ 
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টীক। 


১। ১৬-১৮ই জানুয়ারি, ১৯২৪ রু.ক.পা (ব)র জয়োদশ সম্মেলন মক্কোতে 
অসুপ্তি্ভ হয়। এই সম্মেলনে আলোচন। এবং ভোটদানে অধিকারী ১২৮ জন 
এবং শুধু আলোচনার অধিকারী ২২২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 
সম্মেলনে পার্টির ব্যাপার, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং অর্থনীতি বিষয়ে আস্ত 
কর্তব্য জম্পর্কে আলোচনা হয়। জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্ট "পার্টির ব্যাপারে 
কর্তব্য'শএর ওপর সম্মেলন ছুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে : পপার্টির ব্যাপার” এবং 
“আলোচনার ফলাফল ও দলের ভেতর পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি । 

সম্মেলন উট-স্কি পন্থী বিরোধিতাকে মার্কসবাদ থেকে পেটি-বুর্জোয়। বিচ্যুতি 
আখ্যা দিয়ে নিন্দা করে, এবং ভি. আই. লেনিনের প্রস্তাবের উপর রু. ক. প৷ 
(ব)-র দশম কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত 'পার্টিএঁক্য লম্পর্কে” দিদ্ধান্তের সপ্তম দফা 
কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশ করুক এই স্থপারিশ করে। দম্মেলনের এই সিদ্ধাস্তগুলি 
ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেম এবং কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত 
হয়। (সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির জন্য জি. পি. এস. ইউ. (বি)-র কংগ্রেস, 
কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও িদ্ধান্ত- 
সমূহ, ১ম খণ্ড, ১৯৪১১ পৃঃ ৫৩৫-৫৬ দ্রষ্টব্য |) 

২। এখানে €ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির গলিটবৃযুরে। 
রু. ক. পা (ব)র কেন্দ্রীয় নিয়ন্ণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর যুক্ত লভায় 
গৃহীত এবং ১৯২৩ সালের ৭ই ভিসেম্বর তারিখের প্রান্তদ্বার ২৭৮ সংখ্যায় 
প্রকাশিত পার্টির ব্যাপারের ওপর প্রস্তাবের উল্লেখ কর৷ হয়েছে । ১৪-১৫ই 
'জ্ঞানুয়ারি ১৯২৪ সালে অন্ুষঠঠিত রু. ক. পা বে)-র প্রেনাম ত্রয়োদশ পার্টি 
সম্মেলন পেশ করার জন্ত পার্টর ভেতরে আলোচনার পারসংক্ষেপ করে 
এবং কেন্দ্রীয় ক'মটির পলিটব্যুরো এবং কেক্জ্ীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি- 
মণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত পার্টির ব্যাপারের ওপর সিদ্ধান্তকে অন্থমোদন করে। 
€ সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কংগ্রেস কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির 
প্লেনামসমুহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তঙমুন্, ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫৩৩-৫৪০ 
তরষ্টব্য। ) 

৩। বিরোধীদের ৪৬ জন লভ্যের দলিল সম্পর্কে “দোভিয়েত ইউনিয়ন 
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কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক )-এর ইতিহাস-_-সংক্ষিপ্ত পাঠ', মন্কো ১৯৫২ 
পৃঃ ৪*৮-০৯ দ্রষ্টব্য । | 

৪। ৮ই মে, ১৯২৩ ব্রিটেনের বহিবিষয়ক রাষ্ট্র সচিব, লর্ড কার্জন 
সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদমূলক অভিযোগ সম্বলিত এক 
চরমপত্র মোভিয়েত সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। এই পন্রে পারস্য এবং 
আফগানিস্তান থেকে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার 
করতে, উউ. এ. এস. আর-এর রাষ্ট্রাধীন উত্তরাঞ্চলে জলরাশিতে অবৈধভাবে 
মতশ্য শিকারের জন্ত আটক জেলেনৌকাগুলি খালাস করে দিতে, ইত্যাদি 
দাবি করে, এবং দশ দিনের মধ্যে এইসব দাবি পৃরণ করা না হলে বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক ছিন্ন হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। কার্জনের চরমপত্র একটা নতুন 
হস্তক্ষেপের বিপদ স্থ্টি করে। ব্রিটিশ সরকারের এই অবৈধ দাবিগুলি 
সোভিয়েত সরকার অগ্রাহ্থ করেন, সেই সঙ্গে শাস্তিপূর্ণ উপায়ে ছুই দেশের 
সম্পর্কের নিষ্পত্তি করতে পুরোপুরি আগ্রহ প্রকাশ করেন, এবং দেশের 
প্রতিরক্ষামূলক সামর্থাকে জোরদার কর।র বাবস্থা গ্রহণ করেন। 

৫ | এখানে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধান সেনাপতি হফম্যানের 
নিয়ন্ত্রণাধীন জানান সৈন্যের সোভিয়েত ভূখণ্ডে অগ্রগত্িকে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

৬। এখানে ১৯২১ নালে ক্রোনৃস্তাদএ প্রতিবিপ্রবী বিদ্রোছ এবং 
১৯১৯-২১ সালে তাম্বভ গুবেনিয়ার কুলাক বিদ্রোহের উল্লেখ কর! হয়েছে। 

৭। দূনি ( দিনগুলি)-_পোস্টালিষ্ট রিভলিউশনারি প্রবানী উদ্ধাস্ত শ্বেত- 
রক্ষীদের দৈনিক পত্রিকা; অক্টোবর, ১৯২২ থেকে বালিনে গ্রকাশিত। 

৮। জরায়া (উষ। )- দক্ষিণপস্থী মেনশেভিকদের প্রবালী উদ্বাস্ত শ্বেত, 
রুক্ষীদের পত্রিকা; এপ্রিল ১৯২১ থেকে জানুয়ারি ১৯২৪ পর্যস্ত বালিনে প্রকাশিত। 

৯। সোভিয়েতনমূহের সারা-ইউনিয়ন দ্বিতীয় কংগ্রেস ২৬শে জানুয়ারি 
থেকে ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪ পর্ধস্ত মক্কোতে অনুষঠিত হুয়। লেনিনের 
স্থৃতিতে উৎসগাঁকৃত প্রথম অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিন তার প্রদত্ত ভাষণে 
বলশেভিক পার্টির পক্ষে লেনিনের নির্দেশগুলিকে পবিজ্র বলে গণ্য করে 
পালন করার গম্ভীরভাবে শপথ গ্রহণ করেন। লেনিনের মৃত্যু সম্পকে কংগ্রেস 
একটি “মেহনতী মানব সমাজের প্রতি" আবেদন করে। লেনিনের শ্বতিকে 
চিরস্থায়ী করার জন্ত লেনিনের রচনাবলী প্রকাশ করা, পেজোগ্রাদ্দের নাম 
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পরিবর্তন করে লেনিনগ্রা্দ রাখা, একটি শোক দিবস গ্রচলন করা, মন্কোতে 
রেড স্কোয়ারে লেনিনের একটা সমাধিনৌধ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততুক্ত 
সাধারণতন্ত্রগুলির রাজধানীতে এবং লেনিনগ্রাদ ও তাশখন্দ শহরেও তার 
স্বৃতিন্স্ত নির্মাণ করার উদ্দেস্তে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কংগ্রেন 
সোভিয়েত পরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক 
সাধারণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট এবং একটি কেন্দ্রীয় কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের 
বিষয় আলোচনা করে। ৩১শে জাঙ্ছয়ারি কংগ্রেস জে. ভি. স্তালিনের 
নির্দেশনায় মুসাবিদা করা ইউ. এস. এস. আরের প্রথম সংবিধান (মৌলিক 
বিধান ) অনুমোদন করে। কংগ্রেস একটি কেন্ত্রীয় কর্মপরিষদ নির্বাচন করে__ 
যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত এবং জাততিসতাসমূহের সোভিয়েত। জে. ভি, স্তালিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতে নির্বাচিত হন । 

১০৭। এখানে ১৯২৩ সালে জার্মানিতে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক 
সংকটের উল্লেখ করা হয়েছে । দেশের ওপর একটা গণ-বৈপ্রবিক আন্দোলন 
বিস্তারলাভ করে, যাঁর ফলে স্যাক্সনি ও থুরিঙ্গিয়ায় শ্রমিক সরকার স্থাপিত 
হয়, এবং হামবুর্গে লশন্ত্র বিদ্রোহ দেখা দ্েয়। জার্মানিতে বিপ্রবী আন্দোলন 
অব্দমিত হুবার পর সমগ্র ইউরোপে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার এবং পোতিছেত 
সাধারণতত্ত্রের বিরুদ্ধে একট] নতুন হণ্তক্ষেপের বিপদের তীব্রতা! বৃদ্ধি পায়। 

১১। হজ্ক্রা (স্ফুলিঙ্গ )--ডিমেম্বর ১০০* সালে ভি. আই. লেনিন 
কর্তৃক প্রতিষিত প্রথম বেআইনী নিখিল-রুশ মার্কসবাদী সংবাদপত্র । এটা 
বিদেশে প্রকাশিত হতো! এবং গোপনে রাশিয়ায় আনা হতো । (ইস্ক্রার গুরুত্ব 
এবং ভূমিকা সম্বন্ধে সি. পি. এস. ইউ (বি)-র ইতিহাস-_সংক্ষিপ্ত পাঠ, 
মস্কো ১৯৫২, পৃঃ ৫৫-৬৮ দ্রষ্টব্য ।) 

১২। স্টকহোম পার্টি কংগ্রেস__রু. সো. ডি. লে. পার্টির চতুর্থ (“এঁক্য' ) 
কংগ্রেস ১০-২৫শে এপ্রিল (২৩শে এগ্রিল-৮ই মে) ১৯০৬ অনুষ্ঠিত হয়। 
(লি. পি. এস. ইউ (বি )-এর ইতিহাস -_জংক্ষিণ পাঠ, মস্কো ১৯৫২, 
পৃঃ ১৩৬-৩৯ দ্রষ্টব্য |) 

১৩। কু. সো. ডি. লে. পার্টির পঞ্চম ( লগ্ন) কংগ্রেস অনুষ্টিত হয় ১৯*৭ 
সালের ৩*শে এপ্রিল থেকে ১৯শে মে (১৩ই মে থেকে ১লাজুন)। (জে, 
ভি. স্তালিনের রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৮০ এবং “সি. পি.এস. ইউ. (বি)-র 
ইতিহাস-_সংক্ষিপ্ধ পাঠ, পৃঃ ১৪৩-৪৬ জষ্টব্য। ) 
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১৪। ওরা এপ্রিল, ১৯২৪ যুব সমাজের ভেতর কাজ্ধ সম্বন্ধে আলোচনার 
জন্য রু. ক. পা. (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
উপস্থিত ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যবৃন্দ, রশ যুব কমিউনিস্ট লীগের 
সভ্য ও প্রার্থাসভ্যরা এবং রু. যু. ক. লী'র বৃহত্তম গুবেনিয়া নংগঠনের মধ্যে 
দশটি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। লশ্মেলন ১৯২৪-এর প্রথমদিকে অনুষ্ঠিত যুব 
কমিউনিস্ট লীগের আস্ত কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার সারসংক্ষেপ করে। পরে 
কু. ক.পা(ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটি সম্মেলনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে 
এবং কু. যু. ক. লী'র কার্যকলাপের মধ্যে এক্য এবং পামগ্ন্ত প্রতিষ্ঠা এবং পার্টি 
নির্দেশিত দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত পর্বপম্মতভাবে কাজ করার জন্ত যু. ক. লী'র 
নেতৃস্থানীয় সভ্যদের আহ্বান করতে স্থানীয় পার্টি ও যু. ক. লী'র লংগঠনগুলিকে 
নির্দেশ দেয়। 

১৫। এপ্রিল এবং মে, ১৯২৪ সালে প্রান্তদ্াায় জে. ভি স্তালিনের বক্তৃতা- 
যলী লেনিনবাদের ভিত্তি প্রকাশিত হয়। €লনিনবাদের ভিত্তি এবং 
লেনিনের স্বতি সম্বলিত জে. ভি. স্তালিনের পুস্তিকা লেনিন ও লেনিনবাদ 
সম্পর্কে ১৯২৪ নালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। জে. ভি. স্তালিনের রচনা 
লেনিনবাদের ভিত্তি তার পুস্তক জেনিনবার্দের লমন্যা'র সমস্ত সংস্করণেই 
অন্ততভূক্ত। 

১৬। কাল মার্কস ও ফ্েডারিক এদ্দেলস্‌: কমিউনিস্ট পার্টির 
ইন্তাহার (নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১১ পৃঃ ৬১)। 

১৭। ১৬ই এপ্রিল, ১৮৫৬ লালে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর নিকট লিখিত 
পত্রে কার্ল মার্কসের একটি বিবৃতির উল্লেখ কর! হয়েছে । (কাল মার্কদ ও 

-ফ্রেডারিক এজেলদের নিবাচিত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪১২৭ 
ভ্রষ্টব্য |) 

১৮। এখানে উল্লেখ কর! হয়েছে ফ্রেডারিক এক্জেললের কাজের ক্ষেত্রে 
বাকুনিনবাদীর। নামক প্রবন্ধটির (১৮৭৩ সাবের দার তোলকস্তাৎ ১০৫, 
১০৬, ১০৭ নং সংখ্যাগুলিতে এফ. এঙ্গেলস্রে “দাই বাকুনিস্তেন এযান দার 
আরবেইৎ, দ্রষ্টব্য )। 

১৯। ভি. আই, লেনিনের « “বামপন্থী” কমিউনিজ.ম্‌, একটি শিশুস্থলভ 
বিশৃংখলা” (রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩১শ খণ্ড, পৃঃ » তুষ্ট )। 

২*। ভি. আই. লেনিন, “জনগণের মিআদের স্বরূপ কী, এবং কেমন 
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করে তারা সোস্কাল ডিমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, (রচনাবলী, চতুর্থ 
রুশ লংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৮-৮৯ দুষ্টব্য )। 

২১। ২৪-২৫শে নভেম্বর, ১৯১২ সালে দ্বিতীয় আন্তজাতিকের বাস্লে 
জম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বলকান যুদ্ধ এবং একটা! আসক্প বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা সম্পর্কে 
এই সম্মেলন আহৃত হয়। মাত্র একটি প্রশ্ন আলোচিত হয়ঃ আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে যৌথ কার্যক্রম । কংগ্রেস এই সম্মেলনে একটি 
ইস্তাহারে যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে একট বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালাবার জন্ত "যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ1 করতে শ্রমিক সংগঠন এবং শক্তিকে ব্যধহার করার জন্ত 
শ্রমিকদের আহ্বান করে। 

২২। কাল” মার্কসের পু'জি'র ( ক্যাপিট্যাল ) প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় জানান 
লংস্করণের ভূমিকা তুষ্টব্য। (কাল মার্কস ও ফ্রেডারিক এজেলস্‌: নির্বাচিত 
রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯৫১ পৃঃ ৪১৪1) 

২৩। ফ্রেডারিক এছেল্সের 'লাডউইগ ফয়েরবাখ এবং বুনিয়াদী জানান 
দর্শনের পরিসমাপ্তি, তুষটব্য। (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্সেলস : নির্বাচিত 
রচনাবলী, ২য় খণ্ড, মক্কো ১৯৫১১ পৃঃ ৩৩৮ |) 

২৪। ভি. আই. লেনিনের রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, চতুর্থ খণ্, 
ভষ্টব্য। 

২৫। কাল” মার্সের 'য়েরবাখ সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী' 
( ফ্রেডারিক এজ্েলসের 'লাডউইগ ফয়েরবাখ এবং বুনিয়াদী জার্নান দর্শনের 
পরিসমাপ্তি”, পরিশিষ্ট ত্রষ্টব্য)। (কার্ল মার্কস এবং ফ্রেভারিক এঙ্গেলস : 
নির্বাচিত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫১।) 

২৬। ভি. আই. লেনিনের "সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ শর? 
( রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২২শ খণ্ড, পৃঃ ১৭৩-২৯০ দ্রষ্টব্য )। 

২৭। জে. ভি. স্তালিন এখানে ১৯০৫ লালে ভি. আই. লেনিন কতৃক 
জিখিত নিম্নবপিত প্রবদ্ধগুলির উল্লেখ করেন; “সোশ্বাল ডিমোক্র্যাসি এবং 
একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার/-__যা থেকে তিনি একটা অংশ উদ্ধত করেন; 
শ্রমেকশ্রেণী এবং কৃষকমমাজের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' এবং “একটি 
অস্থায়ী বিপ্লবী দরকার সম্পর্কে (ভি, আই. লেনিনের রচনাবলী, চতুর্থ রুশ 
সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৭-৬৩১ ২৬৪-৭৪১ ৪২৭-৪৭ দ্রষ্টব্য )। 

২৮। কাল" মার্কস ও ফ্রেডারিক এজেলমের “কমিউনিস্ট লীগের উদ্দেশ্যে 
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কেন্জ্রীয় কমিটির প্রথম ভীষণ ( কাল” মার্কস ও ফ্রেডারিক এজেলস : নিবণচিত 
বলটনাবলী, ১ম খণ্ড, মক্কো ১৯৫১, গৃঃ ১০২ ্রষ্টব্য )। 

২৯। কাল" মার্প ও ফ্রেডারিক এক্গেলসের “কমিউনিস্ট পার্টির ইন্তাহার' 
(কাল মার্কস ও ফ্রেডারিক এক্ষেলস: নিবণচিভ রচনাবলী, ১ষ খণ্ড, 
পৃঃ ২২ এবং ২য় থণ্ড, পৃঃ ৪২০) মক্কে। ১৯৫১ ভুষ্টব্য )। 

৩০। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের “ফ্রান্স ও জার্মানিতে কৃষক-মমন্যা” (কাল 
মার্কস ও ফেডারিক এজেলদ : নিবচিস্ত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, মন্কো ১৯৫১, 
পৃঃ ৩৮২ দ্রষ্টব্য )। 

৩১। সেল্ক্কোসোয়ুজ-_নিখিল-রুশ পল্লী লমবায়সমূহের ইউনিয়ন_ 
আগস্ট ১৯২১ থেকে জুন ১৯২৯ পর্যস্ত বিদ্যমান ছিল। 

৩২। ভি, আই, লেনিনের রচনা “সোনার গুরুত্ব_বর্তমানে এবং 
সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ জয়ের পরে' ভ্রষ্টবয। (রচনাবলী, চতুর্থ রুশ লংস্করণ, 
৩৩শ খণ্ড, পৃঃ ৮৫-৯২।) 

৩৩। “পার্টি এঁক্য প্রসঙ্গে প্রস্তাবটি ভি, আই. লেনিন রচনা করেন এবং 
৮-১৬ই মার্চ, ১৯২১-এ অন্থুষিত রু. ক. পা (ব)-র দশম কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত 
হয়। ( ভি. আই. লেনিন £ রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ 
২১৭-২১ এবং “সি, পি. এস. ইউ (বি)-র কংগ্রেন, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় 
কমিটির প্রেনামসমূছের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তপমূহ”ঃ ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৩৬৪-৬৬ 
দ্রষ্টবা । ) 

৩৪ | রু. ক. পা € ব)-র ত্রয়োদশ কংগ্রেপ--ভি. আই. লেনিনের 
মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত বলশেভিক পার্টির প্রথম কংগ্রেন ২৩-৩১শে মে, ১৯২৪ 
সালে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের কাধস্থচী জে. ভি. স্তালিনের দ্বারা পরিচালিত 
হয়। ৭১৩৫,৮৮১ জন পার্টিসভোর প্রতিভূ, আলোচনায় যোগদান এবং 
ভোটদানের অধিকার সম্পন্ন ৭৮৮ জন প্রতিনিরি উপস্থিত ছিলেন। এদের 
মধ্যে ২৪১,৫৯১ জন যোগদান করেছিলেন লেনিনের স্বতিতে লভ্যতালিকা- 
তৃক্তিকরণের লময় এবং ১১২,৭৪১ জন শ্রার্থীপভ্য ছিলেন, ধারা লেনিন 
তালিকাভৃক্তিকরণের আগেই যোগদান করেন। এ ছাড়াও সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন শুধু আলোচনায় যোগদানের অধি গার সম্পন্ন ৪১৬ জন প্রতিনিধি। 
কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় 
হিসেব পরীক্ষা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্ট, কমিনটার্ণের 
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কর্মপরিষদের রু, ক. পা ( ব)-র প্রতিনিধিদের রিপোর্ট, পার্টি সংগঠনের প্রশ্ন, 
অন্তর্বাণিজ্য এবং সমবায় সমিতি, গ্রামাঞ্চলে কাজ, যুব সম্প্রদায়ের ভিতর কাজ 
এবং অন্তান্ত নান। প্রশ্ন নিয়ে আলোচন। করে। 

কংগ্রেস উটসস্কিপন্থী বিরোধীদের ঘোষিত নীতিকে, মাসধাদের পেটি- 
বুর্জোয়। বিচ্যুতিকে লেনিনবাদের সংশোধন আখ্যা দিয়ে অর্বলন্মতভাবে নিন্দা 
করে পার্টির ব্যাপাব এবং “আলোচনার ফলাফল ও পার্টির ভিতর পেটি- 
বুর্জোয়া! বিচ্যুতি” সম্পর্কে ্রয়োদশ পার্টি কনফারেন্দে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি 
অন্থমোদন করে। | 

ংগ্রেস লেনিন তালিকাতৃক্ষিকরণের অপরিমিত গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ 
দেয় এবং নতুন লভ্যদের লেনিনবাদের নীতিতে প্রগঢ়ভাবে শিক্ষিত করার 
প্রয়োজনের প্রতি পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কংগ্রেস ভি. আই. লেনিনের 
সমগ্র রচনাবলীর একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং যত্বু সহকারে সংকলিত 
সংস্করণ ও ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের জন্ত ইউ. এপ. এস. আর-এর সমগ্র জাতি- 
সতাসমূহের ভাষায় তার রচনাবলীর নির্বাচিত সংকলন গ্রস্তত করতে লেনিন 
ইনস্টিটিউটকে নির্দেশ দেয়। 

৩৫। গ্রামীণ সোভিয়েত এবং ভোলস্ত সোডিয়েতগুলির বর্মপরিষদের 
অধানে ১৪ই মে, ১৯২১ সালে লেনিন কতক স্বাক্ষরিত গণ-কমিশার পরিষদের 
বিধান অন্থযায়ী কষকদের পারস্পরিক লাহায্য কমিটি (কৃষক অমিতি ) 
স্থাপিত হয়। ১৯৩৩ পধন্ত তার! বিদ্যমান ছিল। বিস্তৃত কষক জনসাধারণের 
স্বাধীন কর্মতৎপরতা এবং উদ্যোগকে উদ্দীপিত করার, কৃষক এবং লাল ফৌজের 
লোকদের পরিবারবর্গের জঞ্ট গণ-সাহায্য উন্নত করার উদ্দেস্টে এই সমিতি্জ'ল 
* স্থাপিত হয়। 

নিখিল-ক্রুশ কেন্দ্রীয় কমপরিষদ এবং র. স. প্র, সো. বুক্তরাষ্্ের গণ- 
কমিশার পরিষদ কর্ৃক ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে অনুমোদিত পারম্পরিক 
কুষক সাহায্য কমিটিসমূহ নিয়ন্ত্রণকারী বিধানগুলি ও গ্রামীণ জনসমষ্টির মধ্যে 
বতিন্ন গ্রকারের সহযোগিতাকে উন্নত ও শক্তিশালী করার, এবং দরিদ্র 
জনসমষ্টি ও মাঝারি কৃষক-সাধারণকে এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আকর্ষণ 
করে নয়ে আসার দায়িত্বভার কৃষক সমিতিগ্ুলির উপর স্ুস্ত করে। 

৩৬। রু. ক.পা (ব্)-র ভয়োদ্দশ কংগ্রেসকে প্রবর্তক দল ( ০০78 
চ10175615 ) কর্তৃক “ভি, আই. লেনিন কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন, এই নতুন 


৩৮৩৬ 


নাম গ্রহণের সম্মানার্থে ২৩শে মে, ১৯২৪-সালে মস্কো রেড স্কোয়ারে কিশোর 
প্রবর্তক দলের একটি প্যারেড অনুষ্ঠিত হ্য়। এই প্যারেডে প্রায় ১*১০*৬ 
কিশোর প্রবর্তক যোগদান করে এবং কু. ক. পা (ব)-র জ্রয়োদশ কংগ্রেসের 
সভাপতিমণ্ডলী এই প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করেন। 

৩৭। শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের অন্থমোদনে বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক 
গণ-কমিশার দপ্তর, অন্তর্বাণিজ্য বিষয়ক গণ-কমিশার দপ্তর এবং অর্থ বিষয়ক 
গণ-কমিশার দপ্তর কতৃক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক লাধারণতন্ত্রমূহের যুক্তরাষ্ট্রে 
যৌথ কোম্পানিগুলি ( রাস্ীয়, মিশ্র এবং সমবায়িক ) গঠিত হয়। তাদের কৃত্য 
ছিল জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত পুনঃগ্রতিষ্ঠার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্ত 
বেসরকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও পুঁজি আকর্ষণ করা । যৌথ কোম্পানি- 
গুলির অন্ততম সংগঠন মিশ্র কোম্পানিগুলি দেশের অভ্যন্তর থেকে বপ্তানী 
পণ্য সংগ্রহ করে তা বিদেশে বিক্রি করার জন্য এবং জাতীয় অর্থনীতির পুন:- 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্টে আবশ্তকীয় পণ্য আমদানী করার জন্ত বিদেশী পুজিকে 
আকর্ষণ করেছিল। ট্দেশিক বাণিজ্য বিষয়ক গণ-পরিষদ দগ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
মিশ্র গ্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করত। যৌথ কোম্পানিগুলি নেপ (৮ )-এর 
প্রথম পর্যায়ে বিচ্যমান ছিল। 

৩৮। ক্তেম্তায়ানক্কায়! গ্যাজেত। (কৃষকদের গেজেট )--গ্রাম্য জনতার 
জন্য লগংবাদপত্র, ১৯২৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুমারি পর্যস্ত 
প্রকাশিত সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র কেন্জ্রীয় কমিটির মুখপত্র ও গ্রামীণ 
জনসাধারণের পল্রিক|। 

৩৯। দরিদ্র এবং মাঝারি কুষকদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে ইউক্রেনীয় দরিজ্র 
কৃষক স্মিতিগুলি গঠিত হয়েছিল। এরা ইউক্রেনিয়ার যেসব কৃষকদের জমি 
ছিল অকিঞ্চিৎকর অথবা আছে ছিল না তাদের এক্যবদ্ধ করেছিল। এই 
সমিতিগুলি ১৯২* সাল থেকে বিদ্যমান ছিল এবং,১৯৩৩ সালে জমির অম্পৃর্ 
সামুহিকীকরণ সম্পন্স করার পর ভেঙে দেওয়া হয়। বিদ্যমানতার ধপ্রথম পর্যায়ে 
(১৯২০-২১) এই নমিতিগুলি ছিল রাজনৈতিক সংগঠন ঘ। গ্রামাঞ্চজে 
সোভিয়েত শক্তিকে সংহত করতে পাহায্য করেছিল । নয়া অর্থনৈতিক নীতি 
চালু হবার পর তাদেরকে উৎপাদনের সঙ্গে স্লষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানে পুনর্গঠিত 
করা হয়, যাদের প্রধান কৃত্য ছিল বিভিন্ন যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 
কৃষকদের টেনে আনা । দরিজ্জ কৃষক সমিতিগুলি ছিল পার্টি ও রাষ্ট্রের নীতিকে 
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গ্রানাঞ্লে কার্যকর করার শক্কিশালী প্রতিনিধি । 

৪০। রাষ্্রাধীনী নংগঠনগুলি অর্থাৎ আঞ্চলিক সেনাবাহিনী, কেন্দ্রীয় 
কর্মপরিষদ এবং ইউ. এস. এস. আর-এর গণ-কমিশার পরিষদের বিধান অন্ধযায়ী 
লাল ফৌজের স্থায়ী সেনাদলগুলির পাশাপাশি ১৯২৩ সালের ৯ই আগস্ট 
স্থাপিত হয়। তাদের দংগঠিত কর! হয় দেশরক্ষাবাহিনীর ভিত্তিতে এবং তাদের 
উদ্দেস্তট ছিল শিক্ষা! শিবিরে শ্রমজীবীদের জন্য শ্বল্পলকালীন সামরিক শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা করা। 


৪১। ভি. আই. লেনিনের রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ 
২৩১-৯৬ জরষ্টব্য । ৃ 

৪২। এখানে ভিআই. লেনিনের রচনা পণ্যের মাধ্যমে কর-এর উল্লেখ 
করা হয়েছে ( রচনা বঙ্গী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮-৪৩ জষ্টব্য )। 

৪৩। জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্ট 'পার্টর ব্যাপারে আঙ্জ করণীয় কাজ"- 
এর ওপর রু. ক: পা (ব)-র অয়োদশ সম্মেলনে ৮ই জাহয়ারি, ১৯২৪ সালে গৃহীত 
“আলোচনার ফলাফল এবং পার্টির ভেতর মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি” সম্পর্কে 
সিদ্ধাস্তটির উল্লেখ কর! হয়েছে। (€ণদি. পি. এস. ইউ (বি)-র কংগ্রেস, 
কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধাস্তসমূহ”, ১ম খণ্ড, 
১৯৪১, পৃঃ ৫৪০-৪৫ ভুষ্টব্য। ) 

৪8৪1 ইউ, এস. এস. আর-কে স্বীকৃতিদানের পু'জিবাদী দেশগুলির নীতি, 
১৯২৪ লালের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রেট ব্রিটেন, ইতালী, নরওয়ে এবং অস্টিিয়া 
কর্তৃক ; মার্চ মানে গ্রীন এবং স্থইডেন কর্তৃক; জুন মাসে ডেনমার্ক কতৃক; 
অক্টোবর মাসে ফ্রান্স কর্তৃক এবং ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মালে জাপান এবং 

»অন্যান্ত কিছুসংখ্যক দেশ কতৃক ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের 
মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। 

৪৫। ভি. আই. লেনিনের রচনাবলী, চতুর্থ রশ সংস্করণ, ৩৩শ খণ্ড, পৃঃ 
২৩১-৪১ দ্রষ্টব্য । 

৪৬। «পি. পি. এস. ইউ (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্ল ও কেন্দ্রীয় 
কমিটির প্রেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ'» ১ম খণ্ড, ১৯৪১১ পৃঃ ৫৬৬-৬৮ 
রষ্টব্য। 

৪৭। «সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কংগ্রেল, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির 
প্রেনামসমূছের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তপমূহ * ১ম খণ্ড ১৯৪১১ পৃঃ ৫৮৯-৯৮ রষটব্য। 
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আ্ালিন (৬)---২৫ 


০৮ | “নি. পি. এস. ইউ. (বি)-র কংগ্রেস কনফারেন্স কেন্জ্রীয় কমিটির 
প্লেনামসমূহ্র প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫৮৯-৯৮ শ্ষটব্য। 

৪৯। মুদ্রা সংস্কার-_অবচিত (06215019090 ) কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে 
মজুত নোনার স্থদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চারভোনেৎন (দশ রুবল ) নোট ১৯২৪ 
সালে সোভিয়েত সরকার কতৃক চালু করা হুয়। 

৫০ | “নি. পি. এস. ইউ. (বি )-র কংগ্রেস, কনফারেন্দ ও কেন্জ্রীয় কমিটির 
প্লেনামসমূহের প্রন্তাব ও সিদ্ধাস্তলমুছ', ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৫৭৮-৮২ ভরষটব্য। 

৫১) “সি. পি- এম. ইউ, (বি)-র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্জ্রীয় কমিটির 
প্রেনামসমূছের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ”, ১ম খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ৩০৭-৩১১ দষ্টব্য। 

৫২। এখানে আয়োদশ পার্টি কংগ্রেমের পরে ২রা জুন, ১৯২৪ সালে 
অনুষ্টিত রু. ক. পা ব)-রকেন্ত্রীয় কমিটির প্রেনামের উল্লেখ করা হয়েছে। 
জে. ভি. স্তালিন রু. ক. পা (ব)-র কেন্ত্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো, দংগঠনী ব্যুরো 
এবং লম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হন, এবং রু, ক. পা (ব)-র কেন্দ্রীয় কমিটির 
দাধারণ লম্পাদকরূপে পুননির্বাচিত হন। এই প্রেনাম ই, পি. পি. আই এবং 
কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেদে রু.ক. পা! (ব)-র প্রতিনিখিত্বের প্রশ্ন, মজুরী, ধাতু 
শিল্প, খরা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্নাবলী আলোচনা করে। গ্রামাঞ্চলের কাজ 
সম্পফিত লমন্তাবলীর বিষ্তারিত অন্থশীলনের জন্য এই প্রেনাম রু. ক. পা (ব)'র 
কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের একটা স্থায়ী কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত করে। 
প্লেনামের নির্দেশে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো। এই কমিশনে নিয়োজদের 
নিয়োগ করে £ ভি. এম. মলোটভ (সভাপতি ), জে. ভি. স্তালিন, এম. আই. 
কালিনিন। এল. এম. কাগানোভিচ, এন. কে: ক্রুপস্কায়। এবং অন্তান্তদের | 
১৯২3 নালের সেপ্টেম্বর মাসে অহৃঠিত রু. ক. পা. (ব)-র কেন্ত্রীয় কমিটির. 
প্রেনামের একটি সিদ্ধান্ত অন্কযায়ী কমিশন রু. ক. পা বে)-র কেক্জীয় কমিটির 
পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামাঞ্চলে কাজ বিষয়ক একটি পরিষদে রূপান্তরিত হয়। 

৫৩। “সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র কংগ্রেস কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় 
কমিটির প্রেনা মসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ”, ১ম খণ্ড, ১৯৪১১ পৃঃ ৬১০-১৭ 
রষ্টবয। 

৫৪। ন্লাবোচি করেসপণ্ডেপ্ট (শ্রমিক সংবাদদাতা! )--একটি মাসিক 
পন্থিকা, জান্গর়ারি ১৯২৪ থেকে জুন ১৯৪১ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৯২৫. 
সালের জানুয়ারি মানে নাম বদলে রাখা হয় রাবোচে ক্রেস্তা ইয়ান্ক্ষি 
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করেনপণ্ডেষ্ট (শ্রমিক ও কষক সংবাদদাতা )। 

৫৫। পোল্যাণ্ড ংক্রান্ত কমিশন ১৯২৪ সালের ১৭ই জুন থেকে ৮ই জুলাই 
পর্যস্ত মন্বোতে অনুষ্টিত কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেসে গঠিত হয়। জে. ভি. 
স্তালিন এই কংগ্রেসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের সভ্য এবং পোলাও 
সংক্রান্ত কমিশনের মভাপতি ছিলেন। ১৯২৪ সালের ১২ই জুলাই অনুষ্ঠিত 
কমিনটার্নের কর্মপরিষদের বরধিত প্রেনামের প্রথম অধিবেশনে পোল্যাণ্ 
সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে কমিশনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

৫৬। ব্র্যাগুলার দল- -জার্নানির কমিউনিস্ট পার্টির মগ্গ্যে একটি স্থবিধা- 
বাদী দক্ষিণপন্থী উপদল। ব্র্যাগুলারপন্থীরা নীতি বিসর্জন দিয়ে জার্ান 
সোশ্তাল ভিমোক্র্যাপির নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং ১৯২৩ মালে 
বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর লময়ে জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর পরাজয় ঘটাতে সাহায্য করে। 
কমিনটানের পঞ্চম কংগ্রেস (১৯২৪) ব্র্যাগুলার উপদলের আত্মনমর্পণ নীতির 
নিন্দা করে। ১৯২৫ সালের £ঠ1 এপ্রিল অনুষ্ঠিত কমিনটানের কর্মপরিষদের 
পঞ্চম প্লেনামে জার্জানির কমিউনিস্ট পার্টির বাপারে হন্তক্ষেপ এবং কমিউনিস্ট 
আস্তর্জাতিকের কাজে যোগদান করতে ব্র্যাগুলার উপদলের উপর নিষেধাজ্ঞ। 
জারীর সিদ্ধান্ত করে। ১৯২৯ সালে উপদলীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্র্যাগুলারকে 
কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত কর! হয়। 

€৭। এখানে রেলকর্মচারীদের লম্বস্ধে দেমিয়ান বেদনি রচিত একটি 
কবিতার উল্লেখ করা হয়েছে । 

৫৮। ফ্রান্সের "বামপন্থী দলটি ছিল এডুয়াড হেরিয়টের নেতৃত্বাধীন 
র্যাডিক্যাল এবং র্যাডিক্যাল সোশ্তালিষ্ট গোঠী, যারা ১৯২৪ সালের মে মাসে 
পক্ষস্ততায় আসে। কতকগুলি বামপন্থী” বুলির আড়ালে “বামপন্থী দল” সরকার 
কার্ধতঃ তাদের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতিতে ফরাসী সাশ্রাজ্যবাদকে সক্রিয়ভাবে 
সাহাযা করেছিল। হেবিয়ট সরকার ১৯২৫ সালের এপ্রল পর্যন্ত ক্ষমত'- 
সীন ছিল। 

৫৯। মিত্র শক্তির বা আতাতের লগুন সম্মেলন ১৯২৪ সালের ১৬ই 
জুলাই থেকে ১৬ই আগস্ট পর্যস্ত অস্থুষ্টিত হয়। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র এবং অগ্ঠান্ত দেশ এতে যোগদান করে। জার্খান যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ সমস্যা 
সম্পর্কে আলোচন! ও তার সমাধানের উদ্দেস্টে সন্মেলনটি আহত হয়েছিল। 

৬০। অমগ্র জার্মান ব্যাপী গণ-বৈপ্রবিক আন্দোলনের ফলে ১১ই অক্টোবর 
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১৯২৩ সালে শ্যাকনিতে শ্রমিক সরকার গঠিত হয়। বামপন্থী" লোস্তাল 
ডিমোক্র্যাট জিগনার-পরিচালিত সরকারে পাচজন সোশ্তাল ভিমোক্র্যাট এবং 
দুজন কমিউনিস্ট যোগদান করে। এই লরকারে কমিউনিস্টরা জার্শানির 
কমিউনিস্ট পার্টির ব্র্যাগুলার নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণের নীতি অঙ্থদরণ 
করে, এবং বামপন্থী লোশ্তাল ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে যুক্তভাবে জার্মানিতে 
শ্রমিকশ্রেণীর সশম্ত্রকরণ এবং বিপ্লবের প্রসারকে বার্থ করে দেয়। ৩*শে 
অক্টোবর ১৯২৩ লালে রাজকীয় সৈন্তদল স্যাক্সনিতে শ্রমিক সরকারকে 
ছত্রভঙ্গ করে। 

৬১। ট্রটস্কির পুরোদস্তর সমর্থক সৌভরিন পরিচালিত মৌভরিন গোষ্ঠীটি 
ছিল ফ্রান্জের কমিউনিস্ট পার্টর মধ্যে একটি সবিধাবাদী গোষ্ঠী । রু. ক. পা 
বে)-র ভেতরে ট্রটংস্কিপদস্থী বিরোধীদের সমর্থন করে, সৌভরিন গোঠী ফ্রান্সের 
কমিউনিস্ট পার্ট এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে 
ও পুরোদস্তর পার্টির শৃংখলা ভঙ্গ ১৯২৪ ল্লালে কমিউনিস্ট 
আত্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের বধিত প্রেনাম পার্টি থেকে দৌভরিনকে বহিক্করণের 
জন্ত ফ্রাচ্জের কমিউনিস্ট পার্টির দাবিকে মঞ্জুর করে, এবং ১৯২৬ সালে অঙ্ষ্ঠিত 
কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত প্লেনাম তাকে গ্রাতি- 
বিপ্লবী গ্রচারকার্ধের জন্ত কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের সভাপদ থেকে বহিষ্কার 
করে। 

৬২1 কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের € কমিনটার্নের ) পঞ্চম বিশ্ব কংগ্রেন 
১৯২৪ সালের ১৭ই জুন থেকে ৮ই জুলাই পর্বস্ত মক্কোতে অনুঠিত হয়। ৪৯টি 
দেশের ৬*টি গ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ৫১০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 

কংগ্রেন, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্ণপরিষদের. কার্য(বলী, বিশ্ব অর্থু" 
নৈতিক পরিস্থিতি, ইউ. এস. এস. আর-এর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং 
রু. ক. পা (ব)-র আলোচনা, ফ্যাসিবাদ, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রূণ- 
কৌশল, পার্টির ফ্যাক্টরি ইউনিটসমৃহ, বিভিন্ন দেশের পার্টি সম্পাঁকত প্রশ্নাবলী, 
বর্মনুচৌ, জাতি-সমশ্যা, কৃষি-নমস্তা ইত্যাদি বিষয় আলোচন। করে। জে. 
ভি. স্তালিন কংগ্রেসের সভাপতিমগ্ডলীর এবং এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিশন- 
গুলিরও-_রাজনৈতিক কমিশন, কর্মস্থচী কমিশন এবং লেনিনবা লম্পর্কে 
খলড়া প্রস্তাব রচনা করার জন্তু কমিশনের একজন সদম্ত ছিলেন, এবং 
পোল্যাণ্ড সংক্রান্ত কমিশনের সভাপতি ছিলেন। কমিউনিস্ট আস্তর্জাতিকের 
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পঞ্চম কংগ্রেস ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বলশেভিক পার্টিকে সর্বসম্মতভাবে 
সমর্থন করে। কংগ্রেস রু. ক পা (ব)-র ভ্রয়োদশ সম্মেলন এবং অ্য়োধশ 
গ্রেনের প্রস্তাব_'আলোচনার ফলাফল এবং পার্টির মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া 
বিচ্যুতি'_-অস্থমোদন করে এবং মেটাকে কংগ্রেমের দিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করতে 
মনস্থ করে। কংগ্রেস পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টকে শক্তিশালী 
করার, তাদেরকে বলশেভিকীকরণের এবং ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক লত্যকারের 
গণ-সংগঠনে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। 
_.৬৩।  প্রফিন্টার্__লাল আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়নসমূহ-_১৯২১ লালে 
গঠিত হয় এবং ১৯৩৭৯ লালের শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে । এটি ছিল একটি 
বিপ্রবী ট্রেড ইউনিয়নগুলির ফেডারেশন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের 
দৃষ্টিভজি গ্রহণ করেছিল। 

৬৪। আমস্টারডাম ফেডারেশন (আমস্টারডাম আন্তর্জাতিক )--১৯১৯ 
সালের জুলাই মাসে আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গঠিত ট্রেড 
ইউনিয়নসমূহের আন্তর্জাতিক ফেভারেশন। পশ্চিম ইউরোপের এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
কিছুসংখ্যক দেশে, লংস্কারবাদী শ্রমিক ইউনিযনগুলি নিয়ে এট। গঠিত হয়, এবং 
এর কর্মহুচী ও রণকীশলের ক্ষেত্রে একটির কমিউনিজ মৃ-বিরোধী প্রতিবিপ্রবা 
দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের প্রথম বিশ্ব কংগ্রেসে ( সেপ্টগ্বর- 
অক্টোবর ১৯৪৫) ট্রেড ইউনিয়নসমূছের বিখব ফেডারেশন গঠিত হবার সঙ্গে 
সঙ্গে এটার অবলুক্তি ঘটে । 

৬৫। লেভির বামপন্থী দল-_জান্নীনির সোশ্টাল ডিমোক্র্যাটিক দলের 
মধ্যেকার একটি গোষ্ঠী। ১৯২৩ সালের অক্টোবরে শ্যাক্সনিতে যখন শ্রমিক 
সরকার গঠিত হয়, লেভি গোঠী শ্রমিক-সাধারণের মধ্যে তাদের প্রভাব' নষ্ট 
হয়ে যাবার আশংকায় কমিউনিস্টদের লঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মতি জানায়। 
বস্ততঃপক্ষে এই গোষ্তী নোশ্তাল ডিমোক্র্যা্সির প্রতিবিপ্রবী নীতির পর্দার 
কাজ করেছিল এবং বিপ্লবী শ্রমিক-আন্দোলনকে দমন করতে বুর্জোয়াদের 
সাহায্য করেছিল। 

৬৬ | কু. ক. পা (ব)র কেন্দ্রীয় কমিটি আহত গ্রামের পার্টি ইউনিটগুলির 
সম্পাদকদের একটি লন্মেলন ১৯২৪ সালের ২১-২৪শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। 
লেখানে ৬২ জন স্থানীয় পার্টি-কর্মী উপস্থিত ছিলেন-_তার মধ্যে ৪ জন 
কেন্জ্রীয় অঞচললমৃহ ও গুবেনিয়। কমিটির, ১৫ জন এলাকা এবং জেলা 
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কমিটিগুলির, ১৭ জন ভোলস্ভ কমিটিগুলির, ১১ জন গ্রামীণ ইউনিটগুলির, ১১ 
জন যুব কমিউনিস্ট লীগ ইউনিটসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং 9 জন ছিলেন৷ 
কৃষক রমণীদের ভোলস্ত সংগঠক । সম্মেলন নিয়লিখিত রিপোর্টগুলি শোনে ঃ 
মলোটভের “গ্রামীণ ইউনিটগুলির আশ কর্তব্যসমূহ' ; এম. আই. কালিনিনের 
'কুষক পারম্পরিক সাহাযা কমিটিগুলি নিয়ন্ত্রণকারী নতুন বিধানসমূহ” ; এল, 
এম. -কাগানোভিচের "স্থানীয় সোভিয়েত সংগঠন” এবং এন. কে. জুপস্কায়ার 
“গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজকর্ম । বিভিন্ন অঞ্চলগুলির 
পরিস্থিতি সম্পর্কেও রিপোর্ট পেশ ও অন্তান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। 
জে. ভি. স্তালিন কার্যক্রমে যোগদান করেন এবং ২২শে অক্টোবরের 
অধিবেশনে তিনি “গ্রামাঞ্চলে পার্টির আশু করণীয় কাজ' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। 

৬৭। ছ্িতীয় আস্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দ এবং বৈদেশিক নসরকারগুলির 
গুগ্তচরের দ্বারা সমধিত, এবং জজিয়ার মেনশেভিক ও বুর্জোয়া! জাতীয়তা- 
বাদীদের দ্বারা সংগঠিত ১৯২৪-এর আগস্টের শেষে জজজিয়ার গ্রতিবিপ্রবী 
বিভ্রোহের এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। জঙ্জিয়ার শ্রমিকদের ও মেহনতী 
কষক-সাধারণের সক্রিয় সাহায্যে বিদ্রোহটিকে ভ্রুত দমন করা! হয়। 

৬প। ভি. আই, লেনিন : রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ৩৩শ খণ্ড পৃঃ 
২৭৩ জ্রষ্টব্য। 

৬৯। রু. ক. পা (ব)-র কেন্ত্রীয় কমিটির প্রেনাম ১৯২৪ সালের ২৫-২৭শে 
অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন অর্থনৈতিক সমস্তাবলী এবং ভি এম. 
মলোটভের একটা রিপোর্ট--গ্রামাঞ্চলে আশ্ত কর্তব্য” আলোচন। করে। 
প্লেনাম গ্রামাঞ্চলে কাজকর্ম সম্পর্কে অরয়োদশ পার্টি কংগ্রেনের সিদ্ধান্ত গুলিকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পার্টি সংগঠনগুলিকে কতকগুলি অস্থপূরক নির্দেশ সম্বলিত, 
গ্রামাঞ্চলে আশ্ত কর্তব্য সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জে, ভি. স্তালিন 
প্লেনামের কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং ২৬শে অক্টোবরের অধিবেশনে 
গ্রামাঞ্চলে আঙ্ত কর্তব্য সম্পর্কে ভাষণ দেন। 

৭*। সাময়িক সরকারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, তাকে 'প্রভাবিত' এবং 
তার কার্ধকলাপ “নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেস্টে ছখেইদজে, স্তেকলত, সুখানভ, 
ফিলিপ্পোভস্কি এবং স্কোবেলেভ ( এবং পরে চেরনভ এবং সেরেতেলি )কে নিয়ে 
গঠিত “যোগাযোগ কমিটি” ৭ই মার্চ ১৯১৭ সালে যেনশেভিক এবং শ্রমিক ও 
সৈম্থদের গ্রতিনিধিবর্গের পেক্রোগ্রাদ মোভিয়েতের নোশ্তালিষ্ট'রিভলিউশনারি, 
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কর্মপরিষদ কতৃক স্থাপিত হয়। কার্ধতঃ “যোগাযোগ কমিটি' অস্থায়ী সরকারের 
বুর্জোয়া! নীতিকে কার্ধে পরিণত করতে সাহাধ্য করে, এবং সোভিয়েতগুলির 
হাতে সমস্ত ক্ষমত৷ হস্তান্তরিত করার জন্ত সক্রিয় বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালিয়ে 
যাওয়! থেকে শ্রমিক-্সাধারণকে নিরম্ত করে। “যোগাযোগ কমিটি ১৯১৭ 
সালের মে মাপ পর্যস্ত বিষ্তমান ছিল, যে সময় মেনশেভিকদের প্রতিনিধিরা 
এবং সোশ্তালিই্ রিভলিউশনারির! অস্থায়ী সরকারে যোগদান করে। 

৭১। ভি. আই. লেনিন : রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২৪শ খণ্ড, :পৃঃ 
১-৭ ছষ্টব্য। 

৭২। রু. সো.ডি. লে (ব) পার্টির পেআোগ্রাদ নগর সম্মেলন ১৯১৭ 
সালের ২৭শে এপ্রিল থেকে ৫ই মে পর্যস্ত (এপ্রিল ১৪-২২ ) ৫৭ জন প্রতিনিধির 
উপস্থিতিতে লম্পন্ন হয়। ভি. আই. লেনিন ও জে. ভি. স্তালিন কার্যক্রমে 
যোগদান করেন। লেনিন তার এপ্রিল থিসিমকে ভিতি 'বরে সাম্প্রতিক পর্থি- 
স্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। ভি. আই. লেনিনের রিপোর্ট 
সম্পকে প্রস্তাবের খসড়। প্রণয়ন কমিশনে জে. ভি. স্তালিন নির্বাচিত হন। 

৭৩। বলশেভিক পার্টির সগ্ডম সারা-রুশ এপ্রিল লম্মেলন সম্পর্কে “সি. 
পি. এস. ইউ (বি)-র ইতিহাস-__সংক্ষিপ্ত পাঠ”, মক্কো ১৯৫২, পৃঃ ২৯১-৯৬ 
দ্রষ্টব্য । 

4৪1 ভি, আই, লেনিন £ রচনাবলী, চু রুশ সংস্করণ, ২৩শ খণ্ড, পৃঃ 
২৮৯-৩৩৩ ভষ্টব্য। 

৭৫ “বিক্ষোভ প্রদর্শন বাতিল করে দেওয়া! সম্পর্কে কু. সো. ভি. লে (ব) 
পার্টির পেক্রোগ্রাদ কমিটির সভায়, ২৪শে (১১ই) জুন, ১৯১৭ লেনিনের 
গুবন্কৃতা” ( রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৬২-৬৩) দ্রষ্টব্য । 

৭৬। বলশেভিকদের পরিচালনায় উত্তর অঞ্চলের শ্রমিক ও সৈম্তদের 
প্রতিনিধিদ্দের লোভিয়েতসমূহের কংগ্রেস ১৯১৭ সালের ২৪-২৬শে (১১-১৩ই ) 
অক্টোবর তারিখে পেত্রোগ্রাদে অনুষ্ঠিত হয়। গেত্রোগ্রাদ, মস্কো, ক্রোন্স্তাদ্‌, 
নোভগোরোদ, রেভাল, হেল্লিংফ্স, ভাইবোর্গ এবং অন্যান্ত শহর থেকে 
প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সর্বসমেত প্রতিনিধি ছিলেন ৯৪ জন, ধাদের 
ভেতর ৫১ জন ছিলেন বলশেভিক। কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সোভিয়েতগুলির 
হাতে লমন্ত ক্ষমত। অবিলম্বে দেওয়ার আবশ্তকতা সম্পর্কে কংগ্রেন একটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করে। কংগ্রেস সোভিয়েতগুলিকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়ার জন্ত 
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লড়াইকে দমর্থন করতে কৃষকদের আহ্বান জানায় এবং সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু 
করতে এবং বিপ্লবের সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্ত বিপ্লবী 

সামরিক কমিটিগুলি গড়ে তুলতে দ্বয়ং লোভিয়েতগুলিকে প্রবলভাবে অনুরোধ, 
করে। কংগ্রেস একট। উত্তরাঞ্চজিক কমিটি গঠন করে এবং তাকে লোভিয়েত- 

সমূহের দ্বিতীয় সারা-রুশ কংগ্রেস আহ্বানের জন্ত প্রস্তুতি করতে ও সমস্ত 

আঞ্চলিক নোভিয়েতগুলির কর্ম তৎপরতার সমন্বয় সাধনের জন্য নির্দেশ দেয় । 

৭৭। ভি, আই, জেনিন : রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২৬শ খণ্ড, 
পৃঃ ১৬২ ভরষ্টব্য। | 

৭৮। ভি. আই, লেনিন £ রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২৬শ খণ্ড, পৃঃ 
১৬৫ ভষ্টব্য। 

৭৯। জে. ভি. স্তালিনের গ্রস্থ অক্টোবরের পথে ছুটি লংস্করণে প্রকাশিত 
হয়, একটি ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে আর একটি মে মাসে । সেই পুস্তকে 
প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী জে. ভি. স্তালিনের রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে 
অন্তভূক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থকার ভূমিকা শেষ করেন ১৯২৪ দালের ডিসেম্বরে, 
কিন্তু এটি লম্পর্ণরূপে প্রকাশ করা হয় কেবল অক্টোবরের পথে বইটিতে । 
ভূমিকাটির বেশির ভাগ অংশ “অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের রণ- 
কৌশল", এই সাধারণ শিরোনামায় জে. ভি. স্তালিনের লেনিনবাদের, 
সমত্যা'র সবগুলি নংস্করণে, এবং সেইভাবেই বিভিন্ন লংকলনে ও স্বতন্ত্র পুম্তিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে। তভূমিকাটির একটি অংশ স্তালিনের রচনাবজীর তৃতীয় 
থণ্ডে টীকা হিগেবে দেওয়া আছে। 

৮০। কাল” মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্স £ নির্বাচিত রচনাবলী, ২৯ 
খণ্ড, মন্কো ১৯৫১, পৃঃ ৪২০-২১ ভুষ্টব্য। 


অনুবাদক £ 
সলিলকুমার ঘোষ 
বিজনবিহারী পুরকায়ন্থ 
স্দরশন রায়চৌধুরী 
হীরালাল দাশগুপ্ত 


